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1নবেদন 


কোনো প্রাতিভাসম্পল্ন সাহাতাকের রচনাঝলশ প্রকাশ, বিশেষত যাঁর রচিত গ্রশ্থসঘূহ 
কোনোক্রমেই দূর্লভ হয়ে ওঠে নি, সচরাচর সরকার প্রকাশন উদ্যোগের অন্ততভুন্তি হয় না। 
সেই বিবেচনায় বর্তমান রবাীন্দ্র-রচনাবলণ প্রকাশের উদ্যোগ সরকারশী কার্ধক্রমের ক্ষেতে 
[নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল ব্যাতিক্রম । ১৯৬১ সালে তদানশল্তন রাজ্য লরকার সুলভ মূল্যে 
রবীন্দ্র রচনাবলশীর যে-সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার একাঁট 'বশেষ উপলক্ষ্য ছিল 
দেশবাপশী কবির জল্মশতবর্ধপৃর্তি উৎসব । কিন্তু এবারের রবান্দ্ররচনাবলন প্রকাশের 
পটভূমিকায় কোনো উৎসবের পাঁরবেশ নেই, বরং এক বিপরণত প্রয়োজনের তাশিদেই বর্তমান 
বাজ সরকার এই রচনাবল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । আজ দেশব্যাপশী যে-সংকণর্ণভাবাদ, 
বাচ্ছাতাবোধ এবং সুস্থ জীবনের পিপল্থখ ভ্রান্ত মূল্যবোধ আমাদের মানাবক আবেদনকে 
কুপন করতে উদাত, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরম অবলম্বন । সেই কারণেই রবপন্দ্রনাথের 
99, বহর জনসাধারণের কাছে পেশছে দেবার এই আয়োজন । 


অপণ দিক বিপুল আয়তন রবান্দ্রসাহিতোর সামাএ্রক সংকলন নদ্যাবাধ সম্পর্প 
হয় 971 অথ যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জশীবতকাল খেকে রবীন্দ্রসাহিত্ায সংকলন ও প্রকাশ- 
নমেরি সপ্দে যুঝ্$ ছিলেন সৌভাগাক্রমে তাঁদের মধো কয়েকজন প্রধান পুরুষ এখনো এই 
সংকলন কার্য নিরভ রূর়েছেন। তাঁদের সহায়তায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই সংস্করণ প্রকাশের 
নধা [দিয়ে রাজা সবকার রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের কাজকে যতদর সাধ্য সম্পূর্ণ করে 
তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্র-রচনা রক্গন, সংকলন এবং সুসম্পাঁদতভাবে প্রকাশ করার 
গুরু দায়ত রবীন্দ্রনাথের অবাবাহত পরবতাঁকালের উপরেই বিশেষভাবে ন্যপ্ত। যতই 
বনলক্ষেপ ঘটনে ততই রবাীন্দ্র-রচনার সম্পূর্ণ সংগহ ও সংকলনেব কাজ জটিল ও কিন 
হয়ে পড়নে। 


রাজা সরকার এ-যাবং অসংকাঁলত রচনা-সংবাঁলত বর্তমান রচনাবল? প্রকাশের উদ্দেশ্য 
যোগা বান্মদেব নিয়ে একাঁট সম্পাদকমণ্ডলী গঠন কনে তাঁদের প্রতাক্ষ তত্রাবধানে 
আনমানিক ষোলো খন্ডে এই রচনাবলন প্রকাশের আয়োজন করেছেন । 


কেবল এ-যাবং অসংকাঁলত রঢনা সংকলন নয়, অদ্যাবাঁধ প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনায় 
পাঠের বিভিন্নতা হেতু অচিরে যে-জটল সমস্যা সান্টর আশঙ্কা রয়েছে সে-কারণেও 
আদর্শ পাঠ-সংবাঁলত রবীন্দ্র-রচনাবলণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করবেন। 
খতমান রচনাবলী এই দক দিয়ে ভাবাকালের কাজকে বহুলাংশে সগম করে তুলবে আশা 
করা যায়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৫০ বংসর পর, ১৯৯১ সালে কপিরাইট উত্তীর্ণ 
হবার পূর্বে রবীন্দ্র-রচনার পাঠ ও সম্পাদনাকর্মে যে-বত্ক প্রত্যাশিত সে-বিষয়ে সম্পাদক- 
গণ্ডলী বিশেষভাবে অবাহত। 


রাজা সরকার সাধারণ পাঠকের সীমিত ক্ুয়ক্ষমতার কথা চিন্তা করে এবং একই সঙ্গে 
প্রকাশন সৌোম্ঠব ও সম্পাদনার মান অক্ষুপ্ন রেখে এই রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা 
করেছেন। কাগজ মুদ্রণ ইত্যাদর দুর্মূল্যতা সত্বেও রচনাবলীর দাম সাধারণ পাঠকের 
ক্য়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে রাজা সরফার সরকারাঁ তহবিল থেকে যথেন্ট পারমাণ অনুদানের 
বাবস্থা করেছেন। 


মানাবক মূল্যবোধের কঠিন পরাক্ষার দনে সংঘবদ্ধ জনশান্ত আজ 'মনয্যত্বের 
অল্তহান প্রাতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে" না মেনে নিয়ে সৃস্থ সমাজ গড়ে তুলতে 
অঙ্জাকারবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলশ তাঁদের শান্ত সণ্চয় করতে সক্ষম হলে রাজ্য 
সরকারের এই প্রকজ্প সার্থক বলে বিবেচিত হবে। 


কুতজডাঙ্ঘণীকার 


[ব*্বভারতী 
রবান্দ্রভবন শান্তানকেতন 
[বশ্বভারতশ গ্রল্থনবিভাঙগা 

শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন 
প্রীবিশবর্প বসু 
ইারাধাপ্রসাদ গুপ্ত 


রচনাবলশীর বর্তমান খণ্ড সম্পাদনকার্ষে সম্পাদকমণ্ডলীর সহায়কবের 
নিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রকাশ-বাপারে পশ্চিমবপা সরকারের 
ও মুদ্রণকার্ষে শ্রীসরস্বতণ প্রেস 'লীমটেডের কমাশগিণ সহযোগিতা ও 
[বিশেষ শ্রমস্বীকার করেছেন। সম্পাদনা, মুদ্রণ সৌছ্ঠব, [বিশেষত চিত্র 
নির্বাচন ইতাদ ব্যাপারে যাঁদের মূলাবান পরামশ' ও নিশি পাওয়া 
গিয়েছে তাঁদের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ! 


শিশু 


জগাং-পারাবারের তরে 
ছেলেরা করে মেলা । 
অন্তহীন গশগনতল 
মাথার পরে অচণ্চল, 
ফেনিল ওই সুনীল জল 
নাচিছে সারা বেলা। 
উচ্চিছে তটে ক কোলাহল 
ছেলেরা করে মেলা । 


বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর. 
ঝিনুক নিয়ে খেলা । 
বিপুল নীল সলিল-'পার 
ভাসায় তারা খেলার তর 
আপন হাতে হেলায় গাঁড় 
পাতায়-গাঁথা ভেলা । 
্াং-পারাবারের তলে 
স্ছলেরা করে খেলা । 


জ্ঞানে না তারা সাঁতার দেওয়া, 
ভগানে না জ্ঞাল ফেলা। 
ডুবার ডুবে মুকুতা চেয়ে, 
বাণক ধায় তরণস বেয়ে, 
সাজায় বাস চেলা। 
রতন ধন খোঁজে না তারা, 
জানে না জাল ফেলা। 


ফেনিয়ে উঠে সাগর হাসে. 
হাসে সাশর-কেলা। 
ভীষণ ঢেউ শিশুর কানে 
রচিছে গাথা তরল তানে. 
দোলনা ধার যেমন গানে 
জননশ দেয় ঠেলা । 
সাগর খেলে শিশুর সাথে. 
হাসে পাশগর-বেলা। 


রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


জগং-পারাবারের তারে 
ছেলেরা করে মেলা। 
ঝঞ্চধা ফিরে গগনতলে, 
তরণী ভুবে সৃদূর জলে. 
মরণ-দৃত উীঁড়য়া চলে, 
ছেলেরা করে খেলা । 
জগং-পারাবারের তরে 
শিশুর মহামেলা। 


জল্মকথা 


খোকা মাকে শুধায় ডেকে_ 
'এলেম আম কোথা থেকে, 
মা শুনে কয় হেসে কেদে 
খোকারে তার বুকে বেধে 
“ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে। 


ছাল আমার পৃতুল-খেলায়, 
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি। 

তুই আমার ঠাকুরের সনে 

ছিল পূজার সিংহাসনে 
তাঁরি পৃক্তার় তোমার পৃজা করোছ। 


আমার চিরকালের আশায়. 
আমার মায়ের 'দিদিমায়ের পরানে-_ 

পুরানো এই মোদের ঘরে 
কতকাল যে লুকিয়ে ছিলি কে জানে। 


যৌবনেতে যখন "হয়া 
উঠোঁছল প্রস্ফৃটিয়া, 
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে 
জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে 
তোর লাবণা কোমলতা 'বিলায়ে ৷ 


সব দেবতার আদরের ধন 
নিত্যকালের তুই পৃরাতন, 
তই প্রভাতের আলোর সমবয়সী _ 
তুই জগতের স্বপ্ন হতে 
এসেছিস আনন্দ-ম্রোতে 
নৃতন হয়ে আমার বৃকে বিলসি। 


ধনর্নিমেষে তোমায় ছেরে 
তোর রহস্য বুঝি নে রে, 
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে। 
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ওই দেহে এই দেহ চুমি 
মায়ের খোকা হয়ে তুমি 
মধুর হেসে দেখা দিলে ভূবনে। 


হারাই হারাই ভয়ে গো তাই 
বুকে চেপে রাখতে যে চাই, 
কেদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে । 
জানি নে কোন: মায়ায় ফে*দে 
বিশ্বের ধন রাখব বেধে 
আমার এ ক্ষীণ বাহু দর আড়ালে । 


খেলা 


কে দিল রাঙয়া। 
রাঁঙন আগিয়া। 
বিহানবেলা আঙিনাতলে 
এসেছ তুমি কী খেলাছলে. 
চরণ দুটি চলিতে ছাট 
পাঁড়ছে ভাঁঙয়া। 
কে দিল রাঙয়া। 


কিসের সুখে সহাস মুখে 
নাচিছ বাছান, 
দুয়ার-পাশে জননী হাসে 
হেরিয়া নাচনি। 
তাথেই থেই তালির সাথে 
ককিন বাজে মায়ের হাতে, 
বাখাল-বোশে ধরেছে হেসে 


বেণুর পচিনি। 
কিসের সখে সহাস গুখে 
নাচিছ বাছনি। 


ভিখারী ওরে, অমন কারে 
শরম ভূলিয়া 

মাগগিস কণ বা মায়ের গ্রীবা 
অকিড় ঝুলিয়া। 


শিশু 


ওরে রে লোভী, ভূবনখানি 

গগন হতে উপাঁড় আনি 

ভরিয়া দুটি ললিত মুঠি 
[দব কি তৃলিয়া। 


ক চাস ওরে অমন করে 


শরম ভুলিয়া! 


নিখিল শোনে আকুল মনে 
লপন্র-বাজলা। 

তপন শশী হেরিছে বাস 
তামার পাজলা। 

ঘুমাও যবে মায়ের বুকে 

আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে, 

গিলে পরে প্রভাত করে 
নয়ন-মাজ্না । 

নাঁখল শোনে আকুল ননে 
নপনর-বাজনা। 


ঘুমের বৃঁড় আসিছে উাঁড় 
নয়ন-ঢুলান+, 

গায়ের পরে কোমল করে 
পরশ-বুলানী । 

মায়ের প্রাণে তোমার লাগি 

রগং-মাতা রয়েছে ভাগি, 

ভুবন-মাঝে নিয়ত রাজে 
ভূবন-সভুলানাী। 

ঘুমের বাঁড় আসছে ডীঁড় 
নয়ন-ঢুলানগ। 


খোকা 


খোকার চোখে যে ঘুম আসে 
জান কি কেউ কোথা হতে যে 
করে সে ষাওগ়া-আসা। 
জোনাকি-জবলা বনের ছায়ে 
তাহারি মাঝে বাসা- 


সু 


জান কি সে যে এতটা কাল 
লুকিয়ে ছিল কোথা । 
মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে 
করুণ তারি পরান ছেয়ে 
মাধুরীর্পে মুরছি ছিল 
কহে নি কোনো কথা-- 
খোকার গায়ে মালয়ে আছে 
যে কচি কোমলতা । 


আশিস আস পরশ করে 
খোকারে ঘিরে ঘিরে - 
জান কি কেহ কোথা হতে সে 
বরষে তার শিরে। 
ফাগুনে নব মলয়শবাসে, 
প্রাণে নব নীপের বাসে, 
আ'শনে নব ধানাদলে, 
আষাঢ়ে নব নীরে- 
আশিস আস পরশ করে 
খোকারে ঘিরে 'ঘিরে। 


এই-যে খোকা তর্‌শতনু 
নতুন মেলে আঁখ-_ 
ইহার ভর কে লবে আজ 
তোমরা জান তা কি। 
হিরপময় কিরণ-ঝোলা 
যাহার এই ভূবন-দোলা 


তপন-শশশ-তারার কোলে 
দেবেন এরে রাখি-_ 
এই-যে খোকা তরুণতনু 
নতুন মেলে আঁখি। 


বাব আমি ভরা সাঁঝে সেই বেণুবন-মাঝে 
আলো যেঘা রোজ জবালে জোনাকি 
তোমাদের আছে জানাশোনা 'কি।' 


কে নিল খোকার ঘুম চুরায়ে। 
কোনোমতে দেখা তার পাই বাঁদ একবার 
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লই তবে সাধ মোর প7রায়ে। 
দেখি তার বাসা খ*ঁজ কোথা ঘুম করে পুজি, 
চোরা ধন রাখে কোন আড়ালে । 


সব লুটি লব তার. ভাবিতে হবে না আর 
খোকার চোখের ঘুম হারালে। 

ডানা দুটি বেধে তারে নিয়ে যাব নদশপারে, 
সেখানে সে বসে এক কোণেতে 

ভুলে শরকাঠি ফেলে [মছে মাছ-ধরা খেলে 
দিন কাটাইবে কাশবনেতে । 

যখন সাঁঝের বেলা ভাঁঙ”ুব হাটের মেলা 


সারা রাত টাঁট-পাঁখি গটটকার দবে ডাকি _ 
'ঘুমতচারা কার ঘুম হারবে।' 


অপযশ 


বাছা 7র. তার চক্ষে কেন জুল। 
কে তোরের যে কা বলেছে 
আমায় খলে বল। 
লিখতে শিয়ে হাতে মুখে 
মেখেছ সব কালি. 
নোংরা বলে তাই দিয়েছে গালি 
ছি ছি. উচিত এ ক। 
পূর্ণশশশী মাথে মসী 
নোংরা বলুক দেখি । 


বাছা রে. তোর সবাই ধরে দোষ। 
এদের অসন্তোষ । 
খেলতে শিয়ে কাপড়খানা 
ছিড়ে খুড়ে এলে 
তাই কি বলে লক্ষমশছাড়া ছেলে! 
ছ ছি, কেমন ধারা । 


সে কি লক্ষছাড়া। 


কান 'দিয়ো না তোমায় কে ক বলে। 
তোমার নামে অপবাদ যে 
রমেই বেড়ে চলে। 
মিষ্টি তুমি ভালোবাস 
তাই কি ঘরে পরে 


লোভশ বলে তোমার নিন্দে করে। 
ছি ছি, হবে কণ। 
তোমায় যারা ভালোবাসে 
তারা তবে কণ। 


বিচার 


আমার খোকার কত যে দোষ 
সে-সব আমি জানি, 
লোকের কাছে মানি বা নাই মাঁন। 
দৃজ্টাম তার পারি কিংবা 
নার থামাতে, 
ভালোমন্দ বোঝাপড়া 
তাতে আমাতে। 
বাহর হতে তাঁম তরে 
যেমান কর দৃষশ 
ধত তোমার খুশি, 
সে বিচারে আমার কণ বা হয়। 
খোকা বলেই ভালোবাস. 
ভালো বলেই নয়। 


খোকা আমার কতখান 
সে কি তোমরা বোঝ । 
তোমরা শুধু দোষ গুণ তার খোঁভ। 
আম তারে শাসন কার 
বৃুকেতে বেধে, 
আমি তারে কাঁদাই যে গো। 
আশ্পান কেদে। 
[বিচার কার. শাসন কার. 
কার তারে দুষা 
আমার যাহা খুশি। 
তোমার শাসন আমরা মানি নে গো। 
শাসন করা তারেই সাজে 
সোহাগ করে যে গো। 


চাতুরী 


আমার খোকা করে গো ষাঁদ মনে 

এখান উড়ে পারে সে যেতে 
পারিজাতের বনে। 

যায় না সে কি সাধে। 
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মায়ের বৃকে মাথাট থুয়ে 

সে জলোবাসে থাকতে শয়ে. 

মায়ের মুখ না দেখে যাঁদ 
পরান তার কাঁদে। 


আমার থোকা সকল কথা জানে। 
কিন্তু তার এমন ভাষা, 
কে বোঝে তার মানে। 
মৌন থাকে সাধে 2 
মায়ের মুখে মায়ের কথা 
শিখিতে তার কী আকুলতা, 
তাকায় তাই বোবার মতো 
মায়ের মৃখচাঁদে। 


খোকার ছিল রতনমাণি কত-_ 
তবু সে এল কোলের 'পরে 
িখারশীটর মতো। 
এমন দশা সাধে 2 
দীনের মতো করিয়া ভান 
কাড়িতে চাহে মায়ের প্রাণ, 
তাই সে এল বসনহশীন 
সম্রযসশর ছাঁদে। 


খোকা যে ছিল বাঁধন-বাধা-হারা-- 
ষখানে জাগে নৃতন চাঁদ 
ঘত্মায় শকতারা । 

ধরা সে দিল সাধে; 
আময়মাখা কোমল বৃকে 

হারাতে চাহে অসীম সুখে. 
মুকাঁত চেয়ে বাঁধন মিঠা 
মায়ের মায়া-ফাঁদে । 


আমার খোকা কাঁদিতে জানিত না. 
হাসির দেশে করিত শুধু 
সখের আলোচনা । 
কাঁদতে চাহে সাধে : 
মধুমৃখের হাসিটি "দিয়া 
টানে সে বটে মায়ের হিয়া, 
কামনা 'দয়ে বাধার ফাঁসে 
দ্বিগুণ বলে বাঁধে। 


শিশু ১৩ 
নাল্ত 


বাছা রে মোর বাচ্ছা, 
ধূলির 'পরে হরবভরে 
লইয়া তৃপগাছা 
আপন মনে খেলিছ কোণে. 
কাঁটিছে সারা বেলা। 
হাসি গো দেখে এ ধৃল মেখে 
এ তৃণ লয়ে খেলা। 


আম যে কাক্তে রত. 
লইয়া খাতা ঘৃরাই মাথা 
[হসাব কাষ কত, 
আঁকের সার হতেছে ভারী 
কাটিয়া যায় বেলা__ 
ভাবছ দোখ মিথ্যা একি 
সময় নিয়ে খেলা। 


বাছা রে মোর বাছা. 
খেলিতে ধৃলি গিয়োছি ভুলি 
লইয়ে তৃণশ্সাছা। 
কোথায় গেলে খেলেনা মেলে 
ভাবিল্লা কাটে বেলা. 
বেড়াই খুঁজি কারতে পথাঁজ 
সোনারৃপার ঢেলা । 


যা পাও চার 'দিকে 
তাহাই ধার তুঁলিছ গাঁড় 
মনের সুখটিকে। 
না পাই যারে চাহয়া তারে 
আমার কাটে বেলা, 
আশাতশীতেরই আশায় 'ফার 
ভাসাই মোর ভেলা। 


কেন মধুর 


রান খেলেনা দিলে ও রাঙ্জা হাতে 
তখন বাঁঝ রে বাছা. কেন বে প্রাতে 

এত রঙ খেলে মেত্যে জলে রঙ ওঠে জেগে, 
কেন এত রঙ লেগে ফুলের পাতে 
রাঙা খেলা দোখ ববে ও রাঙা হাতে। 


১৪ রবীল্দ্র-রচনাবলণী ২ 


গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে 
আপন হদয়-মাঝে বুঝি রে তবে, 

পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কাঁ কারণে, 
ঢেউ বহে নিজ মনে তরল রবে, 
বাঁঝ তা তোমারে গান শুনাই যবে। 


যখন নবনী দিই লোলুপ করে 

হাতে মহখে মেখেটুকে বেড়াও ঘরে, 
ফল মধুরসে ভারী কিসের তরে, 
যখন নবনী দই লোলুপ করে। 


যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি 

হাসিটি ফুটায়ে তুলি তখনি জ্ঞানি 
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখ, 

বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি 

বুঝি তা চুমিলে তোর বদনখানি। 


খোকার রাজ্য 


খোকার মনের ঠিক মাঝখানাঁটিতে 
আম যাঁদ পারি বাসা নিতে-- 
তবে আমি একবার 
কতগতের পানে তার 
চেয়ে দোখ বসি সে নিভৃতে । 
জানি নে কেমনধারা 
সভা করে আকাশের তলে, 
আমার খোকার সাথে 
গোপনে দিবসে রাতে 
শুনেছি তাদের কথা চলে । 
শুনেছি আকাশ তারে 
নামিয়া মাঠের পারে 
লোভায় র্চন ধনু হাতে, 
আসি শালবন-পরে 
মেঘেরা মন্তণা করে 
খেলা করিবারে তার সাথে। 
যারা আমাদের কাছে 
নীরব গম্ভীর আছে, 
আশার অতশত যারা সবে, 


শিশু ১৫ 


খোকারে তাহারা এসে 
ধরা দিতে চায় হেসে 
কত রঙে কত কলরবে। 


খোকার মনের ঠিক মাঝখান ঘে'ষে 
যে পথ শিয়েছে সৃম্টিশেষে 

সকল উদ্দেশ-হারা 
সকল ভূগোল-ছাড়া 

অপরুপ অসম্ভব দেশে - 
যেথা আসে রাতাদন 
সর্ব ইীতিহাস-হাীন 

রাজার রাজত্ব হতে হাওয়া, 
তার যাঁদ এক ধারে 
পাই আমি বাঁসবারে 

দোখি কারা করে আসা-যাওয়া । 
তাহারা অদ্ভূত লোক. 
নাই কারো দুঃখ শোক. 
চিক্তাহীন মৃতৃাহীন 
চণলয়াছে চিরাদন 

ধোকাদের গল্পল্লাক-মাকঝি। 
সেথা ফুল গাছপালা 
নাগকন্যা রাজবালা 

মানুষ রাক্ষস পশু পাঁখ, 
যাহা খুশি তাই করে, 
সতোরে কিছু না ডরে, 

সংশয়েরে দিয়ে যায় ফাঁকি। 


“ভিতরে ও বাহরে 


খোকা থাকে জগৎ-মায়ের 
অক্তঃপুরে_ 

তাই সে শোনে কত বে গান 
কতই সরে। 

নানান রঙে রাঙিয়ে দিয়ে 
আকাশ পাতাল 

মা রচেছেন খোকার খেলা- 
ঘরের চাতাল। 

1তাঁন হাসেন, যখন তর- 
জতার দলে 
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খোকার কাছে পাতা নেড়ে 
প্রলাপ বলে। 
সকল নিয়ম উীঁড়য়ে 'দয়ে 
সূর্য শশী 
খোকার সাথে হাসে, যেন 
এক-বয়সী। 
সত্য বুড়ো নানা রঙের 
মুখোশ পারে 
শিশুর সনে শিশুর মতো 
গল্প করে। 
চরাচরের সকল কর্ম 
ক'রে হেলা 
মা যে আসেন খোকার সঙ্গ 
করতে খেলা । 
খোকার জন্যে করেন সৃষ্টি 
যা ইচ্ছে তাই 
কোনো নিয়ম কোনো বাধা- 
বিপাত্ত নাই। 
বোবাদেরও কথা বলান 
খোকার কানে, 
অসাড়কেও জাগিয়ে তোলেন 
চেতন প্রাণে। 
খোকার তরে গল্প রচে 
বর্ধা শরৎ, 
খেলার গৃহ হয়ে ওঠে 
[ব্বজগং। 
খোকা তারি মাঝখানেতে 
খোকা থাকে জগং-মায়ের 
অন্তঃপুরে। 


আমরা থাকি জগং-পিতার 


বিদ্যালয়ে-_ 
উঠেছে ঘর পাথর-গাঁথা 
দেয়াল লয়ে। 
জ্যোতিষশাশ্ম-মতে চলে 
সূর্য শশশ, 
নিয়ম থাকে বাগিয়ে লয়ে 
রশারশি। 
এমন ভাবে দাঁড়য়ে থাকে 


শিশু ৯৭ 


যেন তারা বোঝেই নাকো 
কোনোই কথা । 
চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে 
এমনি ভানে 
যেন তারা সাত ভায়েরে 
কেউ না জানে। 
মেঘেরা চায় এমনিতরো 
অবোধ ভাবে, 
যেন তারা জানেই নাকো 
কোথায় যাবে। 
ভাঙা পুতুল গড়ায় ভূ'য়ে 
সকল বেলা, 
যেন তারা কেবল শুধু 
মাটির ঢেলা। 
গদবারান, 
নাগকনোর কথা যেন 
গজ্পমান্ত। 
সুখদুঃখ এমনি বুকে 
চেপে রহে. 
যেন তারা কিছমাত 
গাষ্প নহে । 
যেমন আছে তেমনি থাকে 
যে যাহা তাই 
আর যে কিছু হবে এমন 
ক্ষমতা নাই। 
বিশবগৃুরৃুমশায় থাকেন 
আমরা থাক জগত-পিতার 
[বদ্যালয়ে । 


প্র্ঞ 


মা গো. আমায় ছুটি দিতে কল, 

সকাল থেকে পড়োছি যে মেলা। 
এখন আম তোমার ঘরে বসে 

করব শৃধু পড়া-পড়া খেলা । 
তুমি বলছ দুপুর এখন সবে, 

না-হয় যেন সাত্য হল তাই, 
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একাদনও কি দুপুরবেলা হলে 

[বিকেল হল মনে করতে নাই 2 
আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে 
বাগাঁদ-ব্াড়ি চুবাঁড় ভরে নিয়ে 

শাক তুলেছে পুকুর-ধারে এসে । 
আঁধার হল মাদার-গাছের তলা, 

কালি হয়ে এল 'দাঘর জল. 
হাটের থেকে সবাই এল ফিরে, 

মাঠের থেকে এল চাষীর দল । 
মনে কর্‌-না উঠল সাঁঝের তারা, 

মনে কর-না সন্ধে হল যেন! 
রাতের বেলা দুপুর যাঁদ হয় 

দহ্পহর বেলা রাত হবেনা কেন। 


সমবাথন 


খোকা না হয়ে 
হতেম কুকুর-ছানা-_ 

পাছে তোমার পাতে 

মুখ দিতে যাই ভাতে 
করতে আমায় মানা ? 
সাত্য করে বল 
কারস নে মা. ছল-- 

বলতে আমায় “দর দর দর। 
কোথা থেকে এল এই কুকুর 2 
যা মা. তবে যা মা. 
কোলের থেকে নামা। 

খাব না তোর হাতে, 

খাব না তোর পাতে। 


গরুর ধুও 


পু 


থোকা না হয়ে 

হতেম তোমার টিয়ে, 
পাছে বাই মা. উড়ে 

রাখতে শিকল 'দয়ে ? 
সাঁত্য করে বল- 
কারস নে মা, ছল-_ 

বলতে আমায় 'হতভাগা পাঁখ 
শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁক 2 
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তবে নামিশ্সে দে মা, 
আমায় ভালোবাসিস নে মা। 
আম রব না তোর কোলে, 
আম বনেই বাব চলে। 


ণবাঁচত সাধ 


আমি ষখন পাঠশালাতে যাই 
আমাদের এই বাঁড়র গাল "দিয়ে, 
দশটা বেলায় রোজ দেখতে পাই 
ফেরিওলা যাচ্ছে ফোর নিয়ে। 
'চাঁড় চা-ই. ছাঁড় চাই' সে হাঁকে, 
চীনের পুতুল ঝাঁড়তে তার থাকে, 
যায় সে চলে যে পথে তার খুশি. 
বখন খুশি খায় সে বাড় শিয়ে। 
দশটা বাজে, সাড়ে দশটা বাজে. 
নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দোর। 
ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে 'দয়ে 
অমৃনি করে বেড়াই নিয়ে ফোঁর। 


আমি যখন হাতে মেখে কাল 

ঘরে 'ফার, সাড়ে চারটে বাজে, 
কোদাল নিয়ে মাটি কোপায় মালশ 

বাবুদের ওই ফুল-বাগানের মাঝে। 
কেউ তো তারে মানা নাহ করে 
কোদাল পাছে পড়ে পায়ের 'পরে। 
গায়ে মাথায় লাগছে কত ধুলো. 

কেউ তো এসে বকে না তার কাজে। 
মা তারে তো পরায় না সাফ জামা. 

ধুয়ে দিতে চায় না ধুলোবাল। 
ইচ্ছে করে আম হতেম যাঁদ 

বাবুদের ওই ফুল-বাগানের মালশ। 


একটু বেশি রাত না হতে হতে 
মা আমারে ঘ"্ম পাড়াতে চায়। 
জানলা দিয়ে দেখ চেয়ে পথে 
পার্গাড় পরে পাহারওলা যায়। 
আঁধার গাল, লোক বোশ না চলে. 
লন্ঠনটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে 
দাঁড়য়ে থাকে বাঁড়র দরজায়। 
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রাত হয়ে যায় দশটা-এগারোটা 

কেউ তো কিছু বলে না তার লাগি। 
ইচ্ছে করে পাহারওলা হয়ে 

গলির ধারে আপন মনে জাগি। 


মাস্টারবাবু 


আমি আজ কানাই মাস্টার, 
পোড়ো মোর বেড়ালছানাট। 
আমি ওকে মারি নে মা বেত, 
'মছিমিছি বাস নিয়ে কাঠি। 
রোক্ত রোজ দেরি করে আসে, 
পড়াতে দেয় না ও তো মন, 
ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই 
যত আমি বাল 'শোন শোন। 
লেখায় পড়ায় ভার হেলা । 
আমি বাল 'চ ছক্ত ঝ ঞ' 
ও কবল বল মায়া মিপ়্া। 


প্রথম ভাগের পাতা খুলে 
আমি ওরে বোঝাই মা কত- 
ভালো হোস গোপালের মতো। 
যত বলি সব হয় সিদ্ছে, 
কথা যদি একটিও শোনেন 
মাছ যাঁদ দেখেছে কোথাও 
ছুই থাকে না আর মনে । 
চড়াই পাখির দেখা পেলে 
ছুটে যায় সব পড়া ফোলে। 
যত বাল চছ জবঝ এ. 
দুল্টম করে বলে পময়ো। 


আমি ওরে বল বার বার, 
পড়ার সময় তুমি পোড়ো_ 
তার পরে ছুটি হয়ে গেলে 
খেলার সময় খেলা কোরো ।' 
ভালোমানুষের মতো থাকে, 
আড়ে আড়ে চায় মূখপানে, 
এমনি সে ভান করে যেন 
যা বল বুঝেছে তার মানে। 


একটু সুযোগ বোঝে যেই 

কোথা যায় আর দেখা নেই। 
আম বাল চছ জঝ ঞ, 

ও কেবল বলে 'মিয়ো 'ময়ো'। 


বিজ্ঞ 


খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা. 
খুকি তোমার ভার ছেলেমান্ষ। 
ও ভেবেছে তারা উঠছে বুঝ 


আমরা যখন ভীঁড়য়েছিলেম ফানুস । 


আম যখন খাওয়া-খাওয়া খোল 

খেলার থালে সাক্তয়ে নিয়ে নাঁড়, 
ও ভাবে বা সাত্য খেতে হবে 

মুঠো করে মুখে দেয় মা পৃরি। 


সামনেতে ওর শিশাশক্ষা খুলে 
দু হাত দিয়ে পাতা ছিড়তে বসে 
তোমার খুকির পড়া কেমনতরো । 


আম যাঁছ মুখে কাপড় দিয়ে 

আস্তে আস্তে আস গাঁড়শাড় 
তোমার খুকি অম্বান কেদে ওঠে, 

ও ভাবে বা এল জ্জুবাঁড়। 


আম যাঁদ রাগ করে কখনো 
মাথা লেড়ে চোখ রাঙয়ে বাকি 
তোমার খুকি খলাাখালয়ে হাসে । 
খেলা করাছ মনে করে ও কি। 


সবাই জ্তানে বাবা বিদেশ গেছে 

তবু যাঁদ বাল 'আসছে বাবা' 
তাড়াতাঁড় চার 'দকেতে চাক্স-- 

তোমার খুকি এমনি বোকা হাবা। 


ধোবা এলে পড়াই বখন আম 

টেনে নিয়ে তাদের বাচ্ছা গাধা, 
আম বাল 'আম গৃরুমশাই', 

ও আমাকে চেপচয়ে ডাকে 'দাদা'। 
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তোমার খুকি চাঁদ ধরতে চায়, 
গণেশকে ও বলে যে মা গানুশ। 


তোমার খুকি কিচ্ছদ বোঝে না মা. 
তোমার খ্বাক ভার ছেলেমানূষ। 


ব্যাকুল 


অমন করে আছস কেন মা গো. 
খোকারে তোর কোলে 'নাব না গো 
পা ছড়িয়ে ঘরের কোণে 
কশ যে ভাঁবস আপন মনে, 
এখনো তোর হয় নি তো চুল বাঁধা। 
বৃন্টিতে যায় মাথা ভিজে, 
্রানলা খুলে দোখস কী যে-. 
কাপড়ে যে লাগবে ধলোকাদা । 
ওই তো গেল চারটে বেজে, 
ছুটি হল ইস্কুলে যে - 
দাদা আসবে মনে নেইকো সিটি। 
বেলা অমন গেল বয়ে, 
কেন আছিস অমন হয়ে _ 
আক্তকে বুঝি পাস 'ন বাবার চিঠি 
পেয়াদাটা ঝৃলির থেকে 
সবার চিঠি গেল রেখে 
বাবার চিঠি রোক্ত কেন সে দেয় না। 
পড়বে বলে আপপান রাখে, 
যায় সে চলে ঝৃলি-কাঁখে, 
পেয়াদাটা ভারি দ্টু স্যায়না । 


মা গো মা. তুই আমার কথা শোন, 

ভাবস নে মা, অমন সারা ক্ষণ! 
কালকে যখন হাটের বারে 
বাজার করতে যাবে পারে 

কাগজ কলম আনতে বাঁলস বকে । 
দেখো ভুল করব না কোনো 
কখ থেকেমূর্ধনা ণ 

বাবার চিঠি আমই দেব লিখে । 
কেন মা. তৃই হাঁসস কেন। 
বাবার মতো আম যেন 
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লাইন কেটে মোটা মোটা 
বড়ো বড়ো গোটা গোটা 

লিখব বখন তখন তুমি দেখো । 
চিঠি লেখা হলে পরে 
বাবার মতো বৃদ্ধি ক'রে 

ভাবছ দেব ঝূলির মধ্যে ফেলে ? 
ককখনো না, আপান নিয়ে 
বাব তোমায় পাঁড়য়ে দয়, 

ভালো চিঠি দেয় না ওরা পেলে। 


হো চ্োোবত্তো। 


এখনো তো বড়ো হই নি আমি, 
ছোটো আছি ছেলেমানুষ বলে। 
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব 
বড়ো হয়ে বাবার মতো হলে। 
দাদা তখন পড়তে বাদ না চায়, 
পাখির ছানা পোষে কেবল খাঁচায়, 
তখন তারে এমনি বকে দেব! 
বলব, “তুমি চুপাঁট করে পড়ো? 
বলব, “তুমি ভার দ্ট্‌ ছেলে'_ 
বরন হব বাবার মতো বড়ো । 
তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা 
ভালো ভালো পৃষব পাঁখর ছানা । 


সাড়ে দশটা বখন যাবে বেজে 
নাবার জন্যে করব না তো তাড়া। 
ছাত একটা ঘাড়ে করে ননয়ে 
চট পায়ে বোঁড়য়ে আসব পাড়া । 
গরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে 
চৌকি এনে 'দিতে বলব ঘরে, 
তাঁন বাদ বলেন 'সেলেট কোথা 2 
দেবি হচ্ছে, বসে পড়া করো' 
আমি বলব, 'খোকা তো আর নেই, 
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো। 
গরুমশায় শুনে তখন কবে, 
'বাবৃমশায়, আস এখন তবে। 


খেলা করতে (নয়ে যেতে মাঠে 
ভুল্‌ বখন আসবে 'বকেল বেলা, 
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আমি তাকে ধমক দিয়ে কব, 
'কাজ করাছ, গোল কোরো না মেলা ।' 
রথের দিনে খুব যাঁদ ভিড় হয় 
একলা যাব, করব না তো ভয়-_ 
মামা যাঁদ বলেন ছুটে এসে 
বলব আমি. 'দেখছ না 'কি মামা, 
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো ।' 
দেখে দেখে মামা বলবে, 'তাই তো, 
খোকা আমার সে খোকা আর নাই তো।' 


আম যোঁদন প্রথম বড়ো হব 
মা সোঁদনে গঙ্গাস্নানের পরে 
আসদুব যখন খিড়াক-দুয়োর দিয়ে 
ভাববে 'কেন গোল শুনি নে ঘরে'। 
তখন আম চাবি খুলতে শিখে 
যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝিকে, 
ম দুদখ তাই বলবে তাড়াতাঁড়, 
'খোকা, ভোমার খেলা কেমনতরো 1 
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো । 
যত চাই মা, এনে দেব আবার ।' 


মেলা বসবে গাজনতলার হাটে, 
বাবার নৌকো কত দরের থেকে 
লাগবে এসে বাবৃগঙ্জের ঘাটে । 
ছোলুটা ছোটো রাঁঙন জামা জুতো 
কিনে এনে বলবে আমায় 'পরো'। 
আমি বলব. 'দাদা পরুক এসে, 
আমি এখন তোমার মতো বড়ো। 
দেখছ না কি যে ছোটো মাপ জামার-_ 
পরতে গেলে আঁট হবে যে আমার ।' 
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সমালোচক 


বাবা নাক বই লেখে সব নিজে । 
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কণ যে। 
বুঝোছলি ?- বল মা সত্য করে। 
এমন লেখায় তবে 
বল্‌ দেখ কাঁ হবে। 
তোর মুখে মা. যেমন কথা শুনি, 
তেমন কেন লেখেন নাকো উীনি। 
ঠাকুরমা কি বাবাকে ককখনো। 
রাঙ্জার করা শোনায় নিকো কোনো । 
সে-সব কথাগাাল 
গেছেন বুঝি ভুলি £ 


স্নান করতে বেলা হল দেখে 
তুমি কেবল যাও মা. ডেকে ডেকে- 
খাবার নিয়ে তুমি বসেই থাক. 
সে কথা তাঁর মনেই থাকে নাকো। 
করেন সারা বেলা 
লেখা-লেখা খেলা। 
তুমি আমায় বল, "দুষ্টু ছেলে!" 
বক আমায় গোল করলে পরে- 
“দেখছিস নে লিখছে বাবা ঘরে? 
লিখে ক হয় ফল। 


আম যখন বাবার খাতা টেনে 
লাখ বসে দোয়াত কলম এনে-_ 
কখগঘঙহযবর. 
আমার বেলা কেন মা. রাগ কর। 
বাবা যখন লেখে 
কথা কও না দেখে। 
বড়ো বড়ো রুল-কাটা কাগজ 
নম্ট বাবা করেন না কি রোজ । 
আম যাঁদ নেটো করতে চাই 
অমৃনি বল 'নম্ট করতে নাই'। 
সাদা কাগজ কালো 
করলে বুঝি ভালো? 
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মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে 
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দরে। 

তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে 

দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে, 

আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে 
টগৃবাগিয়ে তোমার পাশে পাশে। 
রাঙা ধুলোয় মেঘ উীঁড়য়ে আসে। 


সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে, 

এলেম যেন জোড়াদঘির মাঠে। 
ধৃূধ্‌ করে যে দিক-পানে চাই, 
কোনোখানে জনমানব নাই. 
তুমি ষেন আপন মনে তাই 

ভয় পেয়েছ_ ভাবছ, 'এলেম কোথা ! 
আ'ম বলছি, 'ভয় কোরো না মা গো. 

ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা ।' 


চোরকাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে, 
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেকে। 
সন্ধে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে, 
আমরা কোথায় যাচ্ছ কে তা জানে, 
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো । 
শদাঘর ধারে ওই যে কিসের আলো! 


এমন সময় 'হাঁরে রেরেরেরে' 

ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে। 
তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে 
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে 

পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো । 
আ'ম যেন তোমায় বলছি ডেকে, 

“আম আছি, ভয় কেন মা কর।' 


হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, 
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল। 
আম বাঁল, দাঁড়া, খবরদার ! 
এক পা কাছে আসিস যাঁদ আর-- 
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এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার, 

টুকরো করে দেব তোদের সেরে। 
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে 

চেশচয়ে উঠল, 'হাঁরে রে রেরেরে।' 


তুমি বললে, 'বাস নে খোকা ওরে, 
আম বাল, 'দেখো-না চুপ করে।' 
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে, 
ঢাল তলোয়ার ঝন্ঝাঁনিয়ে বাজে, 
কশ ভয়ানক লড়াই হল মা যে. 
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা । 
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে, 
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা । 


এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে 
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে। 
আমি তখন রন্ত মেখে ঘেমে 
বলাছ এসে. 'লড়াই গেছে থেমে, 
তুম শুনে পালকি থেকে নেমে 
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে_ 
বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সশ্গে ছল! 
কা দুদশাই হত তা না হলে।' 


রোজ কত ক ঘটে যাহা-তাহা-_ 

এমন কেন সাঁতা হয় না, আহা। 
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে, 
শুনত যারা অবাক হত সবে. 

খোকার গায়ে এত ক জোর আছে।' 
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে. 

'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।' 


রাজার বাঁড় 


আমার রাজার বাঁড় কোথায় কেউ জানে না সে তো; 
সে বাঁড় কি থাকত যাঁদ লোকে জানতে পেত। 
রূপো 'দয়ে দেয়াল গাঁথা, সোনা 'দিয়ে ছাত, 
থাকে থাকে [সপড় ওঠে সাদা হাতির দতি। 
সাত-মহলা কোঠায় সেথা থাকেন সুয়োরানী, 
সাত রাজার ধন মানিক-গাঁথা গলার মালাখানি। 
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আমার রাজার বাঁড় কোথায় শোন্‌ মা, কানে কানে- 
ছাদের পাশে তুলসা গাছের টব আছে যেইখানে। 


আমি ছাড়া আর কেহ তো পায় না খুজে তারে। 
দু হাতে তার কাঁকন দ্যাট, দুই কানে দুই দুল, 
থাটের থেকে মাটির 'পরে লুটিয়ে পড়ে চুল। 

ঘুম ভেঙে তার বাবে বখন সোনার কাঠি ছঃয়ে 
হাঁসতে তার মানিকগুলি পড়বে ঝরে ভু'য়ে। 

রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা শোন মা, কানে কানে - 
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে । 


তোমরা যখন ঘাটে চল স্নানের বেলা হলে 

আম তখন চুপি চুপি যাই সে ছাদে চলে। 
পাঁচিল বেয়ে ছায়াখানি পড়ে মা, যেই কোণে 
সেইখানেতে পা ছড়িয়ে বাস আপন মনে। 

সঙ্গে শুধু নিয়ে আসি মান বেড়ালটাকে, 

সেও জানে নাপিত ভায়া কোনখানেতে থাকে! 
জানস নাপিতপাড়া কোথায় : শোন্‌ মা, কানে কাদে 
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে। 


[শিশু ২৯ 


বড়ো হলে আম হব 
খেয়াঘাটের মাঁঝি। 


শুর্নেছি ওর ভিতর 'দকে 
আছে জলার মতো । 
বর্ষা হলে গত 
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেথায় 
চখাচখী যত। 
তারি ধারে ঘন হয়ে 
জন্মেছে পব শর: 
মানিক-জোড়ের ঘর, 
কাদাখোঁচা পায়ের চিহ্ন 
আঁকে পাঁকের 'পর। 
সন্ধ্যা হলে কত দিন মা. 
দাঁড়য়ে ছাদের কোশে 
দেখোছ একমনে-- 
সাদা কাশের বনে। 
মা. যাঁদ হও রাক্ত. 
বড়ো হলে আমি হব 
খেয়াঘাটের মাঝি 


এ-পার ও-পার দুই পারেতেই 
যাব নৌকো বেয়ে। 
যত ছেলেমেয়ে 
স্নানের ঘাটে থেকে আমায় 
দেখবে চেয়ে চেয়ে। 
সূর্য যখন উঠবে মাথায় 
অনেক বেলা হলে-_ 
আসব তখন চলে 
“বড়ো খিদে পেয়েছে গো- 
খেতে দাও মা বলে। 
আবার আমি আসব ফিরে 
আঁধার হলে সাঁঝে 
তোমার ঘরের মাঝে। 
বাবার মতো যাব না মা. 
বিদেশে কোন কাজে । 
মা. যাঁদ হও রাজ, 
বড়ো হলে আম হব 
খেয়াঘাটের মাকি। 
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নোৌকাধাত্রা 


মধু মাঝির ওই যে নৌকোখানা 
বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে, 
কারো কোনো কাজে লাগছে না তো. 
বোঝাই করা আছে কেবল পাটে। 
আমায় যদ দেয় তারা নৌকাটি 
আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁট, 
পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছটা-- 
মিত্যে ঘুরে বেড়াই নাকো হাটে। 
আম কেবল যাই একটিবার 
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার। 


৩৩ 


তখন তুমি কে*দো না মা. যেন 
বসে বসে একলা ঘরের কোণে 
আমি তো মা. যাচ্ছ নেকো চলে 
রামের মতো চোচ্দ বছর বনে। 
আম যাব রাজপুত হয়ে 
নৌকো-ভরা সোনামানিক বয়ে, 
আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে, 
আমরা শুধু যাব মা তিন জনে। 
আমি কেবল যাব একটিবার 


শাত সমর তেরো নদীর পার, 


ভোরের বেলা দেব নৌকো ছেড়ে, 
দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে । 
দৃপন্রবেলা তুমি পৰকুরঘাটে, 
আমরা তখন নতুন রাজার দেসশে। 
পেরিয়ে যাব তির্পৃর্নির ঘাট, 
পেরিয়ে যাব তেপাল্তরের মাঠ, 
ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে বাবে, 
গল্প বলব তোমার কোলে এসে । 
আমি কেবল যাব একবার 
সাত সমদদ্র তেরো নদীর পার! 


ছুটির দিনে 


ওই দেখো মা, আকাশ ছেয়ে 
1মলিয়ে এল আলো. 
আজকে আমার ছুটোছুটি 


লাগল না আর ভালো। 


শিশু ৩৯ 


ঘণ্টা বেজে গেল কখন, 
অনেক হল বেলা । 
তোমায় মনে পড়ে গেল, 
ফেলে এলেম খেলা। 
আজকে আমার ছুটি, আমার 
শঁনবারের ছুঁটি। 
কাজ যা আছে সব রেখে আয় 


ওই দেখো মা. বর্ষা এল 
বিজলি ধায় একেবে'কে 
আকাশ চিরে চিরে। 
দেবতা যখন ডেকে ওঠে 
থর্থরিয়ে কেপে 
ভয় করতেই ভালোবাস 
তোমায় বুকে চেপে। 
ঝৃপ্ঝ্াঁপয়ে বাম্ট যখন 
বাঁশের বনে পড়ে 
কথা শুনতে ভালোবাসি 
বসে কোণের ঘরে। 
ওই দেখো মা. জানলা দিয়ে 
আসে জলের ছাটি__ 
বল গো আমায় কোথায় আছে 
তেপান্তরের মাঠ। 


কোন্‌ সাগরের তীরে মা গো, 
কোন্‌ পাহাড়ের পারে, 
কোন রাজাদের দেশে মা গো, 
কোন নদীটির ধারে। 
কোনোখানে আল বাঁধা তার 
নাই ডাইনে বাঁয়ে ? 
পথ দিয়ে তার সম্ধেবেলায় 
পেপছে না কেউ গায়েঃ 
সারা দিন কি ধূ ধ্‌ কলে 
শুকনো ঘাসের জাম? 


৩২ 
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একটি গাছে থাকে শুধু 
ব্যাঙামা-বেষ্গাম 2 
সেখান দিয়ে কাঠকুড়ুনি 
যায় না 'নয়ে কাঠ? 
বল গো আমায় কোথায় আছে 
তেপান্তরের মাঠ। 


এমনিতরো মেঘ করেছে 
সারা আকাশ ব্যেপে, 
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে 
একলা ঘোড়ায় চেপে। 
গক্তমোতির মালাটি তার 
ব্রাভুকন্যা কাথায় আছে 
ধোঁজ কলে কার কাছে। 
মেঘে যখন ঝালক মারে 
আকাশের এক কোণ 
দুয়োরানী-মায়ের কথা 
পড়ে না তার মনে ১ 
দাখনন মা গোয়ালঘরে 
€দচ্ছে এখন ঝাঁট. 
তেপাল্তরের মাত। 


ওই দেখো মা, গায়ের পথে 
লোক নেইকো মোটে, 
রাখাল-ছেলে সকাল করে 
ফিরেছে আজ গোতে। 
দিন না যেতে যেতে, 
কৃষাণেরা বসে আছে 
দাওয়ায় মাদুর পেতে। 
আড্রকে আমি নৃকিয়োছ মা, 
পথিপত্তর যত 
পড়ার কথা আন্ত বোলো না। 
যখন বাবার মতো 
বড়ো হব তখন আম 
পড়ব প্রথম পাঠ 
আজ বলো মা, কোথায় আছে 
তেপান্তরের মাঠ। 


শিশু 
বনবাস 


বাবা যাঁদ রামের মতো 
পাঠায় আমায় বনে 
যেতে আম পার নে 'কি 
তুমি ভাবছ মনে? 
চোদ্দ বছর ক' 'দনে হয় 
জান নে মা ঠিক, 
দণ্ডকবন আছে কোথায় 
ওই মাঠে কোন 'দিক। 
কিন্তু আমি পারি যেতে, 
ভয় কার নে তাতে-- 
লক্ষণ ভাই যাঁদ আমার 
থাকত সাথে সাথে। 


বনের মধ্যে গাছের ছায়ায় 
বেধে নিতেম ঘর- 
পড়ত বালির চর । 
ছোটো একটি থাকত ডিও 
পারে যেতেম বেয়ে_ 
হরিণ চরে বেড়ায় সেথা, 
কাছে আপসত ধেয়ে। 
আম নিজের ত- 
লক্ষণ ভাই যদি আমার 
থাকত সাথে সাথে। 


কত যে গাছ ছেয়ে থাকত 
কত রকম ফদ্লে, 
মালা গেখে পরে 'নিতেম 
জাঁড়য়ে মাথার চুলে। 
নানা রঙের ফলগনলি সব 
ভূয়ে পড়ত পেকে, 
ঝুরি ভরে ভরে এনে 
ঘরে 'দতেম রেখে; 
দে পেলে দুই ভায়েতে 
খেতেম পদ্মপাতে-_ 
লক্ষণ ভাই যাঁদ আমার 
থাকত সাথে সাথে। 
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রোদের বেলায় অশথ-তলায় 
ঘাসের 'পরে আস 
রাখাল-ছেলের মতো কেবল 
বাজাই বসে বাঁশ । 
পেখম পড়ে ঝধলে_ 
কাঠবিড়ালি ছ-টে বেড়ায় 
ন্যাজট পিঠে তুলে। 
কখন আম ঘাাঁময়ে যেতেম 
দৃপুরবেলার তাতে-- 
লক্ষণ ভাই যাঁদ আমার 
থাকত পাথে সাথে। 


শুকোনো ডালপালা, 
বনের ধারে বসে থাকি 
আগুন হলে ভহালা। 
পাখিরা সব বাসায় ফেরে, 
দূরে শেয়াল ডাকে, 
সন্ধেতারা দেখা যে যায় 
ডালের ফাঁকে ফঁকে। 
মায়ের কথা মনে কার 
বসে আঁধার রাতে 
লক্ষণ ভাই যাঁদ আমার 
থাকত সাথে সাত্থ। 


ঠাকুরদাদার মতো বনে 
আছেন খাব মান, 
তাঁদের পাল্সে প্রণাম করে 
গল্প অনেক শুনি। 
রাক্ষসেরে ভয় কারি হুন, 
আছে গহক মিল 
রাবণ আমার কশ করবে না, 
নেই তো আমার সখ? 
হনুমানকে যয় করে 
খাওয়াই দধে-ভাতে- 
লক্ষণ ভাই যাঁদ আমার 
থাকত সাথে সাগে। 


1শশু ৩৬ 


মা গো, আমায় দে-না কেন 
একটি ছোটো ভাই-_ 
দুইজনেতে মিলে আমরা 


বলে চলে যাই। 
আযাকে না, 'শাখয়ে দাবি 
রাম-যান্রার গান, 


নাথায় বেধে দার চুড়ো, 
হাতে ধনহক-বাণ। 

চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই 
এমন বরষাতে- 

লক্ষণ ভাই যর্দ আমার 
থাকত সাথে সাথে। 


৮5 শুধু বলেছলেম- 
'কদম গাছের ডালে 
পৃধর্ণমা-চাদি আটকা পড়ে 
যখন সন্ধেকালে 
তখন কি কেউ তারে 
ধরে আনতে পারে ।' 
«পে লাদা হোস কেন 
তোর মতো আর দোখ নাইকো বোক;। 
চাঁদ যে থাকে অনেক দরে 
"কমন করে ছুই ।' 
জান না কিচ্ছুই। 
৮», আমাদের হাসে বন্দ 
ওই ক্রানলার ফাঁকে 
তখন তুমি বলবে কি. মা 
অনেক দূরে থাকে।' 
তব দাদা বলে আমায়, 'খোক।, 
তোর মতো আর দেখ নাই তো বোকা? 
দাদা বলে, 'পাঁব কোথায় 
অত বড়ো ফাঁদ।' 
ওই তো ছোটো চাঁদ, 
দুটি মুণোয় ওরে 
আনতে পার ধরে।' 
শুন দাদা হেসে কেন 
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তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা । 
চাঁদ যাঁদ এই কাছে আসত 
দেখতে কত বড়ো ।' 
আম বাল, 'কণ তুমি ছাই 
ইস্কুলে যে পড়। 
মা আমাদের চুমো খেতে 
মাথা করে বনচু, 
তখন ক মার মৃখাঁট দেখায় 
মস্ত বড়ো কিছ ।' 
তোর মতো আর দোখ নাই তো বোকা ।' 


বেজ্ঞানক 


যেমন মা গো গুরু গুরু 


শিশু ৩৭ 


বোশেখ-জন্টি মাসকে ওরা 
দুপুর বেলা কর, 
আষাঢ় হলে আঁধার ক'রে 
বিকেল ওদের হয়। 
ডালপালারা শব্দ করে 
ঘন বনের মাঝে, 
মেঘের ডাকে তখন ওদের 
সাড়ে চারটে বাজে। 
অমৃন ছুটি পেয়ে 
আসে সবাই ধেয়ে, 
হলদে রাঙা সবৃজ সাদা 
কত রকম সাজে । 


জাণনস মা গো, ওদের যেন 
আকাশেতেই বাঁড়, 
রারে যেথায় তারাগৃল 
দাঁড়ায় সার সার। 
দেখিস নে মা, বাগান ছেয়ে 
ব্যস্ত ওরা কত! 
বুঝতে পারিস কেন ওদের 
তাড়াতাঁড় অত ; 
জানিস কি কার কাছে 
হাত বাঁড়য়ে আছে। 
মা কি ওদের নেইকো ভাবিস 
আমার মায়ের মতো £ 


মাতৃবংসল 


মেঘের মধ্যে মা গো, যারা থাকে 
তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে। 
সকাল থেকে দুপুর সম্ধেবেলা। 
রুপোর খেলা খেলি চাঁদকে ধরে।' 
আমি বলি, 'যাব কেমন করে ।' 
তারা বলে, “এসো মাঠের শেষে। 
সেইখানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে, ৃ 
আমরা তোমায় নেব মেঘের দেশে ।' 
আম বাল. 'মা যে আমার ঘরে 
বসে আছে চেয়ে আমার তরে, 
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তারে ছেড়ে থাকব কেমন করে।' 
শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে। 
তার চেয়ে মা আম হব মেঘ, 
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ-- 
দু হাত দিয়ে ফেলব তোমায় ঢেকে, 
আকাশ হবে এই আমাদের ছাদ । 


টেউয়ের মধো মা গো যার থাকে, 
তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে । 
সকাল হতে সকল ছিনমান ।' 


তারা বলে, কোন দশে যে টি 
আমরা চলি ঠিকানা ৩ টা 


আম বাল, টি েডিতা 
তারা বলে, এস চা স্তর! 
সাহা এ 
আমরা "তামায় নন 5 প্ডসু্া 
মামি বলি, মাযে চেয়ে থাকে, 
সন্ধে হলে নাম ধরে ল্মার জাতে, 
কেমন করে ছেড়ে থাকব তাকে । 


তুম হবে অনেক দরের দেশ। 
লুটিয়ে আম পড়ব ₹ভামার কোলুল, 
কেউ আমাল্দর পার লা উ্রাদেদশা 
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আমি যদ দুষ্টুমি কারে 
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুট, 
ভোরের বেলা মা লগা, ডালের 'পরে 
কচি পাতায় কার লুটোপট, 
তবে তৃমি আমার কাছে হার 
তখন কি মা চিনতে আমায় পার । 
তুমি ডাক, "খোকা কোথায় ওরে ।' 
আমি শুধু হাসি চুপটি করে! 


যখন তুমি থাকবে যে-কাজ নিয়ে 

সবই আম দেখব নয়ন মেলে। 
স্নানাটি করে চাঁপার তলা দিয়ে 

আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে: 


শিশু ৯ 
এখান 'দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে, 
দরের থেকে ফলের গন্ধ পাবে- 
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে 
[তোমার থোকার গায়ের গন্ধ আসে। 


দুপুরবেলা মহাভারত-হাতে 

বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে, 
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে 

পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে, 
আম আমার ছোট্র ছায়াখানি 
দোলাব তোর বইয়ের 'পরে আন- 

তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে 
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে। 


সন্দধবেলার প্রদীপখানি জেলে 
যখন তুমি যাবে গোয়ালঘুর 
তখন আম ফুললর খেলা খেলে 
টুপ করে মা. পড়ব ভূয়ে ঝরে। 
আবার আমি তোমার খোকা হব, 
'শাস্প বলো' তোমায় গিয়ে কব। 
তুমি বলবে, দুষ্ট, ছিলি কোথা ।' 
আম বলব. 'বলব না সে কথা ।' 


দুঃখহারী 


মনে করো, তুমি থাকবে ঘরে, 

আমি যেন যাব দেশাল্তরে। 
ঘাটে আমার বাঁধা আছে তরণ, 
£জনিসপন্র নিয়েছি সব ভার-_ 
ভালো করে দেখ তো মনে করি 

কন এনে মা. দেব তোমার তরে। 


চাস ক মা, তুই এত এত সোনা- 
সোনার দেশে করব আনাগোনা । 
সোনার ফসল মাঠে ফলে আছে, 
সোনার চাঁপা ফোটে সেথায় গাছে__ 
না কুড়িয়ে আমি তো ফিরব না। 
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পরতে কি চাস মুন্তো গেথে হারে_ 

জাহাজ বেয়ে যাব সাগর-পারে। 
সেখানে মা. সকালবেলা হলে 
ফুলের "পরে মুস্তোগুলি দোলে, 
টুপউুপিয়ে পড়ে ঘাসের কোলে 

যত পারি আনব ভারে ভারে। 


দাদার জন্যে আনব মেঘে-ওড়া 
পক্ষিরাজের বাচ্ছা দুঁট ঘোড়া । 
বাবার জন্যে আনব আ'ম তুলি 
তার তরে মা, দেব কোটা খুলি 
সাত-রাজার-ধন মানক একটি জোড়া । 


বদায় 


তবে আমি যাই গো তবে যাই। 
ভোরের বেলা শুন্য কোলে 
ডাকবি যখন খোকা ব'লে. 
বলব আমি, 'নাই সে খোকা নাই।' 
মা গো, যাই। 


হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে 
বাব মা, তোর বুকে বয়ে, 
ধরতে আমায় পারবি নে তো হাতে। 
জলের মধ্যে হব মা. ঢেউ 
জানতে আমায় পারবে না কেউ- 
স্নানের কেলা খেলব £তামার পাথে। 


বাদলা যখন পড়বে ঝরে 
ঝর্ঝরানি গান গাব ওই বনে। 
জানলা 'দয়ে মেঘের থেকে 
চমক মেরে যাব দেখে. 
আমার হাসি পড়বে কি তোর মনে । 


খোকার লাগি তৃমি মা গো. 
অনেক রাতে বাদ জাগ 
তারা হয়ে বলব তোমায়, মো !' 


শিশু ৪৯ 


তুই ঘুময়ে পড়লে পরে 
জ্যোৎস্না হয়ে ঢুকব ঘরে, 
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো । 


স্বপন হয়ে আঁখর ফাঁকে 
দেখতে আম আসব মাকে, 
যাব তোমার ঘমের মাঁধযখানে। 
জেগে তুমি মিথ্যে আশে 
হাত বুলিয়ে দেখবে পাশে_- 
মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে। 


পুজোর সময় যত ছেলে 
আঁঙনায় বেড়াবে খেলে. 

বলবে 'খোকা নেই রে ঘরের মাঝে । 
আমি তখন বাঁশর সরে 
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে 

তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে। 


পুজোর কাপড় হাতে করে 
মাস যাঁদ শুধায় তোরে. 

'খোকা তোমার কোথায় গেল চলে ।' 
বালস. "খোকা সে কি হারায়, 

মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে ।' 


নবীন আতাথ 


গান 


ওহে নবীন আতাি, 
তুমি নৃতন কি তুমি চিরন্তন । 
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সংগোপন। 
যতনে কত কী আনি বেধোছনু গৃহখানি. 
হেথা কে তোমারে বলো করেছিল নিমল্বণ। 
কত আশা ভালোবাসা গভীর হদয়তলে 
ঢেকে রেখোছনু বুকে, কত হাসি অশ্রুজলে! 
একটি না কাহ বাণী তুমি এলে মহারানী, 
কেমনে গোপনে মনে করিলে হে পদার্পণ । 


৪২ 
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শিশু ৪৩ 


এমন সময়ে কে 
জাঁকলে 'িছু-পানে 
একটি আলোকেরই 
একটু মৃদু গানে 
গাভীর রজনশর 
'রিন্ত ভিখারশকে 
ক 'লাপ দিলে 'লখে। 
কী নব আশাখান 
1শাঁশর-জলে ধুয়ে 
তাহারে 'দলে আ'ন। 
মাঝেতে তুমি এসে 
প্রাচীন নবীনেরে 
টানছ ভালোবেদে-_ 
বধ, ও বর-রুপে 
কারলে এক হয়া 
করুণ 'কিরণের 
গ্রন্থ বাঁধ 'দিয়া। 
পারচয় 
একট মেয়ে আছে জানি, 
সবাই তার পুজো জোগায় 
লক্ষন্নী বলে সকলে। 
আম কিল্তু বলি তোমায় 
কথায় যদি মন দেহ-_ 


খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে 
আছে আমার সন্দেহ। 
ঘুম যে কোথা ছোটে ওর- 

বিছানাতে হুলংস্থুলু 
কলরবের চোটে ওর। 

ধখল-খালয়ে হাসে শুধ্‌ 


মায়ের কোলে না গিয়ে। 
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হাত বাঁড়য়ে মূখে সে চায়, 

আম তখন নাচারই, 
কাঁধের 'পরে তুলে তারে 

ক'রে বেড়াই পাচারি। 
মনের মতো বাহন পেয়ে 

ভারি মনের খুশিতে 
মারে আমায় মোটা মোটা 

নরম নরম ঘুষিতে । 
আ'ম ব্যস্ত হয়ে বাল-_ 

'একটু রোসো রোসো মা। 
মুঠো করে ধরতে আসে 

আমার চোখের চশমা । 
আমার সঙ্গো কলভাষায় 

করে কতই কলহ। 
তুমুল কাণ্ড! তোমরা তারে 

খশিষ্ট আচার বলহ £ 


তব্‌ তো তার সম্গে আমার 

বিবাদ করা সাজে না। 
সে নইলে যে তেমন করে 

ঘরের বাঁশ বাজে না। 
সে না হলে সকালবেলায় 

এত কুসুম ফুটবে 'কি। 
সে না হলে সম্ধেবেলায় 

সম্ধেতারা উঠবে কি। 
একটি দণ্ড ঘরে আমার 

না বাঁদ রয় দৃরল্ত 
কোনোমতে হয় না তবে 

বকের শুন্য পূরণ তো। 
দুষ্টামি তার দখিন-হাওয়া 

সখের তৃফান-জাগানে 
দোলা 'দয়ে যায় গো আমার 

হৃদয়ের ফূল-বাগানে। 


নাম যাঁদ তার জিশেস কর 
সেই আছে এক ভাবনা, 
কোন নামে যে দিই পরিচয় 
সেতো ভেবেই পাব না। 
নামের খবর কে রাখে ওর, 
জকি ওরে যা-খুশি-_ 
দম্ট বল, দাস্য বল, 
পোড়ারমখাী, রাক্ষুসি। 


শিশু ৪9৫ 


বাপ-মায়ে যে নাম দিয়েছে 
বাপ-মায়েরই থাক সে নয়। 
ছন্টি খুজে 'মাম্ট নামটি 
তুলে রাখুন বাঝে নয়। 


একজনেতে নাম রাখবে 

কখন অন্বপ্রাশনে, 
ব*বসুম্ধ সে নাম নেবে-_ 

ভার বিষম শাসন এ। 
নিজের মনের মতো সবাই 

করুন কেন নামকরণ-_ 
বাবা ডাকুন চন্দ্রকুমার, 

খুড়ো ডাকুন রামচরণ। 
ঘরের মেয়ে তার কি সাজে 

সঙ্গস্কৃত নামটা ওই । 
এতে কারো দাম বাড়ে না 

আভধানের দামটা বই। 
আ'ম বাপু, ডেকেই বাঁস 

যেটাই মুখে আসক-না-_ 
যারে ডাকি সেই তা বোঝে, 

আর সকলে হাসক-না-__ 
একটি ছোটো মানুষ তাহার 

একশো রকম রক্গা তো। 
এমন লোককে একটি নামেই 

ডাকা কি হয় সংগত। 


বাগানে ওই দুটো গাছে 
ফুল ফুটেছে কত বে, 
ফুলের গন্ধে মনে পড়ে 
ছিল ফুলের মতো যে। 
ফুল যে দিত ফুলের সঙ্গে 
আপন সুধা মাখায়ে, 
সকাল হত সকাল বেলায় 
যাহার পানে তাকায়ে, 
সে গেছে আজ প্রবাসে, 
1নয়ে গেছে এখান থেকে 
সকাল বেলার শোভ নে। 
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একটুখানি মেয়ে আমার 
কত যুগের পুণ্য যে, 
একটুখানি সরে গেছে 
কতখানিই শূন্য ষে। 


বাম্ট পড়ে টুপুর টুপুর, 

মেঘ করেছে আকাশে, 
উষার রাঙা মুখখানি আজ 

কেমন বেন ফ্যাকাশে । 
বাড়তে ষে কেউ কোথা নেই. 

দুয়োরগুলো ভেজানো, 
ঘরে ঘরে খঃজে বেড়াই 

ঘরে আছে কে যেল। 
ময়নাটি ওই চুপটি করে 

বিমোচ্ছে সেই খাঁচাতে, 

পূচ্ছটি তার নাচাতে । 
ঘরের কোপুণ আপন মনে 

শন্য প'ড়ে বিছানা. 
কার তরে সে কেদে মরে- 

সে কম্পনা মিছা না। 
বইগুলো সব ছড়িয়ে আছে. 

নাম লেখা তায় কার গো। 
এমৃলি তারা রবে কি হায়, 

খুলবে না কেউ আর হগা। 
এটা আছে সেটা আছে. 

অভাব কিছু নেই তো- 
স্মরণ করে দেয় রে বারে 

থাকে নাকো সেই তো। 


উপহার 


স্লেহ-উপহার এনে দিতে চাই, 
কণশ যে দেব তাই ভাবনা-- 
যত দিতে সাধ করি মনে মনে 
খজে-শেতে সেতোপাবনা। 
আমার বা ছিল ফাঁকি 1দয়ে নিতে 
সবাই করেছে একতা, 
বাকি বে এখন আছে কত ধন 
না তোলাই ভালো সে কথা। 


শিশু ৪৭ 


সোনা রূপো আর হশীরে জহরত 
পোঁতা ছিল সব মাটিতে, 
জহার যে যত সন্ধান পেয়ে 
নে গেছে যে যার বাটীতে। 
নিতে গেলে পাড় বিপদে । 
বসনভূষণ আছে সিন্দ্‌কে, 
পাহারাও আছে ফি পদে। 


এ যে সংসারে আছি মোরা সবে 

এ বড়ো বিষম দেশ রে। 
ফাঁকফণক 'দয়ে দূরে চ'লে গিয়ে 

ভুলে গিয়ে সব শেষ রে। 
ভয়ে ভয়ে তাই স্মরণাঁচহ 

যে যাহারে পারে দেয় যে। 
তাও কত থাকে, কত ভেঙে যায়. 

কত 'মছে হয় ব্যয় যে। 
স্নেহ যাঁদ কাছে রেখে যাওয়া যেত, 

চোখে বদি দেখা যেত রে. 
কতগুলো তবে জিনিসপন্র 

বল- দেখ দিত কে তোরে। 
তাই ভাব মনে কী ধন আমার 

ধদয়ে যাব তোরে নাঁকয়ে, 
খুশি হবি তুই. খুশি হব আম. 

বাস. সব যাবে চুকিয়ে। 


কিছ 'দিয়ে-থুয়ে চিরদিন-তরে 

দিনে রেখে দেব মন তোর-__ 
এমন আমার মল্তণা নেই, 

জান নেও হেন মন্তর। 
নবীন জীবন, বহুদূর পথ 

পড়ে আছে তোর সনমন্থে : 
স্লেহরস মোরা যেটুকু যা দিই 

পিয়ে নিস এক চুমুকে। 
সাথশদলে জুটে চলে যাস ছুটে 

নব আশে নব পিয়াসে, 
যাঁদ ভুলে যাস, সময় না পাস, 

কণ যায় তাহাতে কী আসে। 
মনে রাখিবার চির-অবকাশ ্‌ 

থাকে আমাদেরই বয়সে, 
বাহরেতে যার না পাই নাগাল 

অন্তরে জেগে রয় সে।। 
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পাষাণের বাধা ঠেলেঠুলে নদ 
আপনার মনে 'সিধে সে 
কলগান গেয়ে দুই তর বেয়ে 
যায় চলে দেশ-বিদেশে-_ 
যার কোল হতে ঝরনার স্রোতে 
এসেছে আদরে গালয়া 
তারে ছেড়ে দূরে যায় দিনে দিনে 
অজানা সাগরে চলিয়া। 
অচল শিখর ছোটো নদশীটিরে 
চিরাদন রাখে স্মরণে_ 
যত দরে যায় স্নেহধারা তার 
সাথে যায় দ্বুতচরণে। 
তেমূনি তুমিও থাক না'ই থাক, 
মনে কর মনে কর না, 
পিছে পিছে তব চলিবে ঝাঁরয়া 
আমার আশিস-ঝরনা । 


পূজার সাজ 


আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বান্তনা বাজি, 
পূজার সময় এল কাছে। 

মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই, 
আনন্দে দু হাত তুলি নাচে। 


পিতা বাঁস ছিল দ্বারে, দুজনে শুধাল তারে, 
'কী পোশাক আনিয়াছ 'কিনে।' 

পিতা কহে, 'আছে আছে তোদের মায়ের কাছে, 
দেখিতে পাইাব ঠিক 'দিনে।' 


সবুর সহে না আর- জননীরে বার বার 
কহে, 'মা গো. ধার তোর পায়ে, 

বাবা আমাদের তরে ক কিনে এনেছে ঘরে 
একবার দে-না মা, দেখায়ে।' 


বাস্ত দেখি হাঁসয়া মা দৃখানি ছিটের জামা 
দেখাইল কাঁরয়া আদর । 

মধু কহে, 'আর নেই? মা কাহল, 'আছে এই 
একজোড়া ধাঁত ও চাদর 1 


রাগিয়া আগুন ছেলে, কাপড় ধূলায় ফেলে 
কাঁদয়া কাহল, “চাহি না মা, 
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রায়বাবৃদের গাপি পেয়েছে জারর টউপ্পি, 
ফুলকাটা সাটনের জামা ।' 


মা কাহল, 'মধু, ছি ছি, কেন কাদ মিছামিছি, 
গারৰ যে তোমাদের বাপ। 

এবার হয় নি ধান, কত গেছে লোকসান, 
পেয়েছেন কত দুঃখতাপ। 


তব, দেখো বহু ক্লেশে তোমাদের ভালোবেসে 
সাধ্যমতো এনেছেন কনে । 

সে 'জানস অনাদরে ফোলাল ধূলির 'পরে-_ 
এই শিক্ষা হল এতাঁদনে! 

বধু বলে, 'এ কাপড় পছন্দ হয়েছে মোর, 
এই জামা পরাস আমারে ।' 

মধু শুনে আরো রেগে ঘর ছেড়ে দ্ু'তবেগে 


গেল রায়বাবূদের দ্বারে। 


সেথা নেলা লোক জড়ো, রায়বাব্দ ব্যস্ত বড়ো; 
দালান সাঙ্জাতে গেছে রাত। 
মধু যবে এক কোণে দাঁড়াইল ম্লান মনে 


চোখে তার পাঁড়ল হঠাৎ । 


কাছে ডাক স্নেহভরে কহেন করুণ স্বরে 
তারে দুই বাহ্‌তে বাঁধয়া, 
'ক রে মধু, হয়েছে কণ, তোরে যে শুকনো দেখ ।, 


শান মধু উঠিল কাঁদয়া। 
শুধু এক ছিটের কাপড় 

শন রায়মহাশয় হাসিয়া মধ্রে কর, 
“সেজন্য ভাবনা 'কবা তোর ।' 

ছেলেরে ডাকিয়া চুপি কাহলেন, 'ওরে গাঁপ, 
তোর জামা দে তুই মধুকে।' 

গঁপর সে জামা পেয়ে মধ, ঘরে যার ধেয়ে, 
হাসি আর নাহ ধরে মৃখে। 

বুক ফুলাইয়া চলে-_ . সবাক্পে ডাঁকয়া বলে, 
“দেখো কাকা! দেখো চেয়ে হামা! 

ওই আমাদের বিধু ছিট পারয়াছে শন্ধ 


মোর গায়ে সাটনের জামা । 
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মা শুনি কহেন আসি লাজে অশ্রুজলে ভাস 
কপালে কারয়া করাঘাত, 

"হই দুংখশ হই দশন কাহারো রাখ না খণ. 
কারো কাছে পাতি নাই হাত। 

তুমি আমাদেরই ছেলে [ভক্ষা লয়ে অবহেলে 
অহংকার কর ধেয়ে ধেয়ে! 

ছেশ্ড়া ধূতি আপনার ঢের বোশ দাম তার 


[ভক্ষা-করা সাঁটিনের চেয়ে। 


আর 'বিধু, আয় ব্‌কে. চুমো খাই চাঁদমৃখে | 
তোর সাজ সব চেয়ে ভলো। 
দরিদ্র ছেলের দেহে দারদ্ূু বাপের স্লেহে 


টের জামাটি করে আলো ।' 


কাগজের নোৌকা 


ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে 
কাগক্-নোকাখানি। 

লিখে রাখ তাতে আপনার নাম 

লিখি আমাদের বাঁড় কোন: গ্রাম 

বড়ো বড়ো করে মোটা অক্ষরে, 
যতনে লাইন টান! 

যাঁদ সে নৌকা আর-কোনো দেশে 

আর-কারো হাতে পড়ে শিয়ে শেষে 

আমার লিখন পাঁড়য়া তখন 
বুঝবে সে অনুমান 

কার কাছ হতে ভেসে এজ স্রোতে 
কাশজ-নোৌকাখানি ৷ 


আমার নোকা সাজাই যতনে 
শিউলি বকুলে ভাঁরি। 
বাঁড়র বাগানে গাছের তলায় 
ছেয়ে থাকে ফুল সকালবেলায়, 
শিশিরের জল করে ঝলমল 
প্রভাতের আলো পড় । 
সেই কুসুমের আতি ছোটো বোঝা 
কোন: দিক-পানে চলে ধায় সোজা, 
বেলাশেষে যাঁদ পার হয়ে নদশ 
ঠেকে কোনোখানে যেয়ে-- 


শিশদ 


প্রভাতের ফুল সাঁঝে পাবে কল 
কাগজের তরণ বেয়ে। 


আমার নৌকা ভাসাইয়া জলে 
চেয়ে থাকি বাঁস তশরে। 
ছোটো ছোটো ঢেউ উঠে আর পড়ে, 
রবির 'কিরণে ঝাকামিকি করে, 
আকাশেতে পাঁখ চলে যায় ডাকি, 
বায়ু বহে ধীরে ধারে। 
গগনের তলে মেঘ ভাসে কত 
আমার সে ছোটো নৌকার মতো-_ 
কে ভাসালে তায়, কোথা ভেসে যায়, 
কোন দেশে গিয়ে লাগে । 
ওই মেঘ আর তরণশ আমার 
কে বাবে কাহার আগে। 


বেলা হলে শেষে বাঁড় থেকে এসে 
1নয়ে যায় মোরে টানি; 

আমি ঘরে 'ফার, থাক কোণে 'মাশ, 

যেথা কাটে দন সেথা কাটে নিশি-_ 

কোথা কোন গাঁ ভেসে চলে যায় 
আমার নোকাখানি। 

কোন্‌ পথে যাবে কিছু নাই জানা, 

কেহ তারে কভু নাহ করে মানা, 

ধরে নাহি রাখে, ফিরে নাহি ডাকে-- 
ধায় নব নব দেশে । 

কাগজের তরশ, তার 'পরে চাঁড় 
মন যায় ভেসে ভেসে। 


রাত হয়ে আসে, শুই বিছানায়, 
মুখ ঢাক দুই হাতে-_ 
চোখ বুজে ভাবি--এমন অধার, 
কাল 'দিয়ে ঢালা নদীর দু ধার 
তার মাঝখানে কোথায় কে জানে 
নৌকা চলেছে রাতে। 
আকাশের তারা 'মাট মাটি করে, 
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে, 
তরাখানি বুঝ ঘর খংজি খাঁজ 
তরে তায়ে ফিরে ভাস । 
হুম জয়ে সাথে চড়েছে তাহাতে 
ঘুমপাড়ানিয়া মাসি। 


৬৯ 


২ 


রবাীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 
শশীতের বিদায় 


বসন্ত বালক মৃখ-ভরা হাঁসাট, 
বাতাস বয়ে ওড়ে চুল-_ 
শীত চলে যায়, মারে তার গায় 
মোটা মোটা গোটা ফুল। 
আঁচল ভ'রে গেছে শত ফুলের মেলা, 
গোলাপ ছতড়ে মারে টগর চাঁপা বেলা_ 
শশত বলে, 'ভাই, এ কেমন খেলা, 
যাবার বেলা হল, আস।' 
বসন্ত হাঁসিয়ে বসন ধ'রে টানে, 
পাগল ক'রে দেয় কুহ্‌ কুহু গানে, 
ফুলের গন্ধ নিয়ে প্রাণের "পরে হানে 
হাঁসর 'পরে হানে হাঁস। 
ওড়ে ফুলের রেণু, ফুলের পারমল, 
ফুলের পাপাঁড় উড়ে করে যে বিকল- 
কুসৃমিত শাখা, বনপথ ঢাকা, 
ফলের 'পরে পড়ে ফল। 
দাক্ষণে বাতাসে ওড়ে শীতের বেশ, 
উড়ে উড়ে পড়ে শীতের শৃদ্র কেশ; 
কোন পথে যাবে না পায় উদ্দেশ. 
হয়ে যায় দিক ভুল। 


বসন্ত বালক হেসেই কুঁটিকুটি, 

টলমল করে রাঙা চরণ দুট, 

গান গেয়ে পিছে ধায় ছুটি ছুটি 
বনে লটোপুটি যায়। 

নদী তালি দেয় শত হাত তুলি, 

বলাবলি করে ডালপালাশগৃলি, 

লতায় লতায় হেসে কোলাকুলি-__ 
অঞ্চল তৃলি চায়। 

রঙ্গ দেখে হাসে মল্লকা মালতশ, 

আশেপাশে হাসে কতই জাতশ ধৃথশ, 

মুখে বসন দিয়ে হাসে লঙ্জাবতশী-_ 
বনফুল-বধ্গুলি। 

কত পাখি ডাকে কত পাঁখ গার, 

কিচামচিকিচি কত উড়ে যায়, 

এ পাশে ও পাশে মাথাঁটি হেলায়-_ 
নাচে পুচ্ছখানি তুলি । 

শীত চলে বায়, ফিরে 'ফিরে চায়, 

মনে ধনে ভাবে 'এ কেমন 'বায়'-_ 


শিশু ৫৩ 


হাসির জবালায় কাঁদয়ে পালায়, 
ফুল-ঘায় হার মানে। 
শুকনো পাতা তার সঙ্গে উড়ে যায়, 
উত্তরে বাতাস করে হায় হায় 
আপাদমস্তক ঢেকে কুয়াশায় 
শত গেল কোনখানে। 


ফুলের ইতিহাস 


বসম্তপ্রভাতে এক মালতাীর ফুল 
প্রথম মোলল আঁখ তার, 
প্রথম হেরিল চার ধার। 


মধুকর গান গেয়ে বলে, 
মধু কই, মধু দাও দাও ।, 
হরষে হদয় ফেটে গিয়ে 
ফুল বলে, 'এই লও লও ।' 
বায় আসি কহে কানে কানে, 
'ফুলবালা, পাঁরমল দাও 1” 
আনন্দে কাঁদয়া কহে ফুল, 
'যাহা আছে সব লয়ে যাও।' 


তরুতলে চ্যুতবৃন্ত মালতার ফুল 
চাহয়া দোখল চার ধার। 


মধুকর কাছে এসে বলে, 

'মধৃ কই, মধু চাই চাই।' 
ধশরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া 
ফুল বলে, শকছ? নাই নাই।' 
“ফুলবালা, পরিমল দাও । 
বায়ু আসি কাহতেছে কাছে। 
মলিন বদন 'ফিরাইয়া 

ফুল বলে. 'আর কা বা আছে।' 


আকুল আহবান 


সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার, 

মা গো, হেথায় প্রদশপ জলে না। 
একে একে সবাই ঘরে এল, 

আমায় যে মা, 'মা' কেউ বলে না। 


৪ 
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সময় হল, বেধে দেব চুল, 
পারয়ে দেব রাঙা কাপড়খান। 
সাঁঝের তারা সাঁঝের গগনে-_ 
কোথায় গেল রানী আমার রানশ। 


রানী হল, আঁধার করে আসে, 
ঘরে ঘরে প্রদীপ 'নিবে যায়। 
আমার ঘরে ঘুম নেইকো শুধু 
শৃন্য শেজ শূন্য-পানে চায়। 
কোথায় দুটি নয়ন ঘৃমে-ভরা, 
নোতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে। 
শ্রান্ত দেহ ঢলে পড়ে, তব 
মায়ের তরে আছে বৃঝ চেয়ে। 


আঁধার রাতে চলে গেলি তুই, 
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়। 
কেউ তো তোরে দেখতে পাবে না, 
তারা শুধু তারার পানে চায়। 
এ জগৎ কঠিন_ কঠিন-_ 
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া, 
সেইখানে তুই আয় মা. ফিরে আয-_ 
এত ডাক. ধদাব নে কি সাড়া। 


ফুলের 'দনে সে যে চলে গেল, 
ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না. 
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন 
একটি সে তো পরতে পেল না। 
ফুল যে ফোটে, ফুল যে ঝরে যায় 
ফুল নিয়ে ষে আর-সকলে পরে, 
ফিরে এসে সে যাঁদ দাঁড়ায়, 
একাঁটও যে রইবে না তার তরে। 


খেলত বারা তারা খেলতে গেছে, 
হাসত যারা তারা আজও হাসে, 
তার তরে তো কেহই বসে নেই, 
মা যে কেবল রয়েছে তার আশে। 
হায় রে বিধি, সব £কি ব্র্থ হবে-- 
বার্থ হবে মায়ের ভালোবাসা । 
কত জনের কত আশা পুরে, 
ব্য" হবে মার প্রাণেরই আশা। 


রেভারেন্ড সি. এফ. এন্ড্রূজ 


প্রয়বন্ধুবরেষু 


শাঁল্তনাকোতন 
কা বৈশাখ ১৩২৬ 


ভোরের পাঁখ ডাকে কোথায় 
ভেরের পাখি ডাকে। 
ভোর না হতে ভোরের খবর 
কেমন করে রাখে। 
এখনো যে আঁধার নিশি 
জড়িয়ে আছে সকল 'দিশি 
কালি-বরন পুচ্ছ-ডোরের 
হাজার লক্ষ পাকে। 
ঘুমিয়ে-পড়া বনের কোণে 
পাখি কোথায় ভকে। 


ওগো তুমি ভোরের পাখি, 
ভোরের ছোটো পাখি, 
কোন্‌ অরুণের আভাস পেয়ে 
মেল' তোমার আঁখ। 
কোমল তোমার পাখার 'পরে 
সোনার রেখা স্তরে স্তরে, 
বাধা আছে ডানায় তোমার 
উবার রাঙা রাখা । 
ওগো তুমি ভোরের পাঁখ, 
ভোরের ছোটো পাঁখ 


রয়েছে বট, শতেক জটা 
ঝুলছে মাটি ব্যেপে, 
পাতার উপর পাতার ঘটা 
উঠছে ফুলে ফেপে। 
তাহারি কোন্‌ কোণের শাখে 
'নিদ্রাহারা বিশঝর ডাকে 
বাঁকয়ে গ্রীবা ঘুমিয়োছলে 
পাখাতে মুখ ঝেপে, 
যেখানে বট দাঁড়য়ে একা 
জটায় মাটি ব্যেপে। 


ওগো ভোরের সরল পাখি, 
কহো আমায় কহো- 
ছায়ায় ঢাকা 'দ্বগৃণ রাতে 
ঘুমিয়ে যখন রহ, 
হঠাৎ তোমার কুলায়-পরে 


৬০ 


হাজারিবাগ 
১১ চৈন্ন ১৩০৯ 
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কেমন ক'রে প্রবেশ করে 
আকাশ হতে আঁধার-পথে 
আলোর বার্তাবহ ? 
ওগো ভোরের সরল পাখি, 
কহো আমায় কহো। 


কোমল তোমার বুকের তলে 
রম্ত নেচে উঠে, 

উড়বে বলে পুলক জাগে 
তোমার পক্ষপুটে। 

চক্ষু মেলি পুবের পানে 

নিদ্রা-ভাঙা নবীন গানে 

অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তোমার 
উৎ্স-সমান ছুটে। 

কোমল তোমার বুকের তলে 
রন্ত নেচে উঠে। 


এত আঁধার-মাঝে তোমার 
এতই অসংশয়! 
[ি*বজনে কেহই তোরে 
করে না প্রতায়। 
তুমি ডাক, দাঁড়াও পথে, 
সূর্য আসেন স্বর্ণ রথে, 
রাতি নয়, রাতি নয়, 
রাত নয় নয়। 
এত আঁধার-মাঝে তোমার 
এতই অসংশয়! 


আনন্দেতে জাগো আজি 
আনন্দেতে জাগো । 
ভোরের পাখি ডাকে যে ওই, 
তন্দ্রা এখন না গো। 
প্রথম আলো পড়ুক মাথায়, 
ণনদ্রা-ভাঙা আঁখর পাতায়, 
জ্যোতর্ময়শ উদয়-দেবীর 
আশীর্চন মাগো। 
ভোরের পাখি গাঁহছে ওই, 
আনন্দেতে জাগো । 


কেবল তব মুখের পানে 


ঝহির হনু 'তাঁমর রাতে 
তরণাীখানি বাহয়া। 

অরুণ আজ উঠেছে, 

অশোক আজ ফুটেছে, 
না যাঁদ উঠে, না যাঁদ ফুটে, 
তবুও আমি চলিব ছুটে, 
তোমার মুখে চাহিয়া । 


মোর কিছু ধন আছে সংসারে, 
বাকি সব ধন স্বপনে 
নিভৃত স্বপনে। 
ওগো কোথা মোর আশার অতীত, 
গগো কোথা তুমি পরশ-চাকিত, 
কোথা গো স্বপনাঁবহার। 


৬* 
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তুমি এসো এসো গভীর গোপনে, 
এসো গো নাঁবড় নীরব চরণে, 
ৰসনে প্রদীপ নিবারি, 
এসো শো গোপনে। 
মোর কিছু ধন আছে সংসারে 
বাক সব আছে স্বপনে 


নিভৃত স্বপনে। 
রাজপথ 'দিয়ে আসিয়ো না তৃমি 
পথ ভরিয়াছে আলোকে 
প্রখর আলোকে । 


সবার অজানা হে মোর বিদেশ", 
তোমারে না যেন দেখে প্রাতিবেশণ, 
হে মোর স্বপনাবহারী ৷ 
তোমারে 'চানব প্রাণের পলকে, 
চিনিব সজল আঁখর পলকে, 
চিনিব বিরলে নেহারি 
পরম পুলকে। 
এসো প্রদোষের ছায়াতল 'দিয়ে, 
এসো না পথের আলোকে 
প্রখর আলোকে । 


তোমারে পাছে সহজে বৃকি 
তাই কি এত লীলার ছল, 

বাহরে বে হাসির ছটা 
ভিতরে থাকে আঁখির জল। 

বাঁক গো আম, বুঝ গো তব 


যে কথা তুমি বলিতে চাও 
সে কথা তুমি বল না। 


তোমারে পাছে সহজে ধার 
কিছুরই তব কিনারা নাই, 

দশের দলে টানি গো পাছে 
বির্প তুমি, বিমুখ তাই। 

বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব 

ছলনা, 

যে পথে তুমি চলিতে চাও 

সে পথে তুমি চল না। 


পবার চেয়ে আধক চাহ 
তাই কি তুমি ফিরিয়া বাও। 
হেলার ভরে খেলার মতো 
ভিক্ষাঝূঁল ভাসায়ে দাও ? 
বুঝোছ আম বুঝোছি তব 


সবার যাহে তৃপ্তি হল 
তোমার তাহে হল না। 


আপনারে তৃমি করিবে গোপন 
কশ কাঁর। 
হৃদয় তোমার আঁখর পাতায় 
থেকে থেকে পড়ে ঠিকার। 
আজ আপসয়াছ কৌতুকবেশে, 
মানিকের হার পরি এলোকেশে. 
নয়নের কোণে আধো হাসি হেসে 
এসেছ হদয়-পুলিনে। 
ভুলি নে তোমার বাঁকা কটাক্ষে. 
ভুলি নে চতুর নিঠুর বাকো 
ভাল নে। 
করপল্লপবে দলে যে আঘাত 
করিব কি তাহে আঁখজলপাত 
এমন অবোধ নাহ গো। 
হাস তুমি, আম হাসিমুখে সব 
সহি গো। 


আজ এই বেশে এসেছ আমায় 
ভূলাতে। 
কভু কি আস নি দীপ্ত ললাটে 
[স্নপ্ধ পরশ বুলাতে । 
দেখোঁছ তোমার মুখ কথাহারা, 
জলে ছলছল ম্লান আঁখতারা, 
দেখোঁছ তোমার ভয়-ভরে সারা 
করুণ পেলব মৃরাতি। 
দেখেছি তোমার বেদনাবধৃর 
পলকবিহীীন নয়নে মধুর 
মিনাত। 


৬৪ 


রবান্দ্ু-রচনাবলণী ২ 


আজ হাসিমাখা নিপৃণ শাসনে 
তরাস আম বে পাব মনে মনে 
এমন অবোধ নাহ গো। 
হাস তুমি, আমি হাসিমুখে সব 
সহি গো। 


৬ 


"চান বলে আম করোছ গরব 
লোকের মাঝে; 
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায় 
অনেকে অনেক সাজে । 
কত জনে এসে মোরে ডেকে কয়, 
'কে গো সে শৃধায় তব পরিচয়, 
“কে গো সে।' 
তখন কশ কই, নাহ আসে বাণশী, 
আম শুধু বলি, 'কশ জানি কী জানি! 
তুমি শুনে হাস, তারা দৃষে মোরে 
ক দোষে। 


অনেক কাহনশ গাহয়াছি আমি 
অনেক গানে। 
গোপন বারতা লৃকায়ে রাখতে 
পার নি আপন প্রাণে। 
কত জন মোরে ডাকিয়া করেছে, 
'যা গাহছ তার অর্থ রয়েছে 
কিছ কি! 
তখন ক কই, নাহি আসে বাণণ, 
আমি শুধু বাল, 'অর্থ কী জানি! 
তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে 


মুচুকি। 


জানি না চন না এ কথা বলো তো 
কেমনে বাঁল। 

খনে খনে তৃঁমি উপক মারি চাও, 
খনে খনে যাও ছ'ল। 

জ্যোৎস্নানিশশীথে, পূর্ণ শশশীতে, 

দেখেছি তোমার ঘোমটা খাঁসতে, 

আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায় 

লাখতে। 


তোমায় 


উৎসর্গ | . ৬৫ 


বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি, 

অকারণে আখ উঠেছে আকুলি, 

বুঝোঁছ হদয়ে ফেলেছ চরণ 
চঁকিতে। 


খনে খনে আম বাঁধতে চেয়োছ 
কথার ডোরে। 
চিরকালতরে গানের সুরেতে 
রাখতে চেয়েছি ধরে। 
সোনার ছন্দে পাঁতিয়াছি ফাঁদ, 
বাঁশিতে ভরেছি কোমল নিখাদ, 
তবু সংশয় জাগে-_ ধরা তুমি 
দলে কি! 
কাজ নাই, তৃমি যা খুশি তা করো-__ 
ধরা না-ই দাও মোর মন হরো, 
[চান বা না চান প্রাণ উঠে যেন 
পুলাক। 


৭ 


পাগল হইয়া বনে বনে 'ফার 
আপন গন্ধে মম 
কস্তুরীমৃগসম। 

ফাল্গুনরাতে দাক্ষিণবায়ে 
কোথা দিশা খজে পাই না। 

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, 
যাহা পাই তাহা চাই না। 


বক্ষ হইতে বাহর হইয়া 
আপন বাসনা মম 
1ফরে মরীচিকাসম। 

বাহ্‌ মোলি তারে বক্ষে লইতে 
বক্ষে 'ফারয়া পাই না। 

যাহা চাই তাহা ভূল করে চাই, 
যাহা পাই তাহা চাই না। 


জের গানেরে বাঁধয়া ধারতে 
চাহে যেন বাঁশ মম, 
উতলা পাগলসম। 


৬৬ রবশন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর 
রাঙ্িণী খ*জয়া পাই না। 
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, 
যাহা পাই তাহা চাই না। 


আম চণ্চল হে, 
আমি সদূরের পিয়াস । 
দিন চলে যায়, আমি আনমনে 
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে, 
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার 
পরশ পাবার প্রয়াসী। 
আমি সুদূুরের পিয়াসাী। 
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে 
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি। 
মোর ডানা নাই, আছ এক ঠাই. 
সে কথা যে যাই পাসরি। 


আমি উৎসূক হে, 
হে সুদূর, আম প্রবাসী । 
তুমি দুর্লভ দুরাশার মতো 
কী কথা আমায় শুনাও সতত, 
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয় 
জেনেছে তাহার স্বভাষা। 
হে সদর, আম প্রবাসণ। 
ওগো সব্দুর, বিপুল সনদুর! তুমি যে 
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি। 
নাহ জানি পথ, নাহি মোর রথ 
সে কথা যে যাই পাসার। 


আম উন্মনা হে, 
হে সদর, আমি উদাসশ। 
রোৌদু-মাথানো অলস বেলায় 
তরুমর্মরে, ছায়ার খেলায় 
ক মুরতি তব নীলাকাশশায়শ 
নয়নে উঠে গো আভাসি। 
হে সুদূর, আম উদাসশ। 


ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে 


বাজাও ব্যাকুল বাঁশার। 
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার 
সে কথা যে যাই পাসাঁর। 


৪১ 


কুপড়র ভিতরে কাঁদছে গম্ধ অন্ধ হয়ে 
কাঁদছে আপন মনে, 
কুসুমের দলে বন্ধ হয়ে 
করুণ কাতর স্বনে। 
কাহছে সে, হায় হায়, 
বেলা যায় বেলা যায় গো 
ফাগুনের বেলা যায় ।' 

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে. ভয় নাই. 


নিঃশেষ হয়ে যাবি বে তুই 
ফাগুন তখনো যাবে না। 


কুড়র ভিতরে ফেরিছে গন্ধ কিসের আশে_ 
1ফারছে আপনমাঝে, 
বাহিরিতে চায় আকুল বাসে 
কশ জান কিসের কাজে। 
কহিছে সে, 'হায় হায়, 
কোথা আম যাই, কারে চাই গো 
না জানিয়া দিন যায়।' 

ভয় নাই তোর, ভন্ন নাই ওরে. ভন নাই. 
কিছু নাই তোর ভাবনা । 
দাখনপবন ছ্বারে দিয়া কান 
জেনেছে রে তোর কামনা । 
আপনারে তোর না করিয়া ভোর 
দিন তোর চলে যাবে না। 


কুাড়র ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবছে বসে_ 
ভাবছে উদাসপারা, 
জশবন আমার কাহার দোষে 
এমন অর্থহারা ৷ 


রবাল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


কহিছে সে, 'হায় হায়, 
কেন আম বাঁচি, কেন আছি গো 
অর্থ না বুঝা যায়।' 
ভয় নাই তোর. ভয় নাই ওরে, ভয় নাই, 
কিছু নাই তোর ভাবনা । 
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে 
আপন অর্থ সোঁদন বুঝাব__ 
জনম ব্যর্থ যাবে না। 


উৎসর্গ ৬৯ 


বাহরে আনিনু তাহারে, করিতে 
হদয়দিশ্বিজয় । 
সারাথ হইয়া রথখানি তার 
চালানু ধরণশীময়। 
রমণন্ট্র কে বা জানে- 
মন তার কোনখানে। 
ণদকে দকে লোক সপ 'দল প্রাণ, 
দকে দিকে তার উঠে চাটু গান, 
মনে হল তবে. দপ্ত গরবে 
চাঁহল সে মোর পানে। 


আম কাঁহলাম, 'কারে তুমি চাও 
ওগো বিরাহণী নারখ।" 
সে কাঁহল,. 'আ'ম যারে চাই, তার 
নাম না কাঁহতে পার? 
রমণশরে কে বা জানে-- 
মন তার কোনখানে। 
সে কহিল. 'আ'ম যারে চাই তারে 
পলকে যাদ গো পাই দোখবারে, 
পৃলকে তখানি লব তারে চিনি. 
চাহি তার মৃখপানে । 
দন চলে যায়, সে কেবল হায় 
ফেলে নয়নের বার। 
কহে 'বিরাহণশ নারী । 


১৯ 


না জানি কারে দেখিয়াছ, 
দেখেছি কার মুখ। 
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি। 
পেয়েছি তাই সৃখে আছ. 
পেয়োছ এই সুখ-_- 
কারেও আম দেখাব নাকো স্োঁট। 


৭০ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


লিখন আমি নাহকো জানি, 
বুঝি না কী বে রয়েছে বাণ", 
ধা আছে থাক্‌ আমার থাক্‌ তাহা । 
পেয়েছি এই সুখে আজ 
পবনে উঠে বাঁশার বাজ, 
পেয়েছি সুখে পরান গাহে 'আহা'। 


পণ্ডিত সে কোথা আছে, 
শুনোছ নাক তিনি 
পাঁড়য়া দেন লিখন নানামতো । 
যাব না আমি তাঁর কাছে, 
তাঁহারে নাহি চিনি, 
থাকুন লয়ে পুরানো পথ যত। 
শুনিয়া কথা পাব না দিশে, 
বুঝেন কি না বুঝিব কিসে, 
ধন্দ লয়ে পাঁড়ব মহা গোলে । 
তাহার চেয়ে এ লপিখান 
মাথায় কভু রাখব আনি. 
যতনে কভু তৃলিব ধরি কোলে । 


রক্তনন যবে আধারয়া 
আ'সবে চার ধারে, 
গগনে যবে উঠিবে গ্রহভারা ; 
ধারব 'লাপি প্রসারিয়া 
বসিয়া গৃহচ্বারে 
পলকে রব হয়ে পলকহ রো । 
তখন নদশ চলিবে বাহ 
যা আছে লেখা তাহাই গাহি : 
'লাপর গান গাবে বনের পাতা; 
আকাশ হতে সপ্তখাঁষ 
গাহবে ভোদ গহন নিশি 
গভশর তানে গোপন এই গার্ধা। 


বুঝি না-বৃঝি ক্ষাত কিবা, 
রব অবোধসম। 
পেয়েছি যাহা কে লবে তাহা কাঁড়। 
রয়েছে যাহা 'নাশাদবা 
রাহবে তাহা মম, 
বুকের ধন যাবে না বুক ছাড়। 


এ 
রি 
/ি 
খা 


খজিতে গিয়া 
ব্দীঝতে শিয়া ভুল যে বুঝি, 
ঘুরতে গিয়া কাছেরে কার দূর। 
না-বোঝা মোর 'লিখনখানি 
প্রাণের বোঝা ফেলিল টানি, 
সকল গানে লাগায়ে দিল সুর। 


হাঙজারবাগ 
১১ চৈল্ন ১৩০৯ 
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'হায় গগন নাহলে তোমারে ধারবে কে বা। 
ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে কারভে পার নে সেবা ।' 
শাশর কাহল কাঁদিয়া, 
“তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া 
হে রবি, এমন নাহকো আমার বল। 
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবাল অশ্রুজল।' 


'আমি পুল 'কিরণে ভুবন কার যে আলো. 
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি, 
বাসিতে পার যে ভালো ।' 
শিশিরের বুকে আসিয়া 
কাঁহল তপন হাসিয়া, 
'ছোটো হয়ে আমি রাহব তোমারে ভার, 
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গাঁড়ব 
হাঁসির মতন কার ।' 


১৩ 


আজ মনে হয় সকলেরই মাঝে 
তোমারেই ভালো বেসেছি। 

জনতা বাহয়া চিরাঁদন ধরে 
শুধু তুমি আম এসেছি। 
দোখ চারি দিক-পানে 
কশ যে জেগে ওঠে প্রাণে। 

তোমার আমার অসম মিলন 
যেন গো সকল খানে। 
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কত ষৃগ এই আকাশে যাঁপনু 
সে কথা অনেক ভুলেছি। 

তারায় তারায় যে আলো কাঁপছে 
সে আলোকে দোহে দূলেছি। 


তৃণরোমা্চ ধরণীর পানে 
আশ্বনে নব আলোকে 
চনে দেখি যবে আপনার মনে 
প্রাণ ভার উঠে পুলকে। 
মনে হয় যেন জান 
এই অকাঁথত বাণণী, 
মূক মোঁদনীর মর্মের মাঝে 
জাশিছে যে ভাবখান। 
এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে 
কত যুগ মোরা যেপেছি, 
কত শরতের সোনার আলোকে 
কত তৃণে দোঁহে কে'পেছি। 


প্রাচীন কালের পাড় ইতিহাস 
সুখের দুখের কাহিনী: 
পারাচতসম বেজে ওঠে সেই 
অতীতের যত রাগ্িণশ। 
পুরাতন সেই গাঁতি 

সে যেন আমার স্মৃতি, 
কোন ভান্ডারে সন্টয় তার 
গোপনে রয়েছে 'নাতি। 
কত বা উঠছে মেলিয়া-. 
[পতামহদের জশবনে আমরা 
দুজনে এসেছি খোলয়া । 


লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত 
উঠেছিল এই ভুবনে 

তাহার অরুণ-কিরণ-কাঁণকা 
গাঁথ নি কি মোর জাবনে। 
সে প্রভাতে কোন্খানে 
জেগেছিন্‌ কে বা জানে। 

কী মুরতি-মাঝে ফুটালে আমারে 
সোঁদন লকায়ে প্রাণে! 

হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে 
গাঁড়ছ নূতন কারিয়া ; 

'চিরাদন তৃমি সাথে ছিলে মোর, 
রবে চিরাদন ধারয়া। 


র২।৫ক 
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সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আম 
সেই ঘর মার খখজয়া। 

দেশে দেশে মৌর দেশ আছে, আ'ম 
সেই দেশ লব যাবিয়া। 

পরবাসী আমি যে দুল্লারে চাই__ 

তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাহি, 

কোথা দিয়া সেথা প্রবোশিতে পাই 
সন্ধান লব বৃঝিয়া। 

ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়, 
তারে আম ফিরি খজয়া। 


রাহয়া রাহয়া নব বসন্তে 
ফুল-সৃগন্ধ গগনে 

কে'দে ফেরে হিয়া 'মিলনাঁবহশন 
ঠিলনের শুভ লগনে। 

আপনার যারা আছে চার ভিতে 

পার নি তাদের আপন কাঁরতে, 

তারা 'নশাদাঁশ জাগাইছে চিতে 
বরহবেদনা সঘনে। 

পাশে আছে যারা তাদেরই হারায়ে 
'ফরে প্রাণ সারা গগনে । 


তণে পুলকিত যে মাটির ধরা 


থগ্. 
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চিরদিবসের ভূলে-যাওয়া বাণশ 
কোন্‌ কথা মনে আনে সে। 

অনাদি উষার বন্ধ আমার 
তাকায় আমার পানে সে। 


এ সাত-সহলা ভবনে আমার, 
িরজনমের 'ভিটাতে 

স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে 
বাঁধা যে গি'ঠাতে গিঠাতে। 

তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে, 

দূরে এসে ঘর চাই বাঁধবারে, 

আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে 
ঘরের বাসনা মিটাতে। 

প্রবাসীর বেশে কেন 'ফারি হায় 
চিরজনমের 'ভিটাতে। 


যদ চিনি, যাঁদ জানবারে পাই. 
ধুলারেও মানি আপনা; 

ছোটো বড়ো হাঁন সবার মাঝারে 
কার চিত্তের স্থাপনা । 

হই বাদ মাটি, হই যাঁদ জল. 

হই যাঁদ তৃণ, হই ফুল ফল, 

জশব-সাথে যদ ফিরি ধরাতল 
িছতেই নাই ভাবনা; 

যেথা যাব সেথা অসম বাঁধনে 
অন্তবিহশন আপনা । 


বিশাল বিশ্বে চার 'দিক হতে 
প্রতি কণা মোরে টানিছে। 
আমার দল্লারে 'নাখিল জগং 
শত কোটি কর হানিছে। 
ওরে মাঁট, তুই আমারে কি চাস ? 
মোর তরে জল দু হাত বাড়াস ; 
নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস 
চির-আহবান আনিছে। 
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে 
সবাই আমারে টানিছে। 
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প্রবাস কোথাও নাহ রে নাহ রে 
জনমে জনমে মরণে। 

যাহা হই আম তাই হয়ে রব 
সে গৌরবের চরণে। 


ধন্য রে আমি অনমল্ত কাল, 
ধন্য আমার ধরণণ। 
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর 
তারকা 'হিরণ-বরনখী। 
যেথা আছ আম আছ তাঁর দ্বারে, 
নাহ জান ভ্রাণ কেন বল কারে। 
আছে তাঁর পারে তাঁর পারাবারে 
বিপুল ভূবনতরণশ। 
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়োছ, 
ধন্য এ মোর ধরণণী। 
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সেইখান হতে স্বর্ণ কমল 
উঠেছে শ্‌নাপানে। 
সুন্দরী, ওগো সন্দরী, 
শতদল-দলে ভুঝনলক্ষম্ 
দাঁড়ায়ে রয়েছ মার মরি। 
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে, 
অচল তোমার রৃপরাশি। 
নানা দিক হতে নানা দিন দেখি 
পাই দেখিবারে ওই হাঁস। 


জনমে মরণে আলোকে আধারে 
চলেছি হরণে পৃ্রণে, 
ঘুরয়া চলেছি ঘুরনে। 
কাছে যাই যার দোখতে দোখতে 
চলে যায় সেই দূরে, 
তারে ছয়ে যাই ঘুরে। 
কোথাও থাকিতে না পার ক্ষণেক, 
রাখিতে পারি নে কিছ, 
মত্ত হৃদয় ছুটে চলে যার 
ফেনপুঞ্জের পিছু । 
হে প্রেম, হে ধ্রুবসহন্দর, 
1স্থরতার নশড় তুমি রাঁচয়াছ 
ঘূর্ণার পাকে খরতর। 
দবাপগৃলি তব গীতমৃখারিত, 
ঝরে 'নর্ঝর কলভাষে, 
অসীমের চির-চরম শান্তি 
নমেষের মাঝে মনে আসে! 


৯৬ 


হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি 
দেখা দিলে আজ ক বেশে। 
দোখনু তোমারে পর্বগগনে, 
দেখিনু তোমারে স্বদেশে । 
ললাট তোমার নশল নভতল 
বিমল আলোকে চির-উজ্জবল, 
নীরব আশিস-সম হিমাচল 
তব বরাভয় কর, 


সাগর তোমার পরশি চরণ 

পদধূলি সদা করিছে হরণ; 

জাহবশী তব হার-আভরণ 
দুলছে বক্ষ-পর। 

হদয় খুলিয়া চাহনু বাঁহরে, 


হেরিনু আজিকে নিমেষে 


গিলে গেছ ওগো 'বিশবদেবতা, 
মোর সনাতন স্বদেশে । 


শুননু তোমার স্তবের মল্ল 


অমর খাঁষর হদয় ভোঁদয়া 
ধ্বনিতেছে ন্রিভুবনেতে। 
প্রভাতে হে দেব, তরুণ তপনে 
দেখা দাও যবে উদয়গগনে 
মুখ আপনার ঢাক আবরণে 
হিরণ-কিরণে গাঁথা 
তখন ভারতে শুনি চার 'ভিতে 
মিলি কাননের 'বিহঞ্গগণীতে, 
প্রাচীন নীরব কন্ঠ হইতে 
উঠে গায়তশগাথা । 
হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহরে 
শুনিনি আজকে নিমেষে, 
অতশত হইতে উঠিছে হে দেব. 
তব গান মোর স্বদেশে । 


নয়ন মাঁদয়া শুনিনু, জানি না 
কোন অনাগত বরষে 
তব মঞ্গলশজ্থ তৃলিয়া 
বাজায় ভারত হরষে। 
ডুবায়ে ধরার রণহুংকার 
ভোঁদ বাণকের ধনঝংকার 


কোনো বাধা নাহ মানি। 
দাঁড়ায় ভারতশী তব পদতলে, 
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ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে, 

গন্ধ সে চাহে ধৃপেরে রাঁহতে জড়ে। 
সর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে, 

ছন্দ ফিরিয়া ছদটে যেতে চায় সুরে। 
জব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, 

রাপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া । 
অসম সে চাহে সীমার নাবড় সঙ্গা, 

সশমা চায় হতে অসমের মাঝে হারা । 
প্রলয়ে সজনে না জানি এ কার যস্তি, 

ভাব হতে রূপে আবরাম বাওয়া-আসা. 
বন্ধ ফিরিছে খজিয়া আপন মুক্তি, 

মান্ত মাগিছে বধিনের মাঝে বাসা। 


৯৮ 


তোমার বীণায় কত তার আছে 
কত-না সরে, 

আম তার সাথে আমার তারি 
দিব গো জুড়ে। 

তার পর হতে প্রভাতে সাঁঝে 

তব 'বিচনত্ত রাশিণশমাকে 

আমারো হৃদয় রানয়া রনিয়া 
বাজবে তবে; 

তোমার সরেতে আমার পরান 
জড়ায়ে রবে। 
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হে রাজন, তৃঁমি আমারে 
বাঁশ বাজাবার 'দিয়েছ যে ভর 
তমার সংহদুয়ারে__ 
ভূলি নাই তাহা ভুলি নাই, 
মাঝে মাঝে তবু ভূলে বাই, 
চেয়ে চেয়ে দেখি কে আসে কেবায় 
কোথা হতে যায় কোথা রে। 


কেহ নাহি চায় থামতে । 
শিরে লয়ে বোঝা চলে যায় সোজা 
না চাহে দাখনে বামেতে। 
বকুলের শাখে পাঁখ গায়, 
ফুল ফুটে তব আঙিনায়, 
না দোখতে পায়, না শুনিতে চায়, 
কোথা যায় কোন গ্রামেতে। 


বাঁশ লই আমি তৃঁলয়া। 
তারা ক্ষণতরে পথের উপরে 

বোঝা ফেলে বসে ভুলিয়া। 

আছে যাহা চিরপুরাতন 

তারে পায় যেন হারাধন, 
বলে, 'ফুল এ কণ ফৃটিয়াছে দোখ। 

পাখি গায় প্রাণ খুলিয়া ।' 


হে রাজন, তুমি আমারে 
রেখো চিরাঁদন বিরামাবহশীন 
তোমার 'সংহদল্সারে। 
যারা কিছু নাহি কহে বায়, 
সখদ্খভার বহে বায়, 
তারা ক্ষণতরে 'বিস্ময়ভরে 
দাঁড়াবে পথের মাঝারে 
তোমার 'সিংহদুয়ারে । 


৮০ 
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ভাঁঙগ়া এসোছি ভিক্ষাপাল, 
শুধু বীণাখানি রেখোছি মান 
বসি এক ধারে পথের কিনারে 
বাজাই সে বীণা দিবসরান্র। 


দেখো কতজন মাশিছে রতনধূলি, 
কেহ আসিয়াছে যাঁচিতে নামের ঘটা. 
কেহ ফিরে যাবে লয়ে বাক্যের ছটা । 
আমি আ'নয়াছি এ বাঁণাযল্তু, 
তব কাছে লব গানের মল্ন, 
তুমি নিজ হাতে বাঁধো এ বাঁণায় 
তোমার একটি স্বর্ণতল্ল। 


নগরের হাটে করব না বেচাকেনা, 
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোনো কাজে. 
পাব না কিছুই. রাখিব না কারো দেনা. 
অলস জীবন যাঁপিব গ্রামের মাঝে। 
তরুতলে বাঁস মন্দ-অন্দ 
ঝংকার দিব কত কণ ছন্দ. 
যত গান গাব, তব বাঁধা তারে 
বাজবে তোমার উদার মন্দ্রু। 


৯ 


বাহর হইতে দেখো না এমন করে, 
আমায় দেখো না বাহরে। 

আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে, 

আমার বেদনা খজো না আমার বুকে, 

আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে, 
কাঁবরে খজিছ যেথায় সেথা সে নাহ রে। 


সাগরে সাগরে কলরবে যাহা বাজে, 
মেঘগজনে ছুটে ঝঞ্জার মাঝে, 
নীরব মন্দ্রে নিশথ-আকাশে রাজে 
আঁধার হইতে আঁধারে আসন পাতিয়া-- 
আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে 
বাঁজিয়া উঠোছ সুখে দুখে লাজে ভয়ে, 
গারজি ছাটল্লা ধাই জয়ে পরাজয়ে 
বিপুল ছন্দে উদার মল্দ্রে মাতিয়া। 


উৎসর্গ ৮১৯ 


যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বৃকের কাছে, 
ভোরের আলোকে যে গান ঘূমায়ে আছে, 
শারদ ধান্যে ষে আভা আভাসে নাচে 
কিরণে কিরণে হসিত হরণে-হারিতে, 
সেই গম্ধই গড়েছে সামার কায়া, 
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া, 
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া-__ 
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধারতে। 


নর-অরণ্যে মর্মরতান তুলি. 
চত্তগৃহায় সুপ্ত রাগিণীগুাল 
শিহরিয়া উঠে আমার পরশে জ্ঞাশিয়া। 
নবশন উষার তরুণ অরুণে থাকি 
গগনের কোণে মোল পুলাকত আখ. 
নীরব প্রদোষে করুণ 'িরণে ঢাক 
থাকি মানবের হদয়চূড়ায় লাশিয়া। 


তোমাদের চোখে আশিখজল ঝরে যবে 

আম তাহাদের গেথে দিই গশতরবে. 

লাজুক হাদয় যে কথাটি নাহ কবে 
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কাহ তাহারে। 

নাহ জানি আমি ক পাখা লইয়া উড়, 

খেলাই ভুলাই দলাই ফাই কুশড়, 

কোথা হতে কোন্‌ গল্ধ যে কার চুরি 
সন্ধান তার বলিতে পারি না কাহারে । 


যে আমি স্বপন-মকীতি গোপনচারশ, 
যে আম আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি. 
আপন গানের কাছেতে আপান হার. 

সেই আম কাঁব. কে পারে আমারে ধারতে। 
মান্ষ-আকারে বম্ধ বে জন ঘরে, 
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প্রকান্ড রহস্যভারে। 'আছি আর আছে' 
অন্তহশীন আদ প্রহেলিকা, কার কাছে 
শুধাইব অর্থ এর। তত্বাঁবদ তাই 
কহিতেছে, 'এ 'নাখলে আর কিছু নাই, 
শধ এক আছে। করে তান্না একাকার 
আস্তত্বরহস্যরাশি কার অস্বীকার । 
একমাত্র তুমি জান এ ভবসংসারে 
যে আদি গোপন তত্ব, আমি কাঁব তারে 
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া 
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখব ভাঁরয়া। 


২৩ 


শন্য ছিল মন. 
নানা কোলাহলে ঢাকা 


শুন্য ছিল মন। 


জানি না কখন এল নৃশপুরাঁবহশন 
নিঃশব্দ গোধূলি । 

দেখি নাই স্বর্ণরেখা. 

কপ 'লাখল শেষ লেখা 
দনান্তের তুলি। 

আম যে ছিলাম একা 
তাও ছনু ভূলি। 
আইল গোধূলি । 


হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মতো 
কোন স্বর্গ হতে 
চাঁদখানি লয়ে হেসে 
শুরুসম্ধ্যা এল ভেসে 
আঁধারের ম্রোতে। 
বুঝি সে আপাঁন মেশে 
আপন আলোতে। 
এল কোথা হতে। 


অকস্মাৎ বিকশিত পুষ্পের পলকে 
তুঁলিলাম আঁখি। 
আর কেহ কোথা নাই, 
সে শুধু আমারি ঠাঁই 
এসেছে একাকণ। 
সম্মুখে দাঁড়াল তাই 
মোর মুখে রাখি 
আনমেষ আঁখ। 


রাজহংস এসোছিল কোন ধূগান্তরে 
শুনেছি পুরাণে । 
দময়ন্তী আলবালে 
স্বর্ণঘটে জল ঢালে 
[নকুঞ্জবিতানে, 
কার কথা হেনকালে 
কাঁহ গেল কানে-_ 
শুনেছি পুরাণে । 


জ্যোংস্নাসম্ধ্যা তার মতো আকাশ বাহয়া 
এল মোর বুকে। 
কোন দর প্রবাসের 
লাপখান আছে এর 
ভাষাহীন মুখে। 
সে যে কোন্‌ উৎস্‌কের 


এল মোর বুৃকে। 


দুইখানি শুভ্র ডানা ঘোরল আমারে 
সর্বাশো হদয়ে। 
স্কম্ধে মোর রাখ শির 
'নস্পন্দ রাহল 'স্থর, 
কথাটি না কয়ে। 
কোন্‌ পল্ম-বনানীর 
কোমলতা লয়ে 
পাশিল হৃদয়ে ! 


আর কিছু বুঝি নাই, শব্ধ বৃবিজ্গাম 
আছি আম 'একা। 


এই শুধু জানিলাম 
জানি নাই তার নাম 
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লিপি যার লেখা । 
এই শুধু বুঝিলাম 
না পাইলে দেখা 
রব আম একা। 


ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় এ দনরজনী. 
এ মোর জীবন। 
হয়ে আছে অর্থহীন 
এ বিশ্বভুবন। 
অনন্ত প্রেমের খণ 
করিছে বহন 
বার্থ এ জশবন। 


ওগো দূত দৃরবাসন, ওগো বাকাহীন, 
হে সোম্য-সুন্দর. 
চাহ তব মুখপানে 
ভাবিতেছি মুস্ধপ্রাণে 
কশ দিব উত্তর। 
অশ্রু আসে দু নয়ানে, 
নির্বাক অন্তর, 
হে সোম্য-সুন্দর। 


২৪ 


হে নিস্তব্ধ শিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত 
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়-পানে 
দুর্গম দূরূহ পথে ক জানি কী বাণীর সন্ধানে! 
দুঃসাধ্য উচ্ছবাস তব শেষ প্রান্তে উঠি আপনার 
সহসা মৃহূর্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার, 
ভুলিয়া শিয়াছে সব সুর--সামগীত শব্দহারা 
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরাষছে নির্বরিণীধারা । 


হে গার, যৌবন তব যে দ্দম আশ্নতাপবেগে 
আপনারে উৎসারিয্লা মরিতে চাহয়াছিল মেঘে-- 
সে তাপ হারায়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান, 
নিরুদ্দেশ চেম্টা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষাণ। 
পেয়েছ আপন সশমা, তাই আজি মোন শান্ত হিয়া 
সীমাবহশীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সশপয়া। 


আলামোড়া 
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ 


উৎসর্গ ৮৫ 
হে 


কান্ত করিয়াছ তাঁমি আপনারে, তই হেরো আজ 
তোমার সর্বাশ্গা ঘোর পুলাকছে শ্যাম শম্পরাজি 
প্রস্ফুটিত পুজ্পজালে ; বনস্পাঁত শত বরষার 
আনন্দবর্ধণকাব্য 'লাখতেছে পন্রপুঞ্জে তার 
ব্কলে শৈবালে জটে; সদূর্গম তোমার শিখর 
নির্ভয় বিহঙ্গ যত কলোল্লাসে কারছে মুখর । 
আসি নরনারীদল তোমার 'বপুল বক্ষপটে 
নিঃশঙ্ক কুটিরগুি বাঁধয়াছে নির্বারণীতটে । 
যেদন উঠিয়াছলে আগ্নতেজে স্পার্ধতে আকাশ, 
কম্পমান ভূমণ্ডলে, চন্দ্রসূর্য কারিবারে গ্রাস_ 
সেদিন হে গিরি, তব এক সঙ্গী আছল প্রলয় ; 
যখনি থেমেছ তুমি, বালিয়াছ 'আর নয় নয়" 
চার দিক হতে এল তোমা-'পরে আনন্দনি*বাস. 
তোমার সমাপ্তি ঘের বিস্তারল বিশ্বের 'বিশ্বাস। 


জাড়াসাঁকো 
৯ আষাঢ় ১৩১০ 


খ৬ 


আজ হোরতেছি আম হে হিমাদ্র, গভীর নির্জনে 
পাঠকের মতো তুমি বসে আছ অচল আসনে. 
সনাতন পখথখান তুলিয়া লয়েছ অঞ্ক-'পরে। 
পাষাণের প্রশ্গুলি খুলিয়া "গিয়াছে থরে থরে, 
পাঁড়তেছ একমনে । ভাঙল গাঁড়ল কত দেশ, 

গেল এল কত যুগ--পড়া তব হইল না শেষ। 
আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহমত খোলা পাতা 
ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেমগাথা-_ 
নিরাসন্ক নিরাকাজ্ক্ষ ধ্যানাতত মহাযোগাীশ্বর 
কেমনে 'দলেন ধরা সকোমল দূর্বল সুন্দর 
বাহুর করুণ আকর্ষণে 2 কিছু নাহ চাহ যাঁর, 
[তান কেন চাহলেন-- ভালোবাসিলেন 'নীর্বকার-_ 
পরিলেন পরিণয়পাশ ? এই ষে প্রেমের লীলা 
ইহারই কাহিনী বহে হে শৈল, তোমার বত শিলা। 


আলমোড়া 
২৬ জোষ্ত ১৯৩১০ 
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১৬০ 


তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনল্তসণ্চিত 
তপসয়র মতো । স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাশ্িত 
নাবড় নিগ়ভাবে পথশন্য তোমার নিজনে, 
নিষ্কলঙজ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবসর্জনে। 
তোমার সহত্রশৃষ্গ বাহ তুলি কহিছে নীরবে 
খাঁর আশ্বাসবাণশ__'শুন শুন বিশবজন সবে 
জেনেছি, জেনোছ আমি ।' যে ওগ্কার আনন্দ-আলোতে 
উঠোছল ভারতের 'বিরাট গভীর বক্ষ হতে 

সে আজ উঠিছে বাজি, গার, তব বিপুল পাষাণে। 
একাদন এ ভারতে বনে বনে হোমাশ্নি-আহুতি 
সেই বাহুবাণী আজি অচল প্রস্তরাশখার্পে 
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্‌ মল্ত্র উচ্ছবাসিছে মেঘধ্স্তৃপে । 


$ ডি 
৮ আবাঢ় 


৮ 


হে হমাদ্র, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজও তোমার 
অভেদাঙ্গা হরগোৌরী আপনারে যেন বারংবার 
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধারছেন বিচিত্ মুরাতি। 
ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপাঁতি, 
দুর্গম দুঃসহ মৌন, জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত 
নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মপাত 
পৃজাস্বর্ণপন্মদল। কঠিন প্রস্তরকলেবর 

হেরো তারে অঙ্গে অঙ্গে এ কশ লশলা করেছে বেষ্টন-_ 
মৌনেরে ঘিরেছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্াান 
সফেন চণ্চল নৃত্য, পিস্ত কঠিনেরে ওই চুমে 

কোমল শ্যামলশোভা নিতানব পল্লবে কুসুমে 
ছায়ারৌদ্রে মেঘের খেলায় । 'গারশেরে রয়েছেন ঘার 
পার্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলশগৃহে হিমশারি। 


শান্তিনিকেতন 
৬ আবাড় ১৯৩৯০ 
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ভারতসমহদ্রু তার বাষ্পোচ্ছবাস নিশবসে গগনে 
আলোক করিয়া পান, উদাস দক্ষিণ সমশরণে, 
আনির্চনীয় যেন আনল্দের অব্যন্ত আবেগ । 
উধর্ববাহ্‌ হিমাচল, তুমি সেই উদ্বাহত মেঘ 
শিখরে শিখরে তব ছায়াচ্ছম্ন গূহায় গুহায় 
রাখিছ নিরুদ্ধ কাঁর-__ প্হনর্বার উন্মুক্ত ধারায় 
নূতন আনন্দস্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে 
অসাম জিজ্ঞাসারত সেই মহাসমুদ্রের চিতে। 
সেইমতো ভারতের হদয়সমুদ্রু এতকাল 
কারয়াছে উচ্চারণ উধর্যপানে যে বাণ বিশাল. 
অনন্তের জ্যোতিস্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে 
রেখেছ সণ্ঝয় কার হে 'হমাদ্র. তুম স্তব্ধাশরে । 
তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আম ফিরি অন্বেষণে 
ভারতের পারচয় শান্ত শিব অশ্বৈতের সনে। 


৯ আবাঢ ১৯৩৯০ 


৩০ 


ভারতের কোন্‌ বৃদ্ধ খাঁষর তরুণ মৃর্ত তুমি 
হে আর্য আচার্য জগদীশ! কী অদৃশ্য তপোভাঁম 
বিরচলে এ পাষাণনগরীর শুচ্ক ধূলিতলে। 
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উল্মন্ত জনকোলাহলে 
যার তলে মণ্ন হয়ে মুহূর্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে 
দাঁড়াইলে একা তুমি-_এক যেথা একাকণ 'বরাজে 
সযন্দ্র-পৃ্পপন্র-পশুপক্ষী-ধুলায় প্রস্তরে- 
এক তন্দ্রাহন প্রাণ 'নিত্য যেথা নিজ অঞ্ক-পরে 
দূলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সংগশতে। মোরা যবে 
মন্ত ছিনু অতীতের আত দর 'নিম্ষল গৌরবে, 
কল্লোল কাঁরতোছন্দ স্ফীত কণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকৃপে- 
তুমি ছিলে কোন্‌ দূরে । আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন 
কোথায় পাতিয়াছিলে। সংবত গম্ভীর করি মন 
ছিলে রত তপস্যায় অর্পরশ্মির অন্বেষণে 
লোক-লোকান্তের অন্তরালে--যেথা পূর্ব খধাঁষগণে 
বহৃত্বের সিংহচ্বার উদ্বাটিয়া একের সান্ষাতে 
দাঁড়াতেন বাকাহশন স্তম্ভিত বিস্মিত জ্োড়হাতে। 
হে তপস্বশ, ডাকো তুমি সামমল্মে জলদগগজনে, 
'্টীন্তষ্ঠত নিবোধত! ডাকো শাস্ত-আভমানী জনে 
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পাশ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে । সৃবৃহং বি*শবতলে 
ডাকো মূ দাম্ভিকেরে। ডাক দাও তব শিষ্যদলে, 
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোমহৃতাশ্নি 'ঘিরিয়া । 
আরবার এ ভারত আনাতে আসুক ফারিয়া 

'নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে-_ বস্‌ক সে অগপ্রমত্ত চিতে 
লোভহশন দ্বন্হখীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদশীতে। 


৩৯ 


আজকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে ওগো, 
দিকঁদিগল্ত ঢাঁক। 
আজকে আমরা কাঁদয়া শুধাই সঘনে ওগো, 
আমরা খাঁচার পাখ-_ 
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর. 
আঁক্ত কি আসিল প্রলয়রাত্র ঘোর। 
চিরাদবসের আলোক গেল ক মায়া । 
চিরাদবসের আম্বাস গেল ঘুচয়া এ 
দেবতার কৃপা আকাশের তলে 
কোথা কিছু নাহ বাকি 
তোমাপাদনে চাই, কাঁদয়া শুধাই 
আমরা খাঁচার পাঁখ। 


কাজ্গুন এলে সহসা দাখন পবন হতে 
মাঝে মাঝে রাহ রাহ 
অপূর্ব আশা বাহ। 
হদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর, 
মাঝে মাঝে যবে রজনী হইত ভোর, 
কণশ মায়ামল্ত্ে বন্ধনদুখ নাশিয়া 
খাঁচার কোণেতে প্রভাত পাঁশত হাসিয়া 
ঘনমসণ-আঁকা লোহার শলাকা 
সোনার সূধায় মাথি। 
নাখিল 'বি*ব পাইতাম প্রাণে 
আমরা খাঁচার পাঁখ। 


আজ দেখো ওই পূর্ব-অচলে চাহিয়া, হোথা 
কিছুই না যায় দেখা-_ 

আজ কোনো 'দিকে 'তামরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথা 
পড়ে নি সোনার রেখা । 
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হদয়বন্ধুূ, শুন গো বন্ধু মোর, 
আজ শৃঙ্খল বাজে আত সৃকঠোর। 
আজ পঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহ রে, 
কার সম্ধান কার অন্তরে বাহরে। 
মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন 
আপনারে দিব ফাঁকি 
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজ 
আমরা খাঁচার পাখি। 


ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন 
তোমারে না দেয় বাথা। 
[পঞ্জরদ্বারে বাঁসয়া তুমিও কে*দো না যেন 
লয়ে বৃথা আকুলতা । 
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর. 
তোমার চরণে নাহ তো লৌহডোর। 
সকল মেঘের উধের্ব যাও গো উঁড়য়া, 
সেথা ঢালো তান বিমল শুন্য জ্াড়য়া-_ 
'নেবে নি. নেবে নি প্রভাতের রাবি' 
কহো আমাদের ডাকি, 
মৃদিয়া নয়ান শুনি সেই গান 
আমরা খাঁচার পাঁখি। 


৩২ 


যাঁদ ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে হে নারী, 
কাঁবর 'বাচত্র গান নিতে পার কাঁড় 
আপন চরণপ্রান্তে : তুমি মধ চিতে 
মম আছ আপনার গৃহের সংগীতে । 
স্তবে তব নাহি কান. তাই স্তব কার, 
তাই আম ভন্ত তব অনিন্দাসল্দরী। 
ভুবন তোমারে পৃজে. জেনেও জান না: 
ভন্তদাসীসম তৃমি কর আরাধনা 
খ্যাঁতিহীন 'প্রয়জনে। রাজমহিমারে 
যে করপরশে তব পার' কারবারে 
ম্বিগৃণ মাহমান্বিত, সে সহম্দর করে 
ধূলি ঝাঁট দাও তুমি আপনার ঘরে। 
সেই তো মহিমা তব, সেই তো গ্াঁরমা, 
সকল মাধূর্য চেয়ে তার মধ্যারমা৭ 
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৩৩ 


কত কী যে আসে কতকাষেযায় 
বাহিয়া চেতনা-বাহিনী। 
আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত 
হেথা হোথা তারি পড়ে থাকে কত- 
ছিল্লসূত্র বাছি শত শত 
তুমি গাঁথ বসে কাঁহনাী। 
ওগো একমনা, ওগো অগোচরা, 
ওগো স্মাতি-অবগাহনী। 


তব ঘরে কিছু ফেলা নাহ যায় 
ওগো হৃদয়ের গেহনী। 
কত ভূলি, কত হয়ে আসে ক্ষীণ-_ 
তুমি তাই লয়ে 'বিরামবিহীন 
রচিছ জখবনকাহিনশ। 
আঁধারে বাঁসয়া ক যে কর কাজ 
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী। 


কত যূুগ ধরে এমনি গাঁথিছ 
হাঁদ-শতদলশায়িনী। 

কী যেআছেকীযেনাইকেবাজানে, 

ক জানি রচিলে আমার পরানে 
কত-না যুগের কাঁহনশ-_ 
ওগো স্মাতি-অবগাহিনশ । 


৩৪ 


কথা কও, কথা কও । 
অনাঁদ অতশত, অনন্ত রাতে 
কেন বসে চেয়ে রও। 
কথা কও, কথা কও। 
যুগষুগাল্ত ঢালে তার কথা 
তোমার সাঙ্গরতলে, 
কত জশবনের কত ধারা এসে 
'মিশায় তোমার জলে। 
সেথা এসে তার ম্লোত নাহি আর, 
কলকল ভাষ নীরব তাহার-- 
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তরঞ্গহুশীন ভীষণ মৌন, 
তুমি তারে কোথা লও। 
হে অতাঁত, তুমি হৃদয়ে আমার 
কথা কও, কথা কও। 


কথা কও, কথা কও। 
স্তব্ধ অতাত, হে গোপনচার, 
অচেতন তৃমি নও-_ 
কথা কেন নাহ কও। 
তব সন্টার শুনেছি আমার 
মর্মের মাঝখানে, 
কত 'দবসের কত সন্য় 
রেখে যাও মোর প্রাণে। 
হে অতাঁত, তুমি ভুবনে ভুবনে, 
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে, 
মুখর দনের চপলতা-মাঝে 
স্থর হয়ে তুমি রও। 
হে অতাঁত, তুমি গোপনে হৃদয়ে 
কথা কও, কথা কও। 


কথা কও. কথা কও। 
কোনো কথা কভু হারাও নি তুমি, 
সব তৃমি তুলে লও. 
কথা কও. কথা কও। 
তুমি জীবনের পাতায় পাতায় 
অদৃশ্য 'লাপ "দয়া 
শপিতামহদের কাহিনী 'লিখিছ 
মঙ্জায় মিশাইয়া । 
যাহাদের কথা ভূলেছে সবাই 
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই, 
ণবস্মৃত ঘত নীরব কাহনশ 
স্তম্ভিত হয়ে বও-_ 
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতাত, 
কথা কও. কথা কও। 


৩৫ 


দেখো চেয়ে গিরির শিরে 
মেঘ করেছে গগন ঘরে, 
আর কোরো না দেরি। 
ওগো আমার মনোহরণ, 
ওগো স্িপ্ধ ঘনবরন, 


৯ 
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দাঁড়াও, তোমায় হেরি। 
দাঁড়াও গো ওই আকাশ-কোলে, 
দাঁড়াও আমার হদয়-দোলে, 

দড়ীও গো ওই শ্যামল তৃণ-পরে, 
আকুল চোখের বারি বেয়ে 
দাঁড়াও আমার নয়ন ছেয়ে, 

জল্মে জল্মে ফুগে যুগান্তরে। 
অমনি করে ঘনিয়ে তুমি এসো. 

অমনি করে উড়িয়ে দিয়ো কেশ। 
অমনি করে নাবড় ধারাজলে 
অমাঁন করে ঘন তিমিরতলে 

আমায় তুমি করো নিরুদ্দেশ । 


ওগো তোমার দরশ লাগি, 
ওগো তোমার পরশ মাগি, 
গুমরে মোর হিয়া। 
রহি রহি পরান ব্যেপে 
আগুনরেখা কেপে কেপে 
যায় যে ঝলকিয়া। 
বলাকাদল যাচ্ছে উড়ে 
জানি নে কোন্‌ দূর সমবদ্রপারে ! 
সজল বায়ু উদাস ছুটে. 
কোথায় শিয়ে কেদে উঠে 
পথাঁবহীন গহন অন্ধকারে । 
ওশো তোমার আনো খেয়ার তরণ, 
যাব সকল বাঁধন-বাধা-খোলা । 
ঝড়ের বেলা তোমার স্মতহাীস 
লাগবে আমার সর্বদেহে আস. 
তরাস-সাথে হরষ দিবে দোলা । 


ওই যেখানে ঈশান কোণে 
তাঁড়ৎ হানে ক্ষণে ক্ষণে 
বিজন উপকূলে, 
তটের পায়ে মাথা কুটে 
তরশ্গাদল ফেনিয়ে উঠে 
গিরির পদমূলে : 
ওই যেখানে মেঘের বেণণ 
জাঁড়য়ে আছে বনের শ্রেণী 
মর্মীরছে নারিকেলের শাখা, 


মাডাম ৪২ যেখানে 


শৈলমালা তুলেছে নল পাখা, 
কেন আজ আনে আমার মনে 
ওইখানেতে মিলে তোমার সনে 

বেধেছিলেম বহুকালের ঘর, 
হোথায় ঝড়ের নৃতামাঝে 
ঢেউয়ের সুরে আজো বাজে 

যুগান্তরের মিলনগণীতিস্বর। 


কে গো চিরজনম ভ'রে 
নিয়েছ মোর হৃদয় হরে 
উঠছে মনে জেগ্রে। 
1নত্যকালের চেনাশোনা 
করছে আজ আনাগোনা 
নবান ঘন মেঘে। 
কত (প্রয়মূখের ছায়া 
ছড়িয়ে দিল সৃখদ্খের রাশি, 
আজকে যেন দিশে দিশে 
ঝড়ের সাথে যাচ্ছে মিশে 
কত জল্মের ভালোবাসাবাঁস। 
তোমায় আমায় যত 'দিনের মেলা, 
লোক-লোকান্তে যত কালের খেলা 
এক মুহূর্তে আজ করো সার্থক। 
এই নিমেষে কেবল তৃমি একা, 
জশ্গং জুড়ে দাও আমারে দেখা, 
জীবন জুড়ে মিলন আজ হোক। 


পাগল হয়ে বাতাস এল, 
ছন্ব মেঘে এলোমেলো 


জানি না দিশাদগল্তরে 
আকাশ ছেয়ে কিসের তরে 

চঙ্জছে আয়োজন। 
পাঁথক গেছে ঘরে 'ফিরে, 
পাখিরা সব গেছে নীড়ে, 

তরণণ সব বাঁধা ঘাটের কোলে, 
আজি পথের দুই 'কিনারে 
জাগিছে গ্রাম রুদ্ধ দ্বারে 

পদবস আজি নয়ন নাহি খোলে। 


১৪ 
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শান্ত হ রে. শান্ত হ রে প্রাণ 
ক্ষান্ত কারস প্রগল-ভ এই গান, 
ক্ষান্ত কারস বুকের দোলাদুলি । 
হঠাৎ যাঁদ দুয়ার খুলে যায়, 
হঠাৎ যাঁদ হরষ লাগে গায়, 
তখন চেয়ে দোখস আঁখি তুলি। 


আলমোড়া 
৩০ বৈশাখ ১৩১০ 


৩৬ 


আমি যারে ভালোবাস সে ছিল এই গায়ে, 
বাঁকা পথের ডাঁহন পাশে. ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে। 
কে জানে এই গ্রাম, 
কে জানে এর নাম, 
খেতের ধারে মাঠের পারে বনের ঘন ছায়ে। 
শুধু আমার হদয় জানে সে ছিল এই গাঁয়ে। 


কত সাঁঝের চাঁদ-ওঠা সে দেখেছে এইখানে । 
কত আষাঢ় মাসে 
[ভিজে মাটির বাসে 
বাদলা হাওয়া বয়ে গেছে তাদের কাঁচা ধানে । 
সে-সব ঘনঘটার দিনে সে ছিল এইখানে । 


এই 'দঘি, ওই আমের বাগান, ওই যে শিবালয়, 
এই আঁঙগুনা ডাক-নামে তার জানে পারচয় । 
এই পুকুরে তার 
সাঁতির-কাটা বার, 
ঘাটের পথরেখা তাঁর চরণ-লেখাময় । 
এই গাঁয়ে সে 'ছল কে সেই জানে পারিচয়। 


এই যাহারা কলস নিয়ে দাঁড়ায় ঘাটে আসি 

এরা সবাই দেখেছিল তারি মুখের হাঁসি। 
কুশল পৃছি তারে 
দাঁড়াত তার দ্বারে 

লাঙল কাঁধে চলছে মাঠে ওই যে প্রাচীন চাষী। 

সে ছিল এই গাঁয়ে আমি যারে ভালোবাসি। 


পালের তরী কত যে যায় বাহ দখিন বায়ে, 
দূর প্রবাসের পাঁথক এসে বসে বকুলছায়ে, 


উৎসর্গ 


পারের বারশদলে 

খেয়ার ঘাটে চলে, 
কেউ গো চেয়ে দেখে না ওই ভাঙা ঘাটের বায়ে । 
আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গায়ে। 


আলমোড়া 
২৯ বৈশাখ ১৯৩১০ 


৩৭ 


ওরে আমার কর্মহারা ওরে আমার স্াষ্টছাড়া 
ওরে আমার মন রে আমার মন। 

জানি নে তুই কিসের লাশ কোন্‌ জগতে আছিস জাগি. 
কোন্‌ সেকালের বিলুপ্ত ভুবন । 

কোন পুরানো যুগের বাণী অর্থ যাহার নাহ জানি, 
তোমার মুখে উঠছে আজ ফুটে। 
শুনে চক্ষে অশ্রুধারা ছুটে। 

আজ সকল আকাশ জবড়ে যাচ্ছে তোমার পাখা উড়ে 
তোমার সাথে চলতে আম নারি। 

তুমি যাদের চিন বলে টানছ বৃকে নিচ্ছ কোলে 
আম তাদের চিনতে নাহ পারি। 


খুলে গেছে যন্গান্তরের সেতু। 

মিথ্যা আজ কাজের কথা, আজ জেগেছে যে-সব ব্যথা 
এই জাবনে নাইকো তাহার হেতু। 

গভীর চিন্তে গোপন শালা সেথা ঘুমায় ষে রাজবালা 
জানি নে সে কোন্‌ জনমের পাওয়া । 

দেখে নিলেম ক্ষণেক তারে, যেমান আজ মনের দ্বারে 
যবানকা ডীড়য়ে দিল হাওয়া । 

ফুলের গন্ধ চুপে চুপে আজ সোনার কাঁঠরুপে 
ভাঙালো তার চিরষুগের ঘুম। 

দেখছে লয়ে মৃকুর করে আঁকা তাহার ললাট-পরে 
কোন জনমের চন্দনকুঙ্কুম । 


2১ 
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রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


তাদের চেনে, চেনে না বা কেউ। 
চূড়ায় তারা সোনার মালা পরে। 

সোনার তুলি দয়া লিখা চৈত্র মাসের মরাীচিকা 
কাঁদায় হিয়া অপূর্বধন-তরে। 

গ্রাছের পাতা যেমন কাঁপে দাঁখন বায়ে মধূর তাপে, 
তেমনি মম কাঁপছে সারা প্রাণ। 

কাঁপছে দেহে কাঁপছে মনে হাওয়ার সাথে আলোর সনে, 
মর্মরিয়া উঠছে কলতান। 

কোন্‌ আতাঁথ এসেছে গো কারেও আম চিনি নে গো, 
মোর দ্বারে কে করছে আনাগোনা । 
ওগো তোরা শোনা আমায় শোনা 

দূর আকাশের ঘুমপাড়ানি মৌমাঁছদের মন-হারানি 
জই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান, 

ভুলের গায়ে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুঁড়য়ে-নেওয়া 


চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান। 


শুনাস নে গো ক্লান্ত বুকের বেদনা বত সখের দুখের 
প্রেমের কথা, আশার নিরাশার। 

শুনাও শুধু মৃদুমল্দ অর্থাবহশন কথার ছন্দ 
শুধু সুরের আকুল ঝংকার। 

ধারাফন্তে সনান কারি য়ে তুমি এসো পার 
চাঁপাবরন লঘু বসনখান। 

ভালে আঁকো ফুলের রেখা চন্দনেরই পন্রলেখা, 
কোলের 'পরে সেতার লহো টানি। 

দূর দিগন্তে মাঠের পারে সুনীল ছায়া গাছের সারে 
নয়ন-দু'টি মগন কার চাও। 

'ভিন্রদেশী কবির গাঁথা অঙ্তানা কোন্‌ ভাষার গাথা 
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জারয়া গাও। 

হাজারবাগ 


১২ চির ১৩০৯ 


৩৮ 


আমার খোলা জানালাতে 
শব্দাবহীন চরণপাতে 
কে এলে গো, কে গো তুমি এলে। 
একলা আমি বসে আছি 
অস্তলোকের কাছাকাছি 
পশ্চিমেতে দুটি নয়ন মেলে। 


বই 


৯ 


৪৯ উঠ 


১৬ চিত্ত ১৩০৯ 
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আজ আমার দ্বারের কাছে 
অনাদি রাত স্তব্ধ আছে 
তোমার পানে মেলি তাহার আঁখি। 


এই মুহূর্তে আধেক ধরা 
লয়ে তাহার আঁধার-ভরা 

কত 'বরাম, কত গভাঁর প্রীতি 
আমার বাতায়নে এসে 
দাঁড়াল আজ 'দিনের শেষে, 

শোনায় তোমায় গুঞ্জরত গতি । 
চক্ষে তব পলক নাহি, 
প্রুবতারার 'দকে চাহি 

তাকিয়ে আছ নির্‌দ্দেশের পানে । 
নশরব দুটি চরণ ফেলে 
আঁধার হতে কে গো এলে 

আমার ঘরে আমার গাঁতে গানে। 


কত মাঠের শন্যপথে, 
কত পুরীর প্রান্ত হতে 
কত সিম্ধুবালুর তারে তারে, 
কত শাল্ত নদীর পারে, 
কত স্তব্ধ গ্রামের ধারে, 
কত সপ্ত গহদুয়ার ফিরে 
কত বনের বায়ুর 'পরে 
এলোচুলের আঘাত ক'রে 
আমিলে আজ হঠাৎ অকারণে । 
বহৎ দেশের বহু দরের 
বহু দিনের বহু সুরের 
আনিলে গান আমার বাতায়নে । 


৩৯ 


আলোকে আসিয়া এরা লশলা করে যায় 
আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে। 
ভাবে মনে বৃথা এই আসা আর যাওয়া, 
অর্থ কিছুই এর নাহি রে। 
কেন আসি, কেন হাসি, 
কেন আঁখিজলে ভাসি, 


উৎসর্গ ১৯৯ 


কার কথা বলে যাই, 
কার গান গাহি রে। 
অর্থ কিছুই তার নাহ রে। 


ওরে মন, আয় তুই সাজ ফেলে আয়, 
মিছে ক কারস নাট- টু 
বুঝতে চাহস যাঁদ বাহরেতে আয়, 
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দোঁখিতে। 
ওই দেখ নাটশালা 
পারয়াছে দীপমালা, 
সকল রহস্য তুই 
চাস যাঁদ ভেদিতে 
জে না 'ফিরিস নাট-বেদীতে । 


নেমে এসে দরে এসে দাঁড়াব ঘখন-_ 
দেখিবি কেবল, নাহ খাজাব, 


দেখাব কেবল, নাহ খঁজাব। 


চিরকাল এ কী লশলা গো-_ 
অনন্ত কলরোল । 
অশ্রুত কোন গানের ছন্দে 
অন্ভুত এই দোল। 
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ। 
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে 
আঁধারে টানিয়া নিতেছ। 
সমুখে যখন আসি 
তখন পুলকে হানি, 
পশ্চাতে যবে ফিরে বায় দোলা 
ভয়ে আঁখিজলে ভাস। 
সমৃখে যেমন 'িছেও তেমন 
মিছে কার মোরা গোল। 


৯০০ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


চিরকাল একই লশলা গো- 
অনন্ত কলরোল। 


ডান হাত হতে বাম হাতে লও, 
বাম হাত হতে ডানে। 
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া 
কী যে কর কে বা জানে। 
কোথা বসে আছ একেলা । 
সব রাঁবশশী কুড়ায়ে লইয়া 
তালে তালে কর এ খেলা। 
খুলে দাও ক্ষণতরে, 
ঢাকা দাও ক্ষণপরে, 
মোরা কেদে ভাবি, আমারি কী ধন 
কে লইল বাঁঝ হ'রে। 
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান 
সে কথাটি কে বা জানে। 
ডান হাত হতে বাম হাতে লও. 
বাম হাত হতে ডানে। 


এইমতো চলে চিরকাল গো 
শুধু যাওয়া, শুধু আসা। 
চির দিনরাত আপনার সাথ 
আপান খোলছ পাশা। 
আছে তো যেমন যা ছিল-_ 
হারায় নি কিছু, ফ.রায় নি কিছু 
যে মরিল যে বা বাঁচিল। 
বাহ সব সুখদৃখ 
এ ভুবন হাসিমুখ, 
তোমার খেলার আনন্দে তার 
ভরয়া উঠেছে বুক। 
আছে সেই আলো, আছে সেই গান, 
আছে সেই ভালোবাসা । 
এইমতো চলে চিরকাল গো 
শুধু বাওয়া, শুধু আসা। 


৪৯ 


সেদিন 'কি তুমি এসেছিলে, ওগো 
সে কি তুমি, মোর সভাতে। 
হাতে ছিল তব বাঁশি, 
অধরে অবাক হাঁসি, 


উৎসর্গ ১০১ 


সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল 
মদাবহহল শোভাতে । 

সে কি তুমি, ওগো, তুমি এসোছলে 
সোদন নবীন প্রভতে-_ 
নব-যৌবন-সভাতে। 


সোঁদন আমার যত কাজ ছিল 
সব কাজ তুমি ভুলালে। 
খোললে সে কোন: খেলা. 
কোথা কেটে গেল বেলা! 

ঢেউ 'দয়ে 'দয়ে হাদয়ে আমার 
রন্তকমল দলালে। 

পুলকিত মোর পরানে তোমার 
গালোল নয়ন বূলালে. 
সব কাজ মোর ভুলালে। 


তার পরে হায় জানি নে কখন 
ঘুম এল মোর নয়নে। 
উঠিন্‌ বখন জেগে 
ঢেকেছে গগন মেঘে, 

তরুতলে আছ একেলা পাঁড়য়া 
দালত পন্র-শয়নে ৷ 

তোমাতে আমাতে রত ছিনু ববে 
কাননে কুসৃমচয়নে 
ঘ"ম এল মোর লয়নে। 


সোদনের সভা ভেঙে গেছে সব 
আজ ঝরঝর বাদরে। 
পথে লোক নাহ আর, 
রুদ্ধ করোছ দ্বার, 

একা আছে প্রাণ ভূতল-শয়ান 
আ'জকার ভরা ভাদরে। 

তুমি কি দুয়ারে আঘাত করিলে, 
তোমারে লব কি আদরে 
আজি ঝবরঝর বাদরে। 


তুমি ষে এসেছ ভস্মমিন 
তাপস-মরাত ধরিয়া । 
স্তিমিত নয়নতারা 
ঝঁলিছে অনলপারা, 

সিম্ত তোমার জটাজ্‌টে হতে 
সিল পাঁড়ছে ঝাঁরয়া। 


৯০৭ 


রবীল্দ্র-রচনাবলণ ২ 


বাহর হইতে ঝড়ের আঁধার 
আনিয়া সাথে করিয়া 
অপস-মূরাত ধাঁরয়া। 


নাম হে ভীষণ, মৌন, রিস্ত, 
এসো মোর ভাঙা আলয়ে। 
ললাটে তিলকরেখা 
যেন সে বহিলেখা, 

হস্তে তোমার লৌহদণ্ড 
বাজছে লৌহবলয়ে । 

শূন্য ফিরিয়া যেয়ো না আতিথি, 
সব ধন মোর না লয়ে। 
এসো এসো ভাঙা আলয়ে। 


5৭. 


মন্তে সেষে পৃ 
রাখীর রাঙা সুতো 
বাধন 'দিয়োছনু হাতে: 
আজ কি আছে সেটি সাথে। 
ধবদায়বেলা এল মেঘের মতো ব্যেপে, 
গ্রাল্থ বেধে দিতে দু হাত গেল কেপে, 
সোদন থেকে থেকে চক্ষু-দুটি ছোপ 
ভরে যে এল জলধারা । 
আজকে বসে আছি পথের এক পাশে, 
আমের ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে 
তুচ্ছ কথাট্কু কেবল মনে আদুস 
ভ্রমর যেন পথহারা- 
সেই যে বাম হাতে একটি সরু রাখা - 
আধেক রাঙা, সোনা আধা, 
আজো কি আছে সোট বাঁধা। 


পথ যে কতখানি 
কিছুই নাহি জানি, 
চৈন-ফসলের দেশে। 
বখন গেলে চলে তোমার গ্রশবামূলে 
দীর্ঘ বেণী তব এলিয়ে 'ছিল খুলে, 
মাল্যখানি গাঁথা সাঁজের কোন ফুলে 
লুটিয়ে পড়েছিল পায়ে। 


হাজারবাগ 
১০ চৈ ১৩০৯ 


উৎসর্গ ১০৩ 


একটুখান তুমি দাঁড়নে বাঁদ যেতে! 
নতুন ফুলে দেখো কানন ওঠে মেতে, 
1দতেম ত্বরা করে নবীন মালা গেথে 
কনকচাঁপা-বনছায়ে ৷ 
মাঠের পথে যেতে তোমার মালাখানি 
পশ্প কি বেণী হতে খসে, 
আজকে ভাবি তাই বসে। 


নৃপনূর ছিল ঘরে 
গিয়েছ পায়ে পারে, 
নয়েছ হেথা হতে তাই, 
অঙ্গে আর কিছ নাই। 
আকুল কলতানে শতেক রসনায় 
চরণ ঘেরি তব কাঁদছে করুণায়, 
তাহারা হেথাকার 'বিরহবেদনায় 
মুখর করে তব পথ। 
জানি নাকী এতষে তোমার 'ছিল ত্বরা, 
[কিছুতে হল নাষে মাথার ভূষা পরা, 
দতেম খুজে এনে 'সিশথাঁটি মনোহরা _ 
রহিল মনে মনোরথ। 
হেলায় বাঁধা সেই নূপুর-্দুটি পায়ে 
আছে কি পথে গেছে খুলে, 
সেকথা ভাব তরুমূলে। 


অনেক গশতগান 

করোছ অবসান 

অনেক সকালে ও সাঁজে, 

অনেক অবসরে কাজে । 
তাহার শেষ গান আধেক লয়ে কানে 
দশর্ঘ পথ 'দয়ে গেছ সুদর-পানে, 
আধেক-জানা সুরে আধেক-ভোলা তানে 

গেয়েছ গুনগুন স্বরে। 
কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো, 
সে গান শুধু তব, সে নহে আর কারো, 
তুমিও গেলে চলে সময় হল তারো, 

ফুটল তব পজাতরে। 
মাঠের কোন্খানে হারাল শেষ সুর 

যে গান নিয়ে গেলে শেষে, 

ভাব ষে তাই আনমেষে। 


৯০৪ 


রবীল্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


৪৩ 


পথের পথক করেছ আমায় 
দেই ভালো ওগো সেই ভালো। 
আলেয়া জবালালে প্রান্তরভালে 
সেই আলো মোর সেই আলো। 
ঘাটে বাঁধা ছিল খেয়াতরী, 
তাও কি ডুবালে ছল করি। 
সাঁতারিয়া পার হব বাহ ভার 
সেই ভালো মোর সেই ভালো! 


ঝড়ের মুখে যে ফেলেছ আমায় 
সেই ভালো ওগো সেই ভালো । 
সব সুখজ্জালে বন্দর জবালালে 
সেই আলো মোর সেই আলো । 
সাথী যে আছিল নিলে কাঁড়, 
ক ভয় লাগালে গেল ছাঁড়। 
একাকাঁর পথে চলিব জগতে 
সেই ভালো মোর সেই ভালো । 


কোনো মান তুমি রাখ নি আমার 
সেই ভালো ওগো, সেই ভালো । 
হদয়ের তলে যে আগুন জলে 
সেই আলো মোর সেই আলো । 
পাথেয় যে-কপট ছিল কাড়ি 
পথে খাঁস কবে গেছে পাড়, 
শুধু নিজবল আছে সম্বল 
সেই ভালো মোর সেই ভালো। 


৪৪ 


আলো নাই, দিন শেষ হল, ওরে 
পান্থ, বিদেশী পাল্থ। 
ঘণ্টা বাজিল দূরে, 
ও-পারের পাজপদরে, 

এখনো যে পথে চলোছস তুই 
হায় রে পথশ্রান্ত 
পাল্ধ, 'বিদেশশ পাল্থ। « 


দেখু সবে ঘরে ফিরে এল, ওরে 
পান্থ, বিদেশশী পান্থ। 


উৎসর্গ ৯০৫ 


পূজা সারি দেবালয়ে 
প্রসাদী কুসুম লয়ে, 
এখন ঘুমের কর আয়োজন 
হায় রে পথশ্রান্ত 
পান্থ, বিদেশী পান্থ । 


রজনশী আঁধার হয়ে আসে, ওরে 
পান্থ, 'বিদেশশ পাল্থ। 
ওই যে গ্রামের পরে 
দীপ জলে ঘরে ঘরে, 

দপপহশন পথে কণ কাঁরাব একা 
হায় রে পথ্শ্রাম্ত 
পাল্ধ, 'বিদেশশ পান্থ। 


এত বোঝা লয়ে কোথা বাস, ওরে 


৪৫ 


সাঙ্জা হয়েছে রণ। 
অনেক য্যঝয়া অনেক খজিয়্া 

শেষ হল আয়োজন। 

তুমি এসো, এসো নার, 

আনো তব হেমঝারি। 
ধুয়েমৃছে দাও ধৃূলির চিহ্ু, 
জোড়া দিয়ে দাও ভদ্ন-ছন, 

পুঞজ্জত আয়োজন 

যুগ 


১০৬ রবীল্দ্র-য়চনাবলশী ২ 


স্থায় আফিয়া সিশ্দুর-বিন্দু 

মঙ্গল করো, সার্থক করো 
শূন্য এ মোর গেহ। 
এসো কল্যাণী নার”, 
বাহয়া তার্থবারি। 


বেলা কত বায় বেড়ে। 
কেহ নাহি চাহে খর-রাবিদাহে 
পরবাসী পাঁথকেরে। 
তুমি এসো, এসো নারা, 
আনো তব সধাবারি। 
বাজাও তোমার নিজ্কলঙ্ক 
শত-চাঁদে-গড়া শোভন শকঞ্খ, 
বরণ করিয়া সার্থক করো 
পরবাসী পাঁথকেরে। 
আনন্দময়শী নারী, 
আনো তব সুধাবারি। 


স্রোতে যে ভাঁসল ভেলা । 
এবারের মতো দন হল গত 
এল বিদায়ের বেলা। 
তুমি এসো, এসো নার, 
আনো গো অশ্রুবার। 
তোমার সজল কাতর দৃষ্টি 
পথে করে দিক করুণাবৃক্টি, 
ব্যাকুল বাহুর পরশে ধন্য 
হোক 'বদায়ের বেলা। 
আয় বিষাঁদিনী নার", 
আনো গো অশ্রুবারি। 


আধার 'নিশীখরাতি। 
গৃহ নির্জন শূন্য শয়ন 
জ্বলছে পূজার বাতি। 


তুমি এসো, এসো নার", 
আনো তর্পণবারি। 
অবারত করি ব্যথত বক্ষ 
খোলো হৃদয়ের গোপন কক্ষ, 
এলোকেশপাশে শুদ্রবসনে 
জহালাও পূজার বাঁত। 
এসো তাপাঁসনী নারণ, 
আনো তর্পণবারি। 


৪৬ 


আমাদের এই পল্লশখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা, 
দেবদারুর কুঞ্জে ধেনু চরায় রাখালেরা। 

কোথা হতে চৈন্রমাসে হাঁসের শ্রেণী উড়ে আসে, 
অগ্ানেতে আকাশপথে যায় যে তারা কোথা 
আমরা কিছুই জানি নেকো সেই সদরের কথা । 
আমরা জান গ্রাম ক'খাঁন চিনি দশাঁট গিরি, 
মা ধরণ রাখেন মোদের কোলের মধ্যে ঘিরি। 


সে ছিল ওই বনের ধারে ভুট্টাখেতের পাশে 
যেখানে ওই ছায়ার তলে জলটি ঝরে আসে । 

কর্না হতে আনতে বারি জুটত হোথা অনেক নারণ, 
উঠত কত হাসির ধান তাঁর ঘরের দ্বারে, 
সকাল-সাঁঝে আনাগোনা তারি পথের ধারে । 
িশত কুলুকুল্ধবন তাঁর 1দনের কাজে, 
ওই রাখিণী পথ হারাত তার ঘুমের মাকে। 


সম্ধ়্বেলায় সন্নযাসী এক বিপৃল জটা শিরে 

মেঘে-ঢাকা শিখর হতে নেমে এলেন ধারে। 
বিস্ময়েতে আমরা সবে শুধাই, তুমি কে গো হবে।' 

বসল যোগশী নিরুত্তরে নির্বারণীর কূলে 

নীরবে সেই ঘরের পানে স্থির নয়ন তুলে । 

অজানা কোন্‌ অমঞ্গলে বক্ষ কাঁপে ডরে, 

রানি হল, ফিরে এলেম ষে বার আপন ঘরে। 


পরাঁদনে প্রভাত হল দেবদারুর বনে, ৮ এ. লস 
ঝর্নাতলায় আনতে বার জ্‌উল নারাগণে। 
দুয়ার খোলা দেখে আসি, নাই সে খুশি, নাই সে হাসি, 
নিব-নিব প্রদীপাট সেই ঘরের কোণে জহলে। 
কোথায় সে যে চলে গেল রাত না পোহাতেই 
শূন্য ঘরের ম্বারের কাছে সম্ঘযাসীও নেই। 


১০৬ 
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চৈন্মাসে রোদ্র বাড়ে, বরফ গলে পড়ে 
ঝর্নাতলায় বসে মোরা কাঁদ তাহার তরে। 

আজিকে এই তৃষার দিনে কোথায় ফেরে নিঝর 'বিনে, 
শৃজ্ক কলস ভরে নিতে কোথায় পাবে ধারা । 
কে জানে সে নরৃদ্দেশে কোথায় হল হারা। 
কোথাও কিছু আছে কি গো, শুধাই যারে তারে, 
আমাদের এই আকাশ-ঢাকা দশ পাহাড়ের পারে। 


গ্রীত্অরাতে বাতায়নে বাতাস হ্‌ হূ করে, 
বসে আছি প্রদীপ-নেবা তাহার শা ঘরে। 

শুনি বসে দবারের কাছে ঝর্না যেন তারেই যাচে 
বলে, ওগো আজকে তোমার নাই কি কোনো ভূষা, 
জলে তোমার নাই প্রয়োজন এমন শ্রীম্মানিশা :' 
আমও কেদে কেদে বাল. 'হে অজ্ঞাতচারশী, 
তৃফা যাঁদ হারাও তবু ভুলো না এই বারি।' 


হেনকালে হঠাৎ যেন লাগল চোখে ধাঁধা, 
চারি দিকে চেয়ে দোখ নাই পাহাড়ের বাধা । 

ওই যে আসে. কারে দেখ আমাদের যে ছিল সে কি? 
ওশো তৃমি কেমন আছ, আছ মনের সুখে? 
খোলা আকাশতলে হেথা ঘর কোথা কোন: মুখে : 
নাইকো পাহাড়, কোনোখানে কর্না নাহি ঝরে, 
তৃফা পেলে কোথায় বাবে বারপানের তরে? 


সে কহিল, 'যে-ঝর্না সেথা মোদের দ্বারে, 
নদ" হয়ে সে-ই চলেছে হেথা উদার ধারে। 

সে আকাশ সেই পাহাড় ছেড়ে অসীম-পানে গেছে বেড়ে 
সেই ধরারেই নাইকো হেখা পাষাণ-বাঁধা বেধে ।' 
'সবই আছে, আমরা তো নেই", কইনু তারে কেদে। 
সে কহিল করুণ হেসে, 'আছ হদয়মূলে।' 
স্বপন ভেঙে চেয়ে দেখি আছি কর্নাকূলে। 


৯০ নাথ ১৩০৯ 


৪৭ 


অত চুপি চুপি কেন কথা কও 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ। 

আত ধারে এসে কেন চেয়ে রও 
ওগো এক প্রপয়েরই ধরন। 

যবে. সম্ধ্যাবেলায় ফৃলদল 
পড়ে ক্লান্ত বৃল্তে নাঁময়া, 


উৎসর্গ ১০৯ 


ঘবে ফিরে আসে গোঠে গাভীদল 
সারা দিনমান মাঠে ভ্রাময়া, 

তুমি পাশে আস বস অচপল 
ওগো আত মৃদশাঁত-চরণ। 

আম বুঝি নাযেকাঁ যে কথা কও 
ওগো রণ, ছে মোর মরণ। 


হায় এমান করে কি, ওগো চোর, 


মোরে স্বপনে কারবে হরণ 
আম বুবি না যে কেন আস-বাও 
ওগো মরণ, হে মোর নরণ। 


কহো 1মলনের এ ক রীতি এই 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ। 

সমারোহভার কিছু নেই 
নেই কোনো মঙালাচরণ ? 
তব [পঞ্গলছাবি মহাজট 

সেকি চড়া কার বাঁধা হবে না। 
তব বিক্তয়োষ্ধত ধহজপট 

সেকি আগে-পিছে ফেহ ববে না। 
তব মশাল-আলোকে নদশতট 
ঘাসে 


পু 


আঁখি মোলবে না রাগাবরনঃ 
কেপে উঠিবে না ধরাতল 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ? 


যবে ববাহে চাললা বিলোচন 


১৯০ 
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দোলে গলায় কপালাভরণ, 
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে আন 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ। 


শুনি শমশানবাসীর কলকল 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ, 
সুখে গোৌরশর আঁখি ছলছল, 
তাঁর কাঁপিছে 'নিচোলাবরণ। 
তাঁর বাম আখ ফুরে থরথর, 
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে, 
তাঁর পুলকিত তনু জরজর, 
তাঁর মন আপনারে ভূলিছে। 
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর 
খেপা বরেরে করিতে বরণ, 
তাঁর [পতা মনে মানে পরমাদ 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ। 


চুরি কার কেন এস চোর 
ওগো. মরণ, হে মোর মরণ। 
শুধু নশরবে কখন 'নাঁশ-জ্ের, 


৮) 


ওগো মরণ, হে মোর মরণ। 


যদ কাজে থাক আমি গৃহমাঝ 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ, 
তুমি ভেঙে 'দয়ো মোর সব কাজ 
কোরো সব লাজ অপহরণ। 
বাদ স্বপনে মিটায়ে সব সাধ 
আম শুল্পে থাক সুখশয়নে, 
যাঁদ হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ 
থাক আধজাগরূক নয়নে, 
তবে শঙ্গে তোমার তুলো নাদ 
কার প্রলর়*্বাস ভরণ, 


উৎসর্গ ১৯১৯ 


আম ছুটিয়া আসব ওগো নাথ, 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ । 


আমি বাব, যেথা তব তরশ রয় 
ওগ্গো মরণ, হে মোর মরণ । 
যেথা অকৃল হইতে বায়ু বয় 
করি আঁধারের অনুসরণ 
যাঁদ দোখ ঘনঘোর মেঘোদয় 
দূর ঈশানের কোণে আকাশে, 
যাঁদ গবদুযং্ফণশ জহালাময় 
তার উদ্যত ফণা 'বকাশে, 
আম ধফরিব না কার মিছা ভয় 
আম কাঁরব নীরবে তরণ 
সেই মহাবরষার রাঙা জল 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ। 


৪৮ 


সে তো সোঁদনের কথা, বাকাহশীন যবে 
এসেছিনু প্রবাসীর মতো এই ভবে 
একমান্র ক্রন্দন সম্বল লয়ে সাথে। 

আজ সেথা কা করিয়া মানুষের প্রীতি 
কন্ঠ হতে টানি লয় ষত মোর গণশীতি। 

এ ভুবনে মোর চিন্তে আত অল্প স্থান 
নিয়েছ ভূবননাথ। সমস্ত এ প্রাণ 
সংসারে করেছ পূর্ণ । পাদপ্রান্তে তব 
প্রত্যহ যে ছন্দে বাঁধা গীত নব নব 
দিতেছি অঞ্জাল, তাও তব পূজাশেষে 
লবে সবে তোমা সাথে মোরে ভালোবেসে 
এই আশাখান মনে আছে আবিচ্ছেদে। 
যে প্রবাসে রাখ সেথা প্রেমে রাখো বেধে। 


নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে 
বাঁধবে এমান প্রেমে । প্রেমের আলোকে 
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে 

নব নব পৃজ্পদলে ; প্রেম-আকরণে 
ষত গড় মধু মোর অন্তরে 'বিলসে 
উঠবে অক্ষয় হয়ে নব নব রসে 
বাহরে আসিবে ছুটি-_ অন্তহীন প্রাণে 
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহবানে 
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নব নব জীবনের গন্ধ ধাব রেখে, 
নব নব 'বকাশের বর্ণ যাব একে 
কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরত-ক্‌পে 
এক ধরাতলমাঝে শুধু একর্‌পে 
বাঁচয়া থাঁকতে। নব নব মত্যুপথে 
তোমারে পাাঁজতে যাব জগতে জগতে। 


যোজন 


কঈ কথা বলিব বলে 
বাহরে এলেম চলে, 
দাঁড়ালেম দুয়ারে তোমার- 
উধর্যমূখে উচ্চরবে 
বালতে গেলেম যবে 
কথা নাহ আর। 
যে কথা বলিতে চাহে প্রাণ 
সে শুধু হইয়া উঠে গান। 
নিজে না বুঝিতে পার, 


চেয়ে খাঁক উৎস্‌ক-নয়ান। 


তবে কিছ শুধায়ো না-_ 
শুনে যাও আনমনা, 
যাহা বোঝ, যাহা নাই বোঝ। 
সম্ধ্যার আঁধার-্পরে 
মুখে আর কণ্তস্বরে 
বাকিটুকু খোঁজো । 
কথায় কিছু না যায় বলা. 
গান সেও উন্মত্ত উতলা । 
তুম যাঁদ মোর সরে 
নিজ কথা দাও পুরে 
গীত মোর হবে না বিফলা। 


কত 'দবা কত 'বভাবরশ 
কত নদ নদে লক্ষ ম্লোতের 
মাঝখানে এক পথ ধার, 
কত ঘাটে ঘাটে লাগায়ে, 
কত সারিগান জাগায়ে, 
কত অদ্ানে নব নব ধানে 
কতবার কত বোঝা ভাঁর 
কর্ণধার হে কর্ণধার, 
বেচে 'কিনে কত স্বর্ণভার 
কোন গ্রামে আজ সাধিতে ক কাজ 
বাঁধয়া ধরিলে তব তরশী। 
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হেথা 'বাকাকনি কার হাটে। 
কেন এত ত্বরা লইয়া পসরা 
ছুটে চলে এরা কোন বাটে। 
শুন গো থাঁকয়। থাকিয়া 
বোঝা লয়ে যায় হাঁকিয়া, 
সে করুৃণ স্বরে মন কাঁষেকরে 
কশ ভেবে আমার 'দিন কাটে। 
কর্ণধার হে কর্ণধার, 
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার। 
হেথা কারা রয় লহো পরিচয়, 
কারা আসে যায় এই ঘাটে। 


যেখা হতে যাই, যাই দকগাদ। 
এমনাঁট আর পাব কি আবার 
সরে না যে নন সেই খেদে, 
সে-সব কাঁদন ভুলালে. 
কশ দোলায় প্রাণ দৃলালে। 
হোথা যারা তশরে আনমনে 'ফিরে 
আমি তাহাদের মার সেধে। 
কর্ণধার হে কর্ণধার, 
বেচে কিনে লও স্ব্ণভার। 
এই হাস্ট নামি দেখে লব আমি-. 
এক বেলা তরশী রাখো বেধে। 


গান ধর তুমি কোন্‌ সুরে। 
মনে পড়ে যায় দূর হতে এন, 

যেতে হবে পন কোন্‌ দ.রে। 

শুনে মনে পড়ে, দুজনে 

খেলোছ সজনে বিজনে, 

"স যে কত দেশ নাহ তার শেষ... 
পে বে কত কাল এন, খহবে। 
কর্ণধার হে কর্ণধার, 
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার। 

ধাঁঞয়াছে শাঁখ, পাঁড়য়াছে ডাক 
পে কোন. অচেলা রাজপবরে। 


চা 
খ্রি 


রোগীর শিয়রে রাত্রে একা ছিনু জ্ঞাঁগ. 
বাহরে দাঁড়ান এসে ক্ষণেকের লাশ। 
শান্ত মৌন নগরীর সপ্ত হম্যাশিরে 
হেরিন জহালছে তারা নিস্তষ্থ 'তিমিরে। 


উৎসর্গ ১১৭ 


ভূত ভাবী বর্তমান একটি পলকে 
মিলিল 'বিষারাস্নগধ আনন্দপুলকে 
আমার অল্তরতলে ; আনর্বচনশয় 

সে মূহূর্তে জীবনের বত-কিছু প্রিয়, 
দুর্লভ বেদন্য যত, বত গত সুখ, 
অনষ্গত অশ্রুবাষ্প, গীত মৌনমূক 
আমার হৃদয়পান্রে হয়ে রাশি রাশ 

কশ অনলে উজ্জ্বলিল। সৌরভে 'নশবাঁসি 
অপরুপ ধৃপধূম উঠিল সুধপরে 
তোমার নক্ষত্রদীপ্ত নিঃশব্দ মান্দিরে। 


৪ 


কাল যবে সন্ধ্যাকালে বম্ধূসভাতলে 
গাঁহতে তোমার গান কাঁহল সকলে, 
সহসা রুধিয়া গেল হদয়ের দ্বার-_ 
যেথায় আসন তব, গোপন আগার । 
স্থানভেদে তব গান মূর্ত নব নব- 
সখাসনে হাস্যোচ্ছৰাস সেও গান তব, 
'প্রয়াসনে প্রিয়ালাপ, শিশুসনে খেলা 
জশ্গতে যেথায় বত আনন্দের মেলা 
সর্ব তোমার গান বাচতে গৌরবে 
আপনি ধ্বনিতে থাকে সরবে নীরবে। 
আকাশে তারকা ফুটে, ফুলবনে ফুল, 
খনিতে মানক থাকে, হয় নাকো ভূল। 
তেমান আপনি তুমি যেখানে যে গান 
রেখেছ, কবিও যেন রাখে তাব মান। 


৫ 


নানা গান গেয়ে ফার নানা লোকালয়; 
হেরি সে মত্ততা মোর বৃদ্ধ আস কয়, 
'তাঁর ভূত হয়ে তোর এ কী চপলতা ৷ 
কেন হাসা-পারহাস, প্রণয়ের কথা, 
কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে 
ভুলাস এ সংসারের সহম্র অলসে।' 
আমার বাঁণায় বাজে তাঁহার আদেশ। 
যে আনন্দে যে অনন্ত চিত্তবেদনায় 
ধ্বনিত মানবপ্রাণ, আমার বাঁপায় 
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দিয়েছেন তারি সুর-সে তাহার দান, 
সাধ্য নাই নম্ট কার সে বাচন্র গান। 
তব আজ্ঞা রক্ষা কার নাই সে ক্ষমতা, 
সাধ্য নাই তাঁর আজ্ঞা করিতে অন্যথা ।" 


হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে 
শুন এ কবির গান। 
তোমার চরণে নবীন হর্ষে 
এনেছি পূজার দান। 
এনোছ মোদের দেহের শকাত, 
এনোছি মোদের মনের ভকতি, 
এনোছ মোদের ধর্মের মাতি, 
এনোছি মোদের প্রাণ । 
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্থ) 
তোমারে কাঁরতে দান। 


কাণ্চনথালি নাহি আমাদের, 
অন্ন নাহিকো জুটে। 

যা আরে মোদের এনোছ সাজায়ে 
নবীন পর্ণপুটে। 

সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন, 

দীনের এ পুজা, দীন আয়োজন, 

চরদারিদ্যু করিব মোচন 
চরণের ধুলা লুটে। 

সরদল ভ তোমার প্রসাদ 
লইব পর্ণপুটে। 


রাজা তুমি নহ হে মহাতাপস, 
তুমিই প্রাণের প্রিয় । 
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পারব 
তোমারি উত্তরীয় । 
দৈনোর মাঝে আছে তব ধন, 
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন 
তোমার মন্ত্র আশ্নবচন-_ 
তাই আমাদের দিয়ো । 
পরের সঞ্জা ফেলিয়া পরিব 
তোমার উততরীয়। 


দাও আমাদের অভয়মন্ম 
অশোকমল্ম তব। 
দাও আমাদের অমৃতমন্ম, 
দাও গো জশবন নব। 
যে জীবন ছিল তব তপোবনে, 
যে জশবন ছিল তব রাজাসনে, 
মুন্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে 
চিন্ত ভরিয়া লব। 
মৃত্যুতরণ শহ্কাহরণ 
দাও সে মন্তয তব। 


নব বৎসরে করিলাম পণ, 

লব স্বদেশের দীক্ষা, 
তব আশ্রমে তোমার চরণে 

হে ভারত, লব শিক্ষা। 
পরের ভূষণ পরের বসন 
তেয়াগিব আজ পরের অশন ; 
যাঁদ হই দীন, না হইব হান, 

ছাড়ব পরের ভিক্ষা । 
নব বংসরে কারলাম পণ, 

লব স্বদেশের দীক্ষা। 


না থাকে প্রাসাদ, আছে তো কুটির 
কল্যাণে সুপাবত্র। 

না থাকে নগর, আছে তব বন 
ফলে ফুলে স্বাবাচন। 

তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে 

তোমারে দেখোছ তত ছোটো করে; 

কাছে দোখ আজ হে হদয়রাজ, 
তুমি পুরাতন মিন্র। 

হে তাপস, তব পর্ণকুটির 
কলয়ণে সপাবিত। 


পরের বাক্যে তব পর হয়ে 
দিয়োছ পেয়োছ লজ্জা । 
তোমারে ভুলিতে 'ফরায়োছি মুখ, 
পরোছ পরের সঙ্জা। 
কিছ নাহি গাঁণ কিছু নাহ কহি 
জপ্পিছ মল্ম অন্তরে রাহ 
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তব সনাতন ধ্যানের আসন 
মোদের অস্থিমজ্জা । 

পরের বুলতে তোমারে ভুলিতে 
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা । 


সে-সকল লাজ তেয়াঁগব আজ, 
লইব তোমার দীক্ষা । 
তব পদতলে বাঁসয়া বিরলে 
শাখব তোমার শিক্ষা । 
তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম, 
তব মন্ত্র গভশর মর্ম 
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া 
ছাঁড়য়া পরের ভিক্ষা । 
তব গৌরবে গরব মানিব, 
লইব তোমার দক্ষা। 


 খেয়। 


উৎসর্গ 


বিজ্ঞানাচার্য, শ্লীষুন্ত জগদীশচন্দ্র বসু 
করকমলেবদ 
বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা। 


বন্ধু 


বধ, 


টি 


কা পেয়েছে আকাশ হতে, 
কী এসেছে বায়ুর স্রোতে, 
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে 
সে যে প্রাণের কথা। 
যররভরে খুজে খুজে 
ভেঙে দিতে হবে যে তার 
নীরব ব্যাকুলতা । 
আমার লঙ্জাবতী লতা । 


সন্ধ্যা এল, স্বপনভরা 
পবন এরে চুমে। 
ডালগুলি সব পাতা নিয়ে 
জাঁড়য়ে এল ঘুমে। 
ফুলগনলি সব নল নয়ানে 
চুপি চুপি আকাশপানে 
তারার 'দিকে চেয়ে চেয়ে 
কোন ধেয়ানে রতা। 
আমার লজ্জাবত* লতা । 


হরষ 'দিয়ে দাও, 
করুণ চক্ষু মেলে ইহার 

মর্মপানে চাও। 
সারা দিনের গন্ধগশীতি 
সারা দনের আলোর স্মৃতি 
নিয়ে এ যে হদয়ভারে 

ধরায় অবনতা-_ 
আমার লঙ্জাবতশ লতা। 


তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা 
ক্ষুদ্র তাহা নয়, 
সতা যেথা কিছু আছে 
বব সেথা রয়। 
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এই-যে মদে আছে লাজে 
পড়বে তুমি এরই মাঝে 
জাঁবনমতত্যু রোদুছায়া 
ঝাঁটকার বারতা 
আমার লঙ্জাবতশ লতা । 


শেষ খেয়া 


দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই ছায়া 
ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ। 

ও পারেতে সোনার কূলে আঁধারমূলে কোন মায়া 
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান। 
নামায়ে মুখ চুকায়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা 
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়, 
তাদের পানে ভাটার টানে যাব রে আজ ঘরছাড়া__ 
সন্ধ্যা আসে 'দিন যে চলে যায়। 
ওরে আয় 
আমায় নিয়ে যাব কেরে 

দনশেষের শেষ খেয়ায়। 


সাঁজের বেলা ভাঁটার সম্োতে ও পার হতে একটানা 
একাট-দুঁটি যায় যে তরী ভেসে। 
কেমন করে চিনব ওরে ওদের মাঝে কোনখানা 
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে। 
অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেষে 
ছায়ায় যেন ছায়ার মতো বায়, 
ডাকলে আম ক্ষণেক থাম হেথায় পাঁড় ধরবে সে 
এমন নেয়ে আছে রে কোন: নায়। 
ওরে আয় 
আমায় নিয়ে যাবি কে রে 
দিনশেষের শেষ খেয়ায়। 


ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে, 
পারে যারা বাবার গেছে পারে; 

ঘরেও নহে, পারেও নহে, বে জন আছে মাঝখানে 
সম্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে। 

ফুলের বাহার নাইকো যাহার, ফসল যাহার ফলজ না-_ 
অশ্রু যাহার ফেলতে হাঁসি পায়-_ 

দিনের আলো যার ফুরাল, সাঁজের আলো জহলল না 

সেই বসেছে ঘাটের 'কিনারায়। 
ওরে আয় 

আমায় নিয়ে যাব কে রে 

বেলাশেষের শেষ খেয়ায়। 

আধাঢ় ৯৩১২ 


৯২২৬ 


ওগো আম ক কাহব আর। 


একি শুধু জল নিয়ে আসা। 
এই আনাগোনা কিসের লাগ যে 
ক কব. ক আছে ভাষা! 
কত-না দিনের আঁধারে আলোতে 
বহিয়া এনেছি এই বাঁকা পথে 
কত কাঁদা কত হাসা। 
একি শুধু জল নিয়ে আসা। 


আমি ডরি নাই ঝড়জল, 
উড়েছে আকাশে উতলা বাতাসে 
উদ্দাম অন্চল। 
বেণ্শাখা-পরে বারি ঝরঝরে, 
এ কূলে ও কূল্গে কালো ছায়া পড়ে, 
পথঘাট 'পিচ্ছল। 
আমি ডাঁর নাই ঝড়জল। 


খেয়া ৯২৭ 


আমি শিয়াছি আঁধার সাঁজে। 
শিহার শিহার উঠে পল্লব 
1নর্জন বনমাঝে। 
বাতাস থমকে, জোনাক চমকে, 
বাল্লর সাথে ঝমকে ঝমকে 
চরণে ভূষণ বাজে । 
আমি শিয়াছি আঁধার সাঁজে। 


বে বুকে ভরি উঠে ব্যথা, 
ঘরের ভিতরে না দেয় থাকিতে 
অকারণ আকুলতা। 
আপনার মনে একা পথে চাল, 
কাঁখের কলসশ বলে ছলছাল 


যবে বুকে ভার উঠে ব্যথা। 


১২৮ রবীল্দু-রচনাবলশী ২ 
ঘাটে 


আমার নাই বা হল পারে যাওয়া। 
যে হাওয়াতে চলত তরী 
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া। 
নেই যাঁদ বা জমল পাড় 
ঘাট আছে তো বসতে পার, 
আমার আশার তরী ডুবল যাঁদ 
দেখব তোদের তরণ বাওয়া। 
হাতের কাছে কোলের কাছে 
যা আছে সেই অনেক আছে. 
আমার সারা দিনের এই কি রে কাজ 
ও পার পানে কেদে চাওয়া! 
কম কিছু মোর থাকে হেথা 
পরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা, 
যেখানে মোর দাবি-দাওয়া । 


২৭ ভাদু ১৩১২ 


শুভক্ষণ 


ওগো মা, 
ঘরের সমৃখপথে, 
আজ এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে 

রহব বলো কশ মতে। 

বলে দে আমায় ক কাঁরব সাজ, 

কী ছাঁদে কবর? বেধে লব আজ, 

পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গ 
কোন বরনের বাস। 


মাগো, ক হল তোমার, অবাক নয়নে 
মৃখপানে কেন চাস। 

আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়নকোণে 

সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে- 

ফেলিতে 'নিমেষ দেখা হবে শেষ, 

যাবে সে সদর পরে, 
শুধু সঙ্গোর বাঁশি কোন: মাঠ হতে 
বাজবে ব্যাকুল সুরে। 


রি 


এ 
এ 


ওগো মা, 


মাগো, 


মোর 


নু 


পুর 
বণ ১৩১৭ 


ক 
০ 


জে 
€ 


র২।৭ 


খেয়া ১২৯ 


রাজার দুলাল যাবে আজি মোর 
ঘরের সমৃখপথে, 
সে নিমেষ লাগ না কারয়া বেশ 
রাহব বলো কী মতে। 


রাজার দুলাল গেল চাল মোর 
ঘরের সমৃখপথে, 
প্রভাতের আলো বাঁলল তাহার 
স্বর্ণাশখর রথে। 

ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে 
নমেষের লাগ নিয়েছি মা দেখে, 
'ছশড় মণিহার ফেলোছি তাহার 


পথের ধূলার 'পরে। 


ক হল তোমার. অবাক নয়নে 
চাহস কিসের তরে! 
হার-ছেপ্ড়া মাণ নেয় নি কুড়ায়ে, 
রথের চাকায় গেছে সে গণড়ায়ে, 
চাকার চিহ ঘরের সমুখে 

পড়ে আছে শুধু আঁকা। 

ক 'দিলেম কারে জানে না সে কেউ 
ধূলায় রহিল ঢাকা। 


রাজার দুলাল গেল চাঁল মোর 
ঘরের সমুখপথে-_ 

বক্ষের মণি না ফেলিয়া "দয়া 
রাহব বলো কশ মতে। 


তখন রা্র আঁধার হল, 
সাঙ্ঞা হল কাজ-__ 

আমরা মনে ভেবোছলেম 
আসবে না কেউ আজ । 


১৩০ রবীল্দ্র-রচনাবলণী ২ 


মোদের গ্রামে দুয়ার যত 
রুদ্ধ হল রাতের মতো, 
দু-এক জনে বলোছল, 
“আসবে মহারাজ ।' 
আমরা হেসে বলোছলেম, 
'আসবে না কেউ আজ ।' 


দ্বারে যেন আঘাত হল 
শুনেছিলেম সবে, 
আমরা তখন বলেছিলেম. 
'বাতাস বুঝি হবে।' 
শনাবয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে 
দু-এক জনে বলোছল, 
'দৃত এল বা তবে।' 
আমরা হেসে বলেছিলেম, 
'বাতাস বাঁঝ হবে? 


নিশশথরাতে শোনা গেল 
কিসের যেন ধ্বনি । 
মেঘের গরজনি । 
ক্ষণে ক্ষণে চেতন কারি 
কাঁপল ধরা থরহারি. 
দু-এক জনে বলেছিল. 
"চাকার ঝনঝান ।' 
'মেঘের গরজনি ! 


তখনো রাত আঁধার আছে, 
কে ফ্‌কারে. 'জাগো সবাই. 
আর কোরো না দেরি? 
বক্ষ-'পরে দু হাত চেপে 
আমরা ভয়ে উঠি কেপে, 
দু-এক জনে কহে কানে, 
রাজার ধ্হজা হেরি।' 
আমরা জেগে উঠে বলি. 
'আর তবে নয় দোর।' 
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কোথায় আলো, কোথায় মালা, 
কোথায় আয়োজন। 
রাজা আমার দেশে এল-_ 
কোথায় 'সংহাসন। 
হায়,রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা, 
কোথায় ভা, কোথায় পজ্জা। 
দু-এক জনে কহে কানে, 
'বৃথা এ ক্রল্দন-_ 
'রিন্তকরে শন্য ঘরে 
করো অভ্যর্থন। 


ওরে. দুয়ার খুলে দে রে, 
বাজা, শঙ্খ বাজা! 
গভশর পাতে এসেছে আজ 
আঁধার ঘরের রাজা । 
বনজ ডাকে শনাতলে, 
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে 
আঁঙনা তোর সাক্তা। 
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল 
দুঃখরাতের রাজা । 


*৮ শ্রাবণ ১৩ 
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তুমি যে আছ বক্ষে ধরে 
বেদনা তাহা জানাক মোরে, 
চাব না কিছু. কব না কথা, 
চাহয়া রব বদনে হে। 
নয়নে আজ ঝারছে জল 
ঝরুক জল নয়নে হে। 


মুক্তপাশ 
নশশথে কখন এসেছিলে তুমি 
কখন যে গেছ 'বিহানে 
কে জানে। 
চরণশবদ পাই নি শুনিতে 
ছিলেম কিসের ধেয়ানে 
কে জানে। 


রুদ্ধ আছিল আমার এ গেহ, 
তাই মনে মানে ভাঁবতোছলাম 
এখনো রয়েছে যাঁমনশী_. 
যেমন বন্ধ আছিল সকলি 
বুঝি বা রয়েছে তেমাঁন। 
হে নোর গোপনাবহারী, 
ঘুমায়ে ছিলেম ষখন. তৃমি কি 
শিয়েছালে মোরে নেহার । 


নয়ন মোলয়া এ কশ হেরিলাম 
বাধা নাই কোনো বাধা নাই-- 
বাঁধা নাই। 

যে আঁধার ছিল শয়ন ঘোঁরয়া 
আধা নাই তার আধা নাই-- 
বাঁধা নাই। 

দেখিনু কে মোর আগল টুটয়া 
সকলি 'দয়েছে খুঁলয়া-_ 
াবজয়পতাকা তৃলিয়া। 
হে 'বিজয়শ বশর অজানা, 

কখন যে তুমি জয় করে যাও 
কে পায় তাহার ঠিকানা! 
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আম ঘরে বাঁধা ছিনু, এবার আমারে 


দ্ঠ 


চে 


সব 


আকাশে রাখলে ধাঁরয়া 
কারয়া। 
বধা খুলে 'দয়ে মুন্তি-বধিনে 
“বাধলে আমারে হিয়া 
কারয়া। 
রনদ্ধদণ্য়ার ঘরে কতবার 
খজেছিল মন পথ পালাবার. 
এবার তোমার আশাপথ চাহ 
বসে রব খোলা দয়ারে-_ 
তোমারে বরিতে হইবে বলিয়া 
ধারয়া রাখিব আমারে। 
হে মোর পরানবধু হে, 
কখন যে তুমি 'দয়ে চলে যাও 
পরানে পরশমধু হে। 


প্রভাতে 


এক রজনীর বরষনে শুধু 
কেমন করে 

আমার ঘরের সরোবর আজ 
উঠেছে ভরে। 

নয়ন মেলিয়া দোখিলাম ওই 

ঘন নীল জল করে থইথই, 

কূল কোথা এর. তল মেলে কই. 
কহো গো মোরে- 

এক বরষায় সরোবর দেখো 
উঠেছে ভরে। 


কাল রজনীতে কে জানত মনে 
এমন হবে 

ঝরঝর বার তিমির নিশশথে 
ঝরল ঘবে-_ 

ভরা শ্রাবণের নিশ দু-পহরে 

শুনেছিনু শুয়ে দীপহাীন ঘরে 

কেদে যায় বায়ু পথে প্রান্তরে 
কাতর রবে-_ 

তখন সে রাতে কে জানত মনে 
এমন হবে। 


১৩৪ 


অভি তাজা 


$/ 
ঞ 


চি 


8/ 


রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 


হেরো হেরো মোর অক অশ্রৎ- 
সাললমাঝে 

আজ এ অমল কমলকান্তি 
কেমনে রাজে। 

একটিমান্ত শ্বেত শতদল 

কখন ফুটিল বল মোরে বল্‌ 
এমন সাজে 
সাঁললমাঝে ! 


আজ একা বসে ভাঁবতেছি মনে 
ইহারে দেখি, 

দুখ-যামিনীর বুক-চেরা ধন 
হেরিন এ কাঁ। 

ইহার লাঁশয়া হদবদারণ, 

এত ক্রন্দন, এত জাগরণ, 

ছুটেছিল ঝড় ইহার বদন 
বক্ষে লেখি। 

দুখ-যামনীর বৃক-চেরা ধন 
হোরনু এ কী! 


কানা 


চাই নি সাহস কারে 
সন্ধেবেলায় যে মালাট 
গলায় ছিলে পরে 


আম চাই 'ন সাহস করে। 


ভৈবোছলাম সকাল হলে 
যখন পারে যাবে চালে 
গছন্ন মালা শয্যাতলে 


রইবে বুঝি গড়ে। 
তাই আম কাঙালের মতো 
এসৌছিলেম ভোরে-_ 

তবু চাই 'নি সাহস করে। 


এতোমালা নয়্গা এ যে 
তোমার তরবারি। 

জলে ওঠে আগুন যেন, 
বঙ্জর-হেন ভারশ- 


এ যে 


এ যে 


গা 
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তোমার তরবারি । 
তরুণ আলো জানলা বেয়ে 
পড়ল তোমার শয়ন ছেয়ে, 
ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে 
*. 'কাী পেলি তুই নারা'। 
নয় এ মালা, নয় এ থালা, 

গন্ধজলের ঝাঁর, 

ভীষণ তরবারি। 


তাই তো আম ভাবি বসে 
এ কী তোমার দান। 
কোথায় এরে লুকিয়ে রাখ 
নাই ষে হেন স্থান। 
এ কী তোমার দান। 
শান্তহীনা মার লাজে, 
এ ভূষণ কি আমায় সাজে । 
রাখতে গেলে বুকের মাঝে 
বাথা যে পায় প্রাণ। 
তবু আমি বইব বুকে 
এই বেদনার মান-- 
তোমার এই দান। 


আজকে হতে জগংমাঝে 
ছাড়ব আম ভয়, 
তোমার হবে জয়_- 
ছাড়ব সকল ভয় । 
মরণকে মোর দোসর করে 
আম তারে বরণ করে 
রাখব পরানময় ৷ 
তোমার তরবারি আমার 
করবে বাঁধন ক্ষয়। 
ছাড়ব সকল ভন্ন। 


তোমার লাগি অঙ্গ ভার 
করব না আর সাজ। 
নাই বা তুমি ফিরে এলে 
ওগো হদররাজ। 
করব না আর সাজ। 
ধুলায় বসে তোমার তরে 
কাঁদব না আর একলা ঘরে, 


$ 
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তোমার লাগি ঘরে-পরে 


মানব না আর লাজ। 
তোমার তরবারি আমায় 
সাঁজয়ে দিল আজ, 
আমি করব না আর পাজ। 
দগরিডি 
২৬ ভাদ্র ১৩১২ 
বালিকা বধূ 


ওগো বর, ওগো বধু, 
এই যে নবানা বাাদ্ধাবহীনা 

এ তব বালিকা বধু । 
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা 
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা, 
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার 

খোঁলবার ধন শুধু, 

ওগো বর. ওগো বরধহ। 


জানে না করিতে সা্ত। 
কেশ বেশ তার হলে একাকার 
মনে নাহি মানে লাজ । 
ধুলা দিয়ে ঘর রচনা করিয়া 
ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন 
ঘরকরণের কাক্ত-- 
জানে না করিতে সা । 


কহে এরে গুরুজনে, 
“ও যে তোর পাতি. ও তোর দেবতা" 

ভাত হয়ে তাহা শোনে। 
কেমন করিয়া পৃজিবে তোমায় 
কোনোমতে তাহা ভাবিয়া না পায়, 
খেলা ফেলি কভু মনে পড়ে তার 

'পালিব পরানপণে 

যাহা কহে গুরুজনে'। 


বাসকশয়ন-'পরে 
তোমার বাহুতে বাঁধা রাহলেও 

অচেতন ঘুমভরে। 
সাড়া নাহ দেয় তোমার কথায়, 


১৫ প্রা ১৩১২ 
র২।৭ক 


খেয়া ৯৩৭ 


কত শুভখন বৃথা চাল বায়, 

যে হার তাহারে পরালে সে হার 
কোথায় খাঁসয়া পড়ে 
বাসকশয়ন-'পরে। 


শুধু দুর্দিনে ঝড়ে 
দশ দিক ভ্রাসে আঁধারিয়া আসে 
ধরাতলে অম্বরে-_ 
তখন নয়নে ঘুম নাই আর, 
খেলাধূলা কোথা পড়ে থাকে তাক, 
তোমারে সবলে রহে আঁকাঁড়র়া-_ 
হয়া কাঁপে থরথরে 
দৃঃখাঁদনের ঝড়ে। 


মোরা মনে কারি ভয় 
তোমার চরণে অবোধজনের 
অপরাধ পাছে হয়। 
তুম আপনার মনে মনে হাস, 
এই দোখতেই বুঝি জলোবাস, 
খেলাঘর-ম্বারে দাঁড়াইয়া আড়ে 
ক যে পাও পারিচয়্। 
মোরা মিছে কার ভয়। 


তুমি বৃঝিয়াছ মনে, 
একাঁদন এর খেলা ঘুচে যাবে 

ওই তব শ্রীচরণে। 
সাঁজয়া যতনে তোমারি লাগিয়া 
বাতায়নতলে রাহবে জাগিয়া, 
শতষুগ কার মানবে তখন 

ক্ষণেক অদর্শনে, 

তুমি বাঁঝয়াছ মনে। 


ওগো বর, ওগো বন্ধু, 
জান জান তুমি--ধূলায় বসিয়া 

এ বালা তোমার বধ্‌। 
রতন-আসন তুমি এরি তরে 
রেখেছ সাজায়ে নির্জন ঘরে, 
সোনার পাত্রে ভায়া রেখেছ 

নন্দনবন-মধৃ-_ 

ওগো বর, ওগো বু । 
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দাঁড়য়্ে আছ আধেক-খোলা 
বাতায়নের ধারে 
নূতন বধ্‌ বুঝি 
আসবে কখন চুঁড়িওলা 
তোমার গৃহম্বারে 
লয়ে তাহার পঃঁজ। 
দেখছ চেয়ে গোরুর গাঁড় 
উঁড়য়ে চলে ধূলি 
খর রোদের কালে; 
দূর নদশতে দিচ্ছে পাড়ি 
বোঝাই নোৌকাগুলি-_ 
বাতাস লাগে পালে। 


আধেক-খোলা বিজন ঘারে 
ঘোমটা-ছায়ায় ঢাকা 
একলা বাতায়নে, 
বিশ্ব তোমার আখর 'পরে 
কেমন পড়ে আঁকা. 
তাই ভাব যে মনে। 
ছায়াময় সে ভুবনখানি 
স্বপন দিয়ে গড়া 
রূপকথাঁটি ছাঁদা, 
কোন সে িতামহশর বাণশ- 


দণর্ঘ ছড়া বাঁধা। 


বোলপুর 
২৬ শ্রাব্খ ১৩১২ 


তীব্র তাঁড়ংহাসি হেসে 
বন্তরভেরীর স্বরে 
তোমার ঘরে ঢাক 
জগং যদ এক নিমেষে 
শান্কমার্ত ধ'রে 
দাঁড়ায় মুখোমুখি 
কোথায় থাকে আধেক-ঢাকা 
অলস 'দনের ছায়া, 
বাতায়নের ছাবি, 
কোথায় থাকে স্বপনমাখা 
আপনগড়া মায়া 
উীঁড়য়া যায় সবই। 


তখন তোমার ঘোমটা-খোলা 
কালো চোখের কোণে 
কাঁপে কিসের আলো, 

ডুবে তোমার আপন-ভোলা 
প্রাণের আন্দোলনে 
সকল মন্দ ভালো । 

বক্ষে তোমার আঘাত করে 
উত্তাল নর্তনে 
রস্ততরাঁঙ্গণশী। 

অঙ্গে তোমার কী সর তুলে 
চণ্টল কম্পনে 
কও্কণাঁক্কিণশ। 


আজকে তুমি আপনাকে 
আধেক আড়াল করে 
দাঁড়য়ে ঘরের কোণে 
দেখতেছ এই জগংটাকে 
কশ যে মায়ায় ভরে, 
তাহাই ভাবি মনে। 
অর্থাবহীন খেলার মতো 
তোমার পথের মাঝে 
চলছে যাওয়া-আসা, 
উঠে ফুটে 'মলায় কত 
ক্ষুদ্র দিনের কাজে 
ক্ষৃত্র কাঁদা-হাসা। 
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ওই তোমার ওই বাঁশখানি 
শুধু ক্ষণেক-তরে 
দাও গো আমার করে। 
ারৎ-প্রভাত গেল বয়ে, 
দন যে এল ক্লান্ত হয়ে, 
বাঁশি-বাজা সাঙ্গা যাঁদ 
কর আলস-ভরে 
তবে তোমার বাঁশখানি 
শুধু ক্ষণেক-তরে 
দাও গো আমার করে। 


আর ফিছু নয়. আম কেবল 
করব নিয়ে খেলা 
শুধু একটি বেলা । 
তুলে নেব কোলের 'পরে, 
অধরেতে রাখব ধরে, 
তারে নিয়ে যেমন খুশি 
যেথা-সেথায় ফেলা 
এমনি করে আপন মনে 
করব আ'ম খেলা 
শুধু একাঁট বেলা । 


তার পরে যেই সন্ধে হবে 
এনে ফুলের ডালা 
গেথে তুলব মালা । 

সাজাব তায় যৃথশর হারে, 

পান্ধে ভরে দেব তারে, 

করব আমি আরাতি তার 

নিয়ে দীপের থালা । 

সন্ধে হলে সাজাব তায় 

ভরে ফুলের ডালা 

গেথে যথার মালা। 


রাতে উঠবে আধেক শশশ 
তারার মধ্যখানে, 
চাবে তোমার পানে। 
তখন আম কাছে আস 
ফিরিয়ে দেব তোমার বাঁশ, 


খেয়া ৯৪৯ 


কাঁলকাতা 
২৯ শ্রাবণ ১৩১২ 


অনাবশ্যক 


কাশের বনে শন্য নদীর তশরে 
আম তারে জিজ্ঞাঁসলাম ডেকে, 
'একলা পথে কে তুমি বাও ধারে 
আঁচল-আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে। 
আমার ঘরে হয় নি আলো জালা, 
দেউীঁটি তব হেথায় রাখো বালা । 
গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো 
ক্ষণেক-তরে আমার মৃখে তুলে 
সে কাহল, 'ভাসিয়ে দেব আলো, 
দনের শেষে তাই এসোছ কলে । 
চেয়ে দেখি দরড়য়ে কাশের বনে. 
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে । 


ভরা সাঁঝে আঁধর হযে এলে 
আম ডেকে 'জজ্ঞাসলাম তারে, 
'তোমার ঘরে সকল আলো জেবলে 
এ দীপখানি সপপতে যাও কারে। 
আমার ঘরে হয় নি আলো জবালা, 
দেউঁটি তব হেখায় রাখো বালা ।' 
আমার মূখে দুটি নয়ন কালো 
ক্ষণেক-তরে রইল চেয়ে ভূলে। 
সে কাঁহল, 'আমার এ যে আলো 
আকাশপ্রদীপ শৃন্যে দিব তুলে।' 
চেয়ে দেখি শন্য গগনকোণে 
প্রদীপখানি জলে অকারণে । 


অমাবস্যা আঁধার দুই পহরে 
'ওগো, তুমি চলেছ কার তরে 
প্রদশপখান বুকের কাছে নিয়ে। 
আমার ঘরে হয় নি আলো জালা, 
দেউাঁট তব হেথায় রাখো বালা ।' 


৯৪৭ 


রবশল্দু-রচনাবলশী ২ 


অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো 
ক্ষণেক মোরে দেখলে চেয়ে তবে, 
সে কহিল, 'এনেছি এই আলো, 
দীপপালিতে সাঁজয়ে দিতে হবে।' 


বোলপদ্র 
২৫ শ্রাবণ ১৩১২ 


এরে 


চেয়ে দোখ লক্ষ দীপের সনে 
দীপখানি তার জলে অকারণে। 


ওগো তোরা বল্‌ তো, এরে 
ঘর বলি কোন্‌ মতে। 
কে বেধেছে হাটের মাঝে 
আনাগোনার পথে। 
আসতে যেতে বাঁধে তরণী 
আমার এই ঘাটে, 
ষে খুশি সেই আসে- আমার 
এই ভাবে 'দিন কাটে। 
ফিরিয়ে দিতে পারি নাষে 
হায় রে 
ক কাজ নিয়ে আছ, আমার 
বেলা বহে যায় যে. আমার 
বেলা বহে বায় রে। 


পায়ের শব্দ বাজে তাদের, 
রজনশীদন বাজে। 

মিথ্যে তাদের ডেকে বলি, 
তোদের চিনি না যে! 

কাউকে চেনে পরশ আমার, 
কাউকে চেনে প্রাণ, 

কাউকে চেনে বুকের রন্ত, 
কাউকে চেনে প্রাণ। 

ফিরিয়ে দিতে পারি নাষে 
হায় রে 

ডেকে বাল, “আমার ঘরে 

যার খুশি সেই আয় রে, তোরা 
বার খুশি সেই আয় রে। 


সকালবেলায় শঙ্খ বাজে 
পুবের দেবালয়ে-_ 


ওগো 


১৫ পৌষ ১৩১২ 


খেয়া ২০৪৩ 


স্নানের পরে আসে তারা 
ফুলের সাজি লয়ে। 

মূখে তাদের আলো পড়ে 
তরুণ আলোখানি। 

অরুণ পায়ের ধুলোটুকু 
বাতাস লহে টানি। 

ফাঁরয়ে দিতে পার না বে 
হায় রে 

ডেকে বাল, “আমার বনে 

তুঁলাব ফুল আয় রে তোরা, 


তুলাব ফুল আয় রে! 
দুপৃরবেলা ঘণ্টা বাজে 

রাজার সংহদ্বারে। 
কী কাজ ফেলে আসে তারা 

এই বেড়াঁটর ধারে। 
মালনবরন মালাখা'নি 
কুদ্টকরুণ রাগে তাদের 

ক্লান্ত বাঁশ বাজে। 
[ফাঁরয়ে দিতে পারি না ষে 

হায় রে 


ডেকে বাল, 'এই ছায়াতে 
কাটাব দিন আয় রে তোরা, 
কাটাব দিন আয় রে? 


রাতের বেলা 'ঝাল্ল ডাকে 
গহন বনমাকে। 
ধীরে ধশরে দুয়ারে মোর 
কার সে আঘাত বাজে। 
যায় না চেনা মুখখানি তার, 
কয় না কোনো কথা, 
ঢাকে তারে আকাশভরা 
উদাস নশরবতা । 
1ফারয়ে দিতে পারি নাষে 
হায় রে 
চেয়ে থাক সে মুখপানে-__ 
রাশি বহে যায়, নীরবে 
রাল্ বহে বায় রে। 


৯৪৮ 


রবীল্দু-রচনাবলশ ২ 
গোধ্লিলগ্ন 


আমার গোধূলিলগন এল বুঝ কাছে-- 


গোধৃলিলগন রে। 
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে 
সোনার গগন রে। 
শেষ করে দিল পাখি গান গাওয়া. 
নদশর উপরে পড়ে এল হাওয়া, 
ও পারের তার ভাঙা মান্দির 
আঁধারে মগন রে। 
আসিছে মধুর 'বাল্লনপুরে 
গোধূলিলগন রে। 


দন কেটে গেছে কখনো খেলায়, 
কখনো কত কা কাজে । 
এখন কি শান প্রবীর সুরে 
কোন্‌ দুরে বাঁশ বাজে । 
বুঝ দোর নাই, আসে বুঝি আসে, 
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে, 
বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে 
নবামিলনের সাজে । 
ডাক মোরে আর কাজে । 


বাসকশয়ন যে। 
ফুলশেজ লাগ রজনীগন্ধা 
হয় নি চয়ন যে। 
সারা বামিনীর দীপ সযতনে 
যৃথদল আনি গণ্ঠনখানি 
কারব বয়ন যে। 
সাজাতে হবে রে নিবিড় রাতের 
বাসকশয়ন যে। 


এসেছিল যারা 'কিনিতে বেচিতে 
চলে গেছে তারা লব। 
রাখালের গান হল অবঙ্গান, 
না শুনি ধেনুর রব। 
এই পথ 'দিয়ে প্রভাতে দুপুরে 
যারা এল আর যারা গেল দরে 


আম 
শাল্তিনকেতন 
২৯ পৌষ ১৩১২ 
আমি 
সদাই 
ওগো 
তবে 


খেয়া ১৪৫ 


কে তারা জানিত আমার নিভৃত 
সম্ধ্যার উৎসব। 

কেনাবেচা যারা করে গেল সারা 
চলে গেল তারা পব। 


জানি যে আমার হয়ে গেছে গণা 
গোধূলিলগন রে। 

ধূসর আলোকে মাঁদবে নয়ন 
অস্তগগন রে__ 

তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার, 

কে লইবে টানি বাহুটি আমার, 

আমায় কে জানে কশ মল্মে গানে 
করবে মগন রে-__ 

সব গান সেরে আসিবে যখন 
গোধৃজিলগন রে। 


শরতশেষের মেঘের মতো 
তোমার গগনকোণে 
'ফাঁর অকারণে । 
তুমি আমার চিরাঁদনের 
দনমণি গো-_ 
আজো তোমার কিরণপাতে 
মিশিয়ে দিয়ে আলোর সাথে 
দেয় নি মোরে বাষ্প করে 
তোমার পরশান। 
তোমা হতে পৃথক হয়ে 
বংসর মাস গণি। 


এমান তোমার ইচ্ছা যাঁদ, 
এমনি খেলা তব 
খেলাও নব নব। 
লয়ে আমার তুচ্ছ কিক 


সাজাও তারে বর্ণে বর্ণে, 

ডুবাও তারে তোমার জ্বর্ধে, 

বারুর ম্রোতে ভাসিয়ে তারে 
খেলাও বথা-তথা-_ 


১৪৬ 


ওগো আবার যবে ইচ্ছা হবে 


শাক্তিনিকেতন। বোলপুর 
২০ 7পাঁষ ১৩১২ 


আদ অন্ত হাঁরয়ে ফেলে 
সাদা কালো আসন মেলে 

পড়ে আছে আকাশটা খোশ-খেয়ালি, 
আমরা যে সব রাশি রাশি 
মেঘের পৃঞ্জ ভেসে আসি, 

আমরা তারি খেয়াল, তারি হে'্লালি। 
মোদের কিছু ঠিক-ঠিকানা নাই. 
আমরা আসি, আমরা চলে বযাই। 


ওই যে সকল জ্যোতির মালা 
গ্রহতারা রাঁবর ডালা 
জুড়ে আছে 'নিত্যকালের পসরা, 
ওদের হিসেব পাকা খাতায় 
আলোর লেখা কালো পাতায়, 
মোদের তরে আছে মাত খসড়া । 
রঙ-বেরঙ্ের কলম দিয়ে একে 
যেমন খুশি মোছে আবার লেখে। 


আমরা কভু বিনা কাজে 
ডাক দিয়ে যাই মাঝে মাঝে, 
অকারণে মুচকে হাসি হামেশা। 


খেয়া : ৯১৪৭ 


তাই বলে সব মধ্যে নাক। 

বৃম্টি সে তো নরকো ফাঁক, 
বন্ত্রটা তো নিতান্ত নম তামাশা। 

শুধু আমরা থাক নে কেউ ভাই, 

হাওয়ায় আসি, হাওয়ায় ভেসে যাই। 


৯১৪৬ 


গো 


রবীল্দ্-রচনাবলশী ২ 


মালয়ে গেল সুদূর ছায়ার 
পথতরূর শেষে। 

পেরিয়ে গেল কত যে মাঠ, 
কত দরের দেশে। 


ধন্য তোমরা দুখের যাল্রণ, 
ধন) তোমরা সবে। 
লাজের ঘায়ে উঠিতে চাই, 
মনের মাঝে সাড়া না পাই, 
মগ্ন হলেম আনন্দময় 
অগাধ অগোরবে, 
পাখির গানে, বাঁশির তানে, 
কম্পিত পল্লবে। 


মৃগ্ধতনু দিলাম মেলে 
বসহ্ধরার কোলে । 
বাঁশের ছায়া কী কৌতুকে 
আমের মুকুল গন্ধে আমায় 
বধূর ক'রে তোলে, 
মৃদে আসে মৌমাছিদের 
গ্ীনকলোলে। 


রৌদ্রেঘেরা সবৃজ আরাম 
মিলিয়ে এল প্রাণে। 
ভুলে গেলেম কিসের তরে 
বাহির হলেম পথের "পরে, 
ঢেলে 'দলেম চেতনা মোর 
ছায়ায় গন্ধে গানে, 
ঘূমিয়ে পলেম অবশ দেহে 
কখন কে ত জানে। 


গভীর ঘুমের মধ্য হতে 
ফুউটল যখন আঁখ, 
চেয়ে দোখ, কখন এসে 
দাঁড়য়ে আছ শিয়রদেশে 
তোমার হাঁস দিয়ে আমার 
অচৈতন্য ঢাকি, 
ভেবেছিলেম আছে আমার 
কত-না পথ বাকি। 


৬ চৈন্ধু ১০১২ 


বখন 


আজ 


দেখি 


খেয়া ৯৪৯ 


ভেবেছিলেম পরানপনে 
সজাগ রব সবে 

সন্ধ্যা হবার আগে যাঁদ 

পার হতে না পারি নদণী, 

ভেবোছিলেম তাহা হলেই 
সকল ব্যর্থ হবে। 

আমি থেমে গেলাম, তুমি 
আপাঁন এলে কবে। 


কৃপণ 


ভিক্ষা করে ফিরতোঁছলেম 
গ্রামের পথে পথে, 
তুমি তখন চলোছলে 
তোমার স্বর্পরথে। 
অপূর্ব এক স্ব*নসম 
লাগতেছিল চক্ষে মম-_ 
কশ 'বাচত্ন শোভা তোমার, 
কণ বাঁচি সাজ। 
আমি মনে ভাবতেছিলেম, 
এ কোন মহারাজ । 


শৃভক্ষণে রাত পোহাল 


ভেবোছলেম তবে, 
আজ আমারে ছ্বারে ছবারে 

িরতে নাহ হবে। 
বাহর হতে নাহ হতে 
কাহার দেখা পেলেম পথে. 
চালতে রথ ধন ধানা 

ছড়াবে দই ধারে 
মৃঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব, 

নেব ভারে ভারে। 


সহসা রথ থেমে গেল 
আমার কাছে এসে, 
আমার মুখপানে চেয়ে 
নামলে তৃঁমি হেসে। 
দেখে মৃখের প্রসাতা 
জুড়য়ে গেল সকল ব্যথা, 


১ ৫েখি 


কাঁলকাতা 
৮ চৈ [১৩১৬7 


রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 
হেনকালে কিসের লাগি 


“আমায় কিছু দাও গো" বলে 
বাড়িয়ে দিলে হাত। 


এ ক কথা রাজাধিরাজ-_ 

“আমায় দাও গো কিছু! 
শুনে ক্ষণকালের তরে 

রইনু মাথা-নিচু। 
তোমার কী বা অভাব আছে 
ভিখারী ভিক্ষুকের কাছে। 
এ কেবল কৌতুকের বশে 

আমায় প্রবণ্না । 
ঝুলি হতে 'দিলেম তুলে 

একটি ছোটো কণা। 


পান্রখানি ঘরে এনে 
উজাড় কাঁর--এ কা! 
ভিক্ষামাঝে একাঁট ছোটো 
সোনার কণা দোখি। 
ণদলেম যা রাজ-িখারীরে 
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে. 
তখন কাঁদি চোখের ক্লে 
দুটি নয়ন ভরে-- 
তোমায় কেন 'দিই নি আমার 
সকল শূন্য করে। 


কুয়ার ধারে 


তোমার কাছে চাই 'নি কিছু, 


জানাই 'ন মোর নাম- 


তুমি ঘখন বিদায় নিলে 


নীরব রহিলাম। 


একলা ছিলাম কুয়ার ধারে 
কলস নিয়ে সবাই তখন 


পাড়ায় গেছে চলে। 


৯ চৈর ১৩১২ 


আমায় তারা ডেকে গেল, 

“আয় গো, বেলা যায়।' 
কোন আলসে রইন বসে 

কিসের ভাবনায় । 


পদধ্বান শুনি নাইকো 
কখন তুমি এলে । 
কইলে কথা ক্লান্তকণ্ঠে 
করুণ চক্ষু মেলে-__ 
'তৃষাকাতর পাম্থ আমি'_ 
শুনে চমকে উঠে 
জলের ধারা 1দলেম ঢেলে 
তোমার করপুটে। 
মর্মীরয়া কাঁপে পাতা, 
কোকিল কোথা ডাকে. 
বাবলা ফুলের গন্ধ ওঠে 
পললগপথের বাঁকে! 


যখন তুমি শুধালে নাম 


তোমার মনে থাকার মতো 
করোছ কোন কাজ। 
তোমায় দিতে পেরোছলেম 
একট, তৃষার জল, 
এই কথাটি আমার মনে 
রাহল সম্বল । 
কুম্নার ধারে দদপনরবেলা 


তেমান কাঁপে নিমের পাতা- 
আম বসেই থাকি। 


জাগরণ 


পথ চেয়ে তো কাটল নিশি, 
লাগছে মনে ভয়-_ 
সকালবেলা ঘৃমিয়ে পাঁড় 
যাঁদ এমন হয়! 
যাঁদ তখন হঠাৎ এসে 
দাঁড়ায় আমার দ:য়ার-দেশে! 


৯৫৭ 


১০ চৈন্ন ১০১২ 


রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 


বনচ্ছায়ায় ঘেরা এ ঘর 
আছে তো তার জানা__ 

ওগো তোরা পথ ছেড়ে দিস, 
করিস নে কেউ মানা। 


যাঁদ বা তার পায়ের শব্দে 
ঘুম না ভাঙে মোর, 
শপথ আমার, তোরা কেহ 
ভাঙাস নে সে ঘোর। 
চাই নে জাগতে পাখর রবে 
নতুন আলোর মহোতৎসবে, 
চাই নে জাগতে হাওয়ায় আকুল 
বকুল ফখলের বাসে__ 
তোরা আমায় ঘুমোতে দিস 
যাঁদই বা সে আসে। 


ওগো, আমার ঘূম যে ভালো 


গভীর অচেতনে- 
যাঁদ আমায় জাগায় তার 
আপন পরশনে। 
ঘুমের আবেশ যেমনি টুটি 
দেখব তার নয়ন দুটি 
মুখে আমার তার হাস 
পড়বে সকৌতুকে_ 
সে যেন মোর সুখের স্বপন 
দড়াবে সম্মুখে । 


সে আসবে মোর চোখের "পরে 
সকল আলোর আগে, 

তাহারি রূপ মোর প্রভাতের 
প্রথম হয়ে জাশে। 

প্রথম চমক লাগবে সুখে 

চেয়ে তারি করুণ মুখে, 

চিত্ত আমার উঠবে কেপে 
তার চেতনায় ভ'রে-_ 

তোরা আমায় জাগাস নে কেউ, 
জানাবে সেই মোরে। 


খেয়া ৯১৫৬৩ 
ফুল ফোটানো 


তোরা কেউ পারবি নে গো, 
পারাব নে ফুল ফোটাতে। 
যতই তারে তুলে ধারস, 
বাগ্র হয়ে রজনশীদন 
আঘাত কাঁরস বোঁটাতে-_ 
তোরা কেউ পারাব নে গো, 
পারাঁব নে ফুল ফোটাতে । 


দৃন্টি 'দয়ে বারে বারে 

ম্লান করতে পারিস তারে, 

ছিড়তে পারিস দলগুলি তার, 

তোদের বিষম গণ্ডগোলে 

যঁদই বা সে মুখাঁট খোলে, 

ধরবে না রঙ. পারবে না তার 
গন্ধটুকু ছোটাতে। 

তোরা কেউ পারাব নে গো, 
পারবি নে ফুল ফোটাতে। 


যে পারে সে আপাঁন পারে, 
পারে সে ফৃল ফোটাতে । 
সে শুধু চায় নয়ন মেলে 
দুট চোখের কিরণ ফেলে, 
অমনি যেন পর্ণপ্রাণের 
মল্পু লাগে ত। 
যে পারে সে আপান পারে, 
পারে সে ফুল ফোটাতে। 


নিশবাসে তার 'নিমেষেতে 
ফুল যেন চায় উড়ে যেতে, 
পাতার পাখা মেলে 'দয়ে 
হাওয়ায় থাকে লোটাতে। 
রঙ যে ফুটে ওঠে কত 
প্রাণের ব্যাকুলতার মতো. 
যেন কারে আনতে ডেকে 
শজ্থ থাকে ছোটাতে। 


১৫৪ 


মোদের 


বোলপুর 
১২ চৈ [১৩১২] 


হার 


হারের দলে বসিয়ে দিলে, 

জান আমরা পারব না। 
হারাও যাঁদ হারব খেলায়, 

তোমার খেলা ছাড়ব না। 
কেউ বা ওঠে, কেউ বা পড়ে, 
কেউ বা বাঁচে, কেউ বা মরে, 
আমরা না-হয় মরার পথে 

করব প্রয়াণ রসাতলে, 
হারের খেলাই খেলব "মারা 

বসাও যাঁদ হারের দলে। 


[বিনা পণে খেলব না গো. 
খেলব রাজার ছেলের মতো । 
ফেলব খেলায় ধনরতন 
যেথায় মোদের আছে যত। 
সর্বনাশা তোমার যে ডাক, 
যায় যাঁদ ষাক সকাল যাক, 
শৈষ কাঁড়টি চুকিয়ে দিয়ে 
খেলা মোদের করব পারা । 
তার পরে কোন বনের কোণে 
হারের দলাট হব হারা । 


এই হারা তো শেষ হারা নয়. 
আবার খেলা আছে পরে। 
জিতল যে সে জিতল কিনা 
কে বলবে তা সত্য করে। 
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাঁধন, 
শেষ দানেতে তোমার কাছে 
বাঁকয়ে দেব আপনারে। 
তার পরে কী করবে তৃমি 
সে কথা কেউ ভাবতে পারে! 


খেয়া ৯৬ 


বন্দী 
বন্দী, তোরে কে বেধেছে 
এত কঠিন ক'রে। 
প্রভু আমায় বেধেছে যে 
বজ্রকঠিন ডোরে। 
আমই হব বড়ো, 
রাজার কাঁড় করোছলেম 
নিজের ঘরে জড়ো । 
ঘুম লাগিতে শুয়োছলেম 
প্রভুর শয্যা পেতে, 
জেগে দোখ বাঁধা আছ 


আপন ভাপ্ডারেতে। 


বন্দী ওশো, কে গড়েছে 
বজরবধিনখান। 


বোলপর 
৯ ৯বশাখ ১৩১৩ 


পাঁথক 


পাঁথক ওগো পাঁথক. যাবে তুমি, 
এখন এ যে গভশর ঘোর 'নশা। 


নদগর পারে তমালবনভূমি 


গহন ঘন অন্ধকারে 'মিশা। 


১৪৫৬ রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


মোদের ঘরে হয়েছে দীপ জবালা, 
বাঁশর ধ্বনি হদয়ে এসে লাগে, 
নবীন আছে এখনো ফুলমালা, 
তরুণ আঁখি এখনো দেখো জাগে । 
বদায়বেলা এখান কি গো হবে, 
পাথক ওগো পাঁথক, যাবে তবে 


তোমারে মোরা বাঁধ নি কোনো ডোরে, 
রুধয়া মোরা রাখ নি তব পথ । 
তোমার ঘোড়া রয়েছে সাজ পরে. 
বাহরে দেখো দাঁড়ায়ে তব নথ । 
[বদায়-পথে দিয়েছ বটে বাধা 
কেবল শুধু করুণ কলগনীতে। 
চেয়োছ বটে রাখিতে হেথা বাধা 
কেবল শুধু চোখের চাহানিতে। 
পাথক ওগো, মোদের নাহ বল. 
রয়েছে শুধু আকুল আঁখকল। 


নয়নে তব কিসের এই গ্লানি, 

রক্কে তব কিসের তরলত। 
আঁধার হতে এসেছে নাহ জানি 

তোমার প্রাণে কাহার কন বারতা । 
সপ্তখাষ গগনসীমা হতে 

কখন ক যে মল্ল দিল পাঁড় - 

তোমার কাছে পাঠাল কোন দত । 


এ মেলা যাঁদ না লাগে তব ভালো, 
শান্তি ষাঁদ না মানে তব প্রাণ, 
বাঁশির তবে থামায়ে দিব তান। 

স্তব্ধ মোরা আঁধারে রব বাস, 
ঝিল্লিরব উঠিবে জেগে বনে 

কৃষ্রাতে প্রাচীন ক্ষীণ শশী 
চক্ষে তব চাঁহবে বাতায়নে । 
পথ-পাগল পাঁথক, রাখো কথা. 
নিশীথে তব কেন এ অধশরতা। 


বোলপুর 
৮ বৈশাখ ১৩১৩ 


রর 


ণ্ 
রা 


এই 


খেয়া ১৫৭ 


আমার হদয়-রাজারে। 

দু-একটি কথা কয়োছি তা-সনে 
সে নগরব সভা-মাঝারে-_ দেখোছ 

িরজনমের রাজারে। 


সে 'কি মোরে শুধু দেখেছিল চেয়ে 
অথবা জূড়াল পরশে-- তাহার 
সে কথা সকাল গিয়েছি যে ভুলে 
ভুলোছ পরম হরষে। 
জান না ক হল. শুধু এই জান 
চোখে মোর সখ মাখালো- কে যেন 
সুখ-অঞ্জন মাখালো.- 
আঁথভরা হাঁস উঠিল প্রকাশ 
যে 'দকেই আঁখি তাকাল । 


মনে হল কারে পেয়োছি--কারে বে 
পেয়োছ সে কথা জান না। 
কন লাশি উঠছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া 
সারা আকাশের আঁঙুনা- কিসে যে 
পরেছে শূন্য জান না। 


'্রভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে 
দেহ মন মোর ফৃরাল- যেন রে 
দনঃশেষে আজ ফংরোল। 


১৫৮ রবীল্দ্ু-রচনাবলশী ২ 


আজ যেখানে ধা হেরি সকলোর মাঝে 
জুড়াল জীবন জুড়াল-- আমার 
আদি ও অন্ত জড়াল। 


[শিলাইদহ । “পদ্মা' 
২৩ মাঘ সোমবার, ১৩১২ 


বিচ্ছেদ 


তোমার বীণার সাথে আম 
সুর দিয়ে যে যাব 

তারে তারে খুজে বেড়াই 
সে সৃূর কোথায় পাব। 


যেমন সহজ ভোরের জাগা, 
শ্রোতের আনাগোনা, 
মেঘের মুখে সোনা, 
যেমন সহক্ত জ্যোৎস্নাথান 
গভীর রাতে বৃন্টিধারা 
খখজে মরি তেমনি সহক্ত. 
তেমনি ভরপুর. 
তমানিতরো অর্থ-ছোটা 
আপাঁন-ফোটা সুর- 
তৈমনিতরো 'নিতা নবাঁন, 
অফুরন্ত প্রাণ, 
বহুকালের পুরানো সেই 
সবার জানা গান। 


আমার যে এই নূতন-গড়া 
নৃতন-বাধা তার 
নূতন সুরে করতে সে যায় 
সৃষ্টি আপনার । 
মেশে না তাই চারি দিকের 
সহজ সমশীরণে, 
মেলে না তাই আকাশ-ডোবা 
স্তত্খ আলোর সনে। 
জীবন আমার কাঁদে যে তাই 
দণ্ডে পলে পলে, 
যত চেষ্টা করি কেবল 
চেক্টা বেড়ে চলে। 


খেয়া ১৫৭৯ 


ঘটিয়ে তুলি কত কাঁষে 
বুঝ না এক তিল, 
তোমার সঙ্গে অনায়াসে 
হয় না সরের মিল। 


[শিলাইদহ | 'পচ্মা' 
২৪ মাঘ ১৩১২ 


দি 


[বকাশ 


আজ বুকের বসন ছিড়ে ফেলে 
দাঁড়য়েছে এই প্রভাতখানি, 
ছ'ড়য়ে গেল তাহার বাণশ। 
কুশড়র মতো ফেটে গিয়ে 
ফুলের মতো উঠল কেদে, 
সুধাকোষের সুগন্ধ তার 
পারলে না আর রাখতে বেধে। 
ওরে মন. খুলে দে মন. 
যা আছে তোর খুলে দে-_ 
অন্তরে যা ডুবে আছে 
আলোক-পানে তুলে দে। 
আনন্দে সব বাধা টুটে 
সবার সাথে ওঠ রে ফুটে. 
চোখের 'পরে আলসভরে 
রাখিস নে আর আঁচল টাঁন। 
আজ বুকের বসন 'ছ*ড়ে ফেলে 
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি। 


£ালাইদহ । 'পল্মা' 
২5 মাঘ ১৩১৭ 


সীমা 


সেটুকু তোর অনেক আছে 
যেট্‌কু তোর আছে খাঁট। 
তার চেয়ে লোভ কারস বাঁদ 
সকলি তোর হবে মাটি। 
একমনে তোর একতারাতে 
একট যে তার সেইটে বাজা, 
ফুলবনে তোর একাট কুসৃম 
তাই 'নয়ে তোর ডাল সাজা । 


৯৬০ 


£শলাইদহ | 'পঙ্সা' 
২৫ মাঘ ১৩১২ 


ভার 


নি 


তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার 
আ'ম যত ভার জমিয়ে তুলোঁছি 
সকাল হয়েছে বোঝা । 
এ বোঝা আমার নামা বন্ধু, 
নামাও-_ 
ভারের বেগেতে চলেছি. আমার 
এ যাত্রা তুমি থামাও। 


সে ভারে ঢাকে না আঁখ, 
পথে বাহারলে জশগং তারে তো 
দেয় না কিছুই ফাঁকি। 
হাতে 
চ”ল সে সবার সাথে। 


তুমি কাজ দিলে কাজেরই সম্গে 
দাও যে অসশম ছি, 
তোমার আদেশ আবরণ হয়ে 
আকাশ লয় না লুটি। 
বাসনায় মোরা 'বিশবজগৎ 
ঢোঁক__ 
তোমা-পানে চেয়ে যত কার ভোগ 
তত আরো' থাকে বাকি। 


খেয়া | তি 


আপনি যে দুখ ডেকে আনি সেষে 
জবালায় বদ্্রানলে-_ 

অঞ্গার করে রেখে যায়, সেথা 
কোনো ফল নাহ ফলে। 

তুমি বাহা দাও সে যে দঃখের 

দাল, 

শ্রাবণধারায় বেদনার রসে 

সার্থক করে প্রাণ। 


যেখানে যা-কিছু পেয়েছি কেবলি 
সকলি করেছি জমা-_ 

যে দেখে সে আজ মাগে যে হসাব, 
কেহ নাহি করে ক্ষমা। 

এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, 

লামাও। 

ভারের বেগেতে ঠেঁলিয়া চলেছে, 

এ বাতা মোর থামাও। 


“পদ্মা 
২৫ মাঘ [১৩১২] 


“গজ 
ইউ যা [১৩১২] 
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ভাবিয়াছি মনে দিব না মুছিতে 
এ পরশ-রেখা দিব না ঘুচিতে, 
সন্ধ্যার পানে নিয়ে যাব বাহ 


উদয়রাবর টিকা । 


বৈশাখে 


তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ 
কোথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে 
নিমের ফুলে গন্ধে মাতায়। 
কেউ কোথা নেই মাঠের 'পরে, 
কেউ কোথা নেই শূন্য ঘরে, 
আজ দুপুরে আকাশতলে 
রামঝামি নূপুর বাজে। 
বারে বারে ঘরে ঘরে 
মৌমাছিদের গুঞজসুরে 
কার চরণের নৃত্য ষেন 
ফিরে আমার বুকের মাঝে! 
রিমাঝাম নুপুর বাজে। 


ঘন মহুল-শাখার মতো 
নিশ্বাসিয়া উঠিছে প্রাণ, 
গায়ে আমার লেগেছে কার 
এলোছুলের সুদূর ঘ্রাণ। 
আজি রোদের প্রখর তাপে 
বাঁধের জলে আলো কাঁপে, 
বাতাস বাজে মমীরিয়া 
সারি-বাধা তালের বনে। 
আমার মনের মরশচিকা 
আকাশপারে পড়ল 'লিখা, 
লক্ষ্যবিহশীন দরের "পরে 
চেয়ে আছি আপন মনে। 
অলস ধেন, চরে বেড়ায় 
সারি-বাঁধা তালের বনে। 


আজিকার এই তপ্ত 'দিনে 
কাটল বেলা এমনি করে, 


খেয়া ৯১৬৩ 


গ্রামের ধারে ঘাটের পথে 

এল গভপর ছায়া পড়ে। 
সম্ধ্যা এখন পড়ছে হেলে 
আঁধার-্ঢালা এদাঘর ঘাটে 

হয়েছে শেষ-কলস ভগরা। 
মনের কথা কুড়িয়ে নিয়ে 
ভাব মাঠের মধ্যে গিয়ে-- 
সারা দনের অকাজে আজ 

কেউ কি মোরে দেয় নি ধরা। 
আমার কি মন শূন্য, যখন 

হল বধূর কলস ভরা। 


৭ বৈশাখ ১৩১৩ 


ণবদায় 


ধবদায় দেহো, ক্ষমো আমায় ভাই। 
কাঙ্জের পথে আম তো আর নাই। 
এঁগায়ে সবে যাও-না দলে দলে. 


অনেক দরে এলেম সাথে সাথে, 
চলোছিলেম সবাই হাতে হাতে। 
এইখানেতে দুটি পথের মোড়ে 
হিয়া আমার উঠল কেমন করে 
তান নে কোন ফুলের গন্ধ-ঘোরে 
সৃম্টছাড়া ব্যাকুল বেদনাতে। 
আর তো চলা হয় না সাথে সাথে। 


তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে 
সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে-_ 
রয় খোঁজা, রাজা ভাঙা-গড়া, 
আলবালে জলসেচন করা 
উচ্চশাখা স্বর্ণচাঁপার গাছে! 
পার নে আর চলতে সবার পাছে। 


১৬৪ 


পথের শেষ 


পথের নেশা আমায় লেগেছিল, 
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক। 
সূর্য তখন পূর্গগনমূলে, 
নৌকা তখন বাঁধা নদীর কলে, 
শাঁশর তখন শ্কায় 'নিকো ফলে, 
1শবালয়ে উঠল বেজে শাঁখ। 
পথের নেশা তখন লেগোছিল, 
পথ আমারে 'দিয়েছিল ডাক। 


আঁকাবাঁকা রাঙা মাটর লেখা 
ঘরছাড়া ওই নানা দেশের পথ-_ 

প্রভাত-কালে অপার-পানে চেয়ে 

ক মোহগান উঠতোছল গেয়ে, 

উদার সুরে ফেলতেছিল ছেয়ে 
বহুদূরের অরণ্য পর্বত, 

নানা দিনের নানা-পথক-চলা 
ঘরছাড়া ওই নানা দেশের পথ। 


ভাবি নাইকো কেন কিসের লাশি 

ছুটে চলে এলেম পথের 'পরে। 
নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ, 
বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক, 


খেয়া ৯৬৬ 


প্রত পদেই অন্তর উৎসুক 

অজানা কোন 'নিরদ্দেশের তরে। 
ভোরের বেলা দুয়ার খুলে 'দয়ে 

বাহর হয়ে এলেম পথের 'পরে। 


বেলা এখন অনেক হয়ে গেছে, 
পোঁরয়ে চলে এলেম বহু দূর । 
ভেবোছলেম পথের বাঁকে বাঁকে 
নব নব ভাগ্য আমায় ডাকে, 
হঠাৎ যেন দেখতে পাব কাকে, 
শুনতে যেন পাব নূতন সর। 
তার পরে তো অনেক বেলা হল, 
পেরিয়ে চলে এলেম বহু দূর । 


অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ, 
ছেড়োছ সব অকস্মাতের আশা । 
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচ. 
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি, 
এখন শুধু আকুল মনে যাঁচ 
তোমার পারে খেয়ার তরণ ভাসা। 
জেনেছি আজ চলোছি কার লাগি. 
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা । 


বোলপুর 
১৪ চৈত [১০১২] 
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বেণুবনের ব্যাকুল বার্তা 
নিম্বাসত জ্যোৎস্নারাতে, 
ঘাসের পাতার মাটির গন্ধ, 
কত ধাতুর কত ছন্দ__ 
সুরে সুরে জড়িয়ে ছিল 
নীড়ে-গাওয়া গানের সাথে। 


আজ কি আমায় গাইতে হবে 
নীল আকাশের 'নর্জন গান। 
নশড়ের বাধন ভুলে গিয়ে 
ছড়িয়ে দেব মনত পরান : 
গন্ধবিহান বায়ুস্তরে 
শব্দবিহীন শন্য-'পরে 
ছায়াবহশীন জ্যোতির মাঝে 
সঙ্গশীবহশীন 'নর্মমতায় 
মশে যাব অবাধ সুখে. 
উড়ে যাব উধর্যমুখে, 
গেয়ে যাব পূর্শসূরে 
অর্থবহশীন কলকথায় ? 
আপন মনের পাই নে দিশা. 
ভুলি শব্কা. হারাই তৃষা, 
যখন করি বাঁধন-হারা 
এই আনন্দ-অমৃত পান। 
তবু নীড়েই ধিরে আঁস. 
এমান কাঁদি এমান হাঁস. 
তবুও এই জলোবাসি 
আলোছায়ার 'বিচিন্র গান। 


বোলপুর 
১২ চৈ [১৩১২] 


এ. পরশ 


৪৮ 
৪ 


খেয়া ৬৭ 


তশরে তরুর ভালে ডলে 
ডাকল পাখ প্রভাত-কালে, 
তশরে তরুর ছায়ায় রাখাল 
বাজায় বাঁশ মনের সহখে। 


তখন আম ভাব নাইকো 

সূর্য বাবে অস্তাচলে, 
নদীর ম্লোতে ভেসে ভেসে 

পড়ব এসে সাগর-জলে-_ 
ঘাটে ঘাটে তীরে তশরে 
যে তরণ ধায় ধরে ধীরে 
বাইতঠে হবে নিয়ে তারে 

নীল পাথারে একলা প্রাণে । 
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে 
মুখে আমার রইল চেয়ে, 
'সম্ধু-শকুন উড়ে গেল 

কূলে আপন কুলায়-পানে। 


“লক তরী ঢেউয়ের 'পরে 
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ। 

1৩ রে আজ নিশশথ-রাতে 
অকল-পাঁড়র আনন্দগান। 

হাক-না গুছে তটের রেখা, 

নাই বা কিছু গেল দেখা, 

অতল বার 'দিক-না সাড়া 
বাঁধন-হারা হাওয়ার ডাকে। 

দোসর-ছাড়া একার দেশে 

একেবারে এক নিমেষে 

লও রে বুকে দু হাত মেলি 
অল্তাবহশীন অজানাকে। 


ভাঙা আতথশালা । 
ফাটা ভিতে অশথ-বটে 

মেলেছে ডালপালা । 
প্রথর রোদে তপ্ত পথে 
কেটেছে 'দিন কোনোমতে, 


ঁমলবে হেখা ঠাই-- 


১১৬৮ 


& বশাখ ১৩১০ 
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হাটের লোকে ফিরল গ্রামে, 
হেথায় এসে চেয়ে দোখ 
নাই যে কেহ নাই। 


কত কালে কত লোকে 
কত 'দিনের শেষে 
ধূয়েছিল পথের ধূলা 
এইখানেতে এসে। 
বসেছিল জ্যোংস্নারাতে 
স্নগ্ধ শীতল আঁঙনাতে, 
কয়েছিল সবাই মিলে 
নানা দেশের কথা । 
প্রভাত হলে পাথর গানে 
জেগেছিল নূতন প্রাণে, 
পথের তরূলতা । 


আমি যোদন এলেম, সেদিন 
দীপ জবলে না ঘরে। 
বহু দিনের শিখার কালি 
আঁকা ভিতের 'পরে। 
শুজ্কজলা দিঘির পাড়ে 
জ্রোনাক ফিরে ঝোপে ঝাড়ে, 
ভাঙা পথে বাঁশের শাখা 
ফেলে ভয়ের ছায়া । 
আমার 'দিনের যাল্াশেষে 
কার আঁতাঁথ হলেম এসে! 
হায় রে বিজন দপর্ঘ রানি, 
হায় রে র্লাল্ত কায়া! 


সমাপ্তি 


হয়ে এল স্রোতের ধারা, 
শৈবালেতে আটক প'ল তরাঁ। 


নৌকা-বাওয়া এবার করো সারা, 


নাই রে হাওয়া, পাল নিয়ে কা কাঁর। 


এখন তবে চলো নদশর তটে, 


গোধূঁজিতে আকাশ হল রাঙা, 


পশ্চিমেতে আঁকা আগুন-পটে 


বাব্লাবনে ওই দেখা যায় ডাঙা। 


খেয়া ৯৬৯ 


ভেসো না আর, যেয়ো না আর ভেঙ্গে, 
চলো এখন, যাবে যে দূর দেশে। 


এখন তোমায় তারার ক্ষীণালোকে 
চলতে হবে. মাঠের পথে একা, 
গার কানন পড়বে কি আর চোখে, 
কাঁটরগুলি যাবে ক আর দেখা । 
পিছন হতে দাখন-সমশীরণে 
ফুলের গন্ধ আসবে আঁধার বেয়ে, 
অসময়ে হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে 
আবেশেতে 'দিবে হৃদয় ছেয়ে । 
চলো এবার, কোরো না আর দোর-_ 
মেঘের আভাস আকাশ-কোণে হোর। 


হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজি 
ব্যাবসা তোর বন্ধ হয়ে গেল। 
এখন ঘরে আয় রে 'ফিরে মাঝ, 
আ'ওনাতে আসনখাঁন মেলো। 
ভুলে যা রে দিনের আনাগোনা, 
জবালতে হবে সারা রাতের আলো । 
শান্ত ওরে, রেখে দে জাল-বোনা, 
গুটিয়ে ফেলো সকল মন্দ ভালো । 
ফিরিয়ে আনো ছাড়য্ে-পড়া মন, 
সফল হোক সকল সমাপন। 


বোলপুরর 
১০ বৈশাখ ১৩১৩ 


কোকিল 


আজ বিকালে কোঁকল ডাকে, 
শুনে মনে লাগে 
বাংলাদেশে ছিলেম যেন 
[তিনশো বছর আগে। 
সে দিনের সে স্নিগ্ধ গভীর 
গ্রামপথের মায়া 
আমার চোখে ফেলেছে আজ 
অশ্রুজলের ছায়া । 


পল্লশখানি প্রাণে ভা, 
গোলায় ভরা ধান, 

ঘাটে শন নারীর কণ্ঠে 
হাঁসির কলতান। 


২।৬ক 


৯৭৩ 


বোলপুর 


রুপকথা আজ কাহার মূখে 
শুনবে সাঁঝের চাঁদ। 


শহর থেকে ঘণ্টা বাজে, 
সময় নাই রে হায়__ 
ঘর্ঘারয়া চলেছি আজ 
1কসের বার্ধতায়। 
আর কি বধূ, গাঁথ' মালা, 
চোখে কাজল আঁকি' 
পুরানো সেই 'দনের সুরে 
কোকিল কেন ডাক'। 


ন্‌ 
২১৯ বৈশাখ [১৩১৩] 


জুড়াল রে দিনের দাহ, ফুরাল সব কাজ, 


কাটল সারা 'দিন। 


পানে আপে বাক্যহারা স্বগ্নভরা রাত 


সকল কর্মহুশীন। 


খেয়া ৯৭৯ 


তার মাঝে দিঘির জলে যাবার বেলাটুকু 
একটুকু সময় 

সেই গোধূলি এল এখন, সূর্য ভূুব্দভূব্দ, 
ঘরে কি মন রয়। 


কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো 
শাশতিল জলরাশি, 

নাবড় হয়ে নেমেছে তায় তীরের তরু হতে 
সকল ছায়া আস। 

দিনের শেষে শেষ আলো টি পড়েছে ওই পারে 
জলের কিনারায়, 

পথে চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে 
বাপের ঘরে চায়। 


শেওলা-পছল পৈশ্ঠা বেয়ে নাম জলের তলে 
একাঁটি একটি করে, 

ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মতো যেন 
অঙ্গ উঠে ভরে। 

ভেসে গেলেম আপন মনে, ভেসে গেলেম পারে, 
ফিরে এলেম ভেসে, 

সাঁতার 'দিয়ে চলে গেলেম. চলে এলেম যেন 
পকল-হারা দেশে। 


ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সৃগম্ভশর 
গভীর ভয়ংকর, 

তুমি নিবিড় নিশীথ-রানি বন্দী হয়ে আছ, 
মাটির পিজর। 

পাশে তোমার ধৃলার ধরা কাজের রঙ্গভূঁমি, 
প্রাণের 

হঠাৎ থেমে তোমার 'পরে নত হয়ে পড়ে 
দোখছে দর্পণ। 


তশরের কর্ম সেরে আম গায়ের ধুলো নিয়ে 
নাম তোমার মাঝে-_ 

এ কোন্‌ অশ্রুভল্লা গণাত ছল্ছালিয়ে উঠে 
কানেয় কাছে বাজে। 

ছায়া-নিচোল 'দিয়ে ঢাকা মরণ-ভরা তব 
বৃকেনস জালিঙ্গন 

আমায় নিল কেড়ে নিল সকল বাঁধা হতে, 
কাড়িল মোর মন। 


৯২ 


রবীল্দ্ু-রচনাবজশী ২ 


শিউলি-শাখে কোকিল ডাকে করুণ কাকাঁলতে 
ক্লান্ত আশার ডাক। 

'লান ধূসর আকাশ 'দয়ে দূরে কোথায় নীড়ে 
উড়ে গেল কাক। 

মর্মীরয়া মর্মীরয়া বাতাস গেল মরে 
বেণুবনের তলে, 

আকাশ যেন ঘনিয়ে এল ঘৃমঘোরের মতো 
দিঘির কালো জলে। 


সম্ধ্যাবেলার প্রথম তারা উঠল গাছের আড়ে. 
বাজল দূরে শাঁখ। 

রম্ধরবিহীন অন্ধকারে পাখার শব্দ মেলে 
গেল বকের ঝাঁক। 

পথে কেবল জোনাক জলে. নাইকো কোনো আলো 
এলেম যবে ফিরে। 

দিন ফুরাল, রাঘি এল, কাটল মাঝের বেলা 
দাঘর কালো নশরে। 


শান্তিনিকেতন 
২৭ বৈশাখ ১৩১৩ 


আকাশ ভেঙে বাঁষ্ট পড়ে 
ঝড় এল রে আজ, 
মেঘের ডাকে ডাক মিলয়ে 
বাজ্‌ রে মৃদণ্ড বাজ! 
আজকে তোরা কশ গাঁবি গান, 
কোন রাশাণীর সুরে। 
কালো আকাশ নশল ছায়াতে 
দিল যে বুক পুরে। 


বৃজ্টিধারার ঝাপসা মাঠে 
ডাকছে ধেন্‌দল, 
তালের তলে শিউরে ওঠে 
বাঁধের কালো জল । 
পোড়ো বাঁড়য় ভাঙা 'ছিতে 
ওঠে হাওয়ার হকি, 
শুন্য খেতের ও পার যেন 
এ পারকে দেয় ডাক। 


খেয়া ৯৭৩ 


আমাকে আজ কে খুজেছে 
পথের থেকে চেয়ে। 
জলের বিন্দু পড়ছে রে তার 
অলক বেয়ে বেয়ে । 
মল্লারেতে মীড় মিলায়ে 
বাজে আমার প্রাণ, 
দুয়ার হতে কে ফিরেছে 
না গেয়ে তার গান। 


আয় গো তোরা ঘরেতে আর, 
বোস গো তোরা কাছে। 

আজ বে আমার সমস্ত নন 
আসন মেলে আছে। 
ছুটেছে আজ কী ও। 

ঝড়ের পরে পরান আমার 
উড়ায় উত্তরীয় । 


আসাব তোরা কারা কারা 
বৃম্টিধারার স্রোতে 

কোন সে পাগল পারাবারের 
কোন্‌ পরপার হতে। 

আসাব তোরা 'ভজে বনের 
কান্না নিয়ে সাথে, 


গাঁথন নিয়ে হাতে। 


ওরে, আজি বহু দরের 
বহু 'দনের পানে 
পাঁজর টুটে বেদনা মোর 
ছুটেছে কোন্খানে_ 
ফাঁরয়ে-বাওয়ার ছায়াবনে, 
ভূঙে-বাওয়ার দেশে, 
সকল-গড়া সকল-ভাঙা 
সকল গানের শেষে। 


কাজল মেঘে ঘানয়ে ওঠে 
সজল ব্যাকুলতা, 
এলোমেলো হাওয়ায় ওড়ে 
এলোমেলো কথা । 


১৯৪ 


রবন্দ্-রচনাবলশী ২ 


দুলছে দূরে বনের শাখা, 
বাষ্ট পড়ে বেগে, 

মেঘের ডাকে কোন অশাল্ত 
উঠিস জেগে জেগে। 


১৮ জোৈত্ঠ ১৩১৩ 


প্রতীক্ষা 


আমি এখন সময় করোছি-_ 

তোমার এবার সময় কখন হবে। 
সাঁঝের প্রদীপ সাঁজয়ে ধরোছ-_ 

শিখা তাহার জবালিয়ে দেবে কবে। 
নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা, 

তরশ আমার বেধে এলেম ঘাটে-_ 
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা, 

কেনাবেচা নানান হাটে হাটে। 


সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিকা ফুটে 

পান্ধ তারি কুঞ্জে উঠে জাগি, 
ভরোছ জংই পচ্মপাতার পুটে 

তোমার করপদ্মদলের লাগি । 
রেখেছি আজ শান্ত শীতল ক'রে 

অঙ্গন মোর চন্দনসৌরভে । 
সেরোছ কাজ সারাটা 'দিন ধরে 

তোমার এবার সময় কখন হবে। 


আজকে চাঁদ উঠবে প্রথম রাতে 

নদশীর পারে নারকেলের বনে, 
দেবালয়ের বিজন আঁঞুনাতে 

গড়বে আলো গাছের ছায়া-সনে। 
দাঁখন-হাওয়া উঠবে হঠাৎ বেগে, 

আসবে জোয়ার সঙ্গে তাঁর ছুটে 
বাঁধা তরখী ঢেউয়ের দোলা লেগে 

ঘাটের 'পরে মরবে মাথা কুটে। 


জোয়ার যখন মিশিয়ে যাবে কূলে, 
থমখাঁময়ে আসবে যখন জল, 
বাতাস খন পড়বে ঢুলে ঢূলে, 
চন্দ্র যখন নামবে অস্তাচল, 


খেয়া ৯১৭৫ 


শিথিল তনু তোমার ছোয়া ঘুমে 
চরণতলে পড়বে লুটে তবে। 
বসে আছি শরন পাতি ভূমে 
তোমার এবার সময় হবে কবে। 


কাঁলকাতা 
১৭ বৈশাখ [১৩১৩] 


গান শোনা 


আমার এ গান শুনবে তৃমি যাঁদ 
শোনাই কখন বলো । 

ভরা চোখের মতো বখন নদশ 
করবে ছলছল, 

ঘনিয়ে খন আসবে মেঘের ভার 
বহু কালের পরে, 

না যেতে দিন সজল অম্ধকার 
নামবে তোমার ঘরে, 

যখন তোমার কাজ কিছু নেই হাতে, 
তব্দও বেলা আছে, 

সাথী তোমার আসত যারা রাতে 
আসে 'নি কেউ কাছে, 

তখন আমায় মনে পড়ে যাঁদ 
গাইতে যাঁদ বল-_ 

নবমেঘের ছায়ায় যখন নদশ 
করবে ছলছল । 


'্লান আলোয় দাখন-বাতায়নে 
বসবে তৃমি একা-_ 
আমি গাব বসে ঘরের কোণে. 
ঘাবে না মুখ দেখা। 
ফরাবে দিন, আঁধার ঘন হবে. 
বৃষ্টি হবে শুরু 
উঠবে বেজে মৃদুঞ্জভীর রবে 
মেঘের গন্রধ্গণ্রৎ। 
[ভিজে পাতার গল্ধ আসবে ঘরে, 
ভিজে মাটির বাস, 
মিলিয়ে বাবে বৃন্টির বর্করে 
বনের নিন্বাস। 
যাদল-সাঁষে আঁধার বাতায়নে 
বসবে তুমি একা, 
আমি গেয়ে যাব আপন মনে, 
ফাবে না মুখ দেখা। 


১৬ রবীল্দ্-রচনাবজশ ২ 


জলের ধারা ঝরবে 'দ্গৃণ বেগে, 
বাড়বে অন্ধকার, 

নদীর ধারে বনের সঙ্গে মেতে 
ডেদ রবে না আর। 

কাঁসর ঘণ্টা দূরে দেউল হতে 
জলের শব্দে মিশে 

আঁধার পথে ঝোড়ো হাওয়ার শ্োতে 
ফিরবে দিশে দিশে। 

শিরশষফুলের গন্ধ থেকে থেকে 
আসবে জলের ছাঁটে, 

উচ্চরবে পাইক যাবে হে'কে 
গ্রামের শূন্য বাটে। 
বাড়বে অন্ধকার, 

গানের সাথে বাদলা রাতের সনে 
ভেদ রবে না আর। 


ও ঘর হতে যবে প্রদশপ জেহলে 
আনবে আচনম্বিত 
থামাব মোর গীত। 

হঠাৎ যাঁদ মুখ ফিরিয়ে তবে 
চাহ আমার পানে 

এক নিমিষে হয়তো বুঝে লবে 
ক আছে মোর গানে। 

নামায়ে মুখ নয়ন করে নিচু 
বাহর হয়ে যাব, 

একলা ঘরে যাঁদ কোনো-কিছ 
আপন মনে ভাব। 
যাঁদ আচাম্বত 
শোন আমার গশত। 


১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ 


জাগরণ 


কৃফপক্ষে আধখানা চাঁদ 
উঠল অনেক রাতে, 

খাঁনক কালো খাঁনক আলো 
পড়ল আছ্িনাতে। 


ওরে আমার নয়ন, আমার 
নয়ন নিন্রাহারা, 
আকাশ-পানে চেয়ে চেয়ে 
কত গৃনাঁব তারা । 


সাড়া কারো নাই রে, সবাই 
ঘুমায় অকাতরে । 
প্রদীপঙগুলি 'নবে গেল 
দুয়ার-দেওয়া ঘরে। 
তুই কেন আজ বেড়াস ফিরি 
আলোয় অল্ধকারে। 
তুই কেন আজ দেখিস চেয়ে 
বনপথের পারে। 


শব্দ কোথাও শুনতে 'কি পাস 
মাঠে তেপান্তরে। 
মাটি কোথাও উঠছে কেপে 
ঘোড়ার পদভরে ? 
কোথাও ধুলো উড়ছে কিরে 
কোনো আকাশ-কোণে। 
আগৃনশিখা যায় কি দেখা 
দরের আমবনে। 


সম্ধ্যাবেলা তুই 'ক কারো 
লিখন পেয়েছিলি। 
বুকের কাছে লুকিয়ে রেখে 
শাচ্ত হারাইীল ? 
নাচে রে তাই রন্ত নাচে 
সকল দেহমাঝে, 
বাজে রে তাই কশ কথা তোর 
পাঁজর জুড়ে বাজে। 


আজকে এই খণ্ড চাঁদের 
ক্ষণ আলোকের 'পরে 
ব্যাকুল হয়ে অশান্ত প্রাণ 
আঘাত ক'রে মরে। 
ক লুকিয়ে আছে ওরে, 
কশ রেখেছে ঢেকে, 
[কিসের কাঁপন 'কিসের আভাস 
পাই যে থেকে থেকে। 
ওয়ে, কোথাও নাই রে ছাওয়া, 
স্তব্ধ বাঁশের শাখা-_ 


১৭৮ 


বোলপন-র 
১৪ জৈোহ্য ১৩১৩ 


হারাধন 


বাধ যোঁদন ক্ষান্ত 'দলেন 
সৃষ্টি করার কাজে 

সকল তারা উঠল ফুটে 
নশল আকাশের মাঝে। 


যোলপন্র 
৯০ আবাড় ১৩১৩ 


ন*্বাস রুধে দু চক্ষু মদে 
তাপসের মতো বেন 

স্তম্থ ছিলি যে ওয়ে বনভূমি, 
চল হাল কেন। 


৯৮০ 


কোথা যেতে চাস ছুটে। 
কে রে সে পাগল ভাঙল আগল, 
কে দিল দুল্লার টুটে। 


'জানি নাতো আম কোথা হতেনামি 
কশ কড়ে আঘাত লেগে 


জশবন ভাঁরয়া মরণ হিয়া 
কে আদিছে কালো মেঘে। 


বোলপুর 
১৩ আবাঢ [১৩৯৩] 


প্রচ্ছন 


কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়য়ে তৃমি কিসের প্রতীক্ষা 
কেন আছ সবার 'পিছে। 

যারা ধূলাপায়ে ধায় গো পথে তোমায় ঠেলে বায় 
তারা তোমায় ভাবে 'মিছে। 

আম তোমার লাগ কুসনম তুল, বাঁস তর্দর মূলে, 
আম সাঁজয়ে রাখ ভাল-_ 

ওগো যে আসে সেই একটি-দুটি নিয়ে যে বায় তুলে 
আমার সাজ হয় যে খাল। 


“এ”্গা সকাল গেল, বিকাল গেল, সম্থ্যা হয়ে আসে, 
চোখে লাগছে ঘুূমঘোর। 


সবাই ঘরের পানে যাবার বেলা আমায় দেখে হাসে 
মনে লজ্জা লাঙে মোর। 

আমি বসে আছি বসনখানি টেনে মুখের "পরে 
যেন ভিথারনর মতো 

কেহ  শুধায় যাঁদ 'কী চাও তুৃঁম' থাক 'নরুততরে 


কার দুটি নয়ন নত। 


আজি কোন্‌ লাজে বা বলব আম তোমায় শুধু চাহ, 
আম বলব কেমন করে__ 

ধু. তোমার পথ চেয়ে আম রজনী দিন বাহ, 
তুমি আসবে আমার তরে? 

আমার দৈন্যখান বয়ে রাখ. রাজৈশ্বর্ধে তব 
তারে 'দব 'বসর্জন, 

ওগো অভাগিনর এ আভমান কাহার কাছে কব, 
তাহা রইল সংগোপন। 


আম সুদর-পানে চেয়ে চেয়ে ভাব আপন-মনে 
হেথা তৃণে আসন মেলে-_ 
তুম হঠাৎ কখন আসবে হেথায় বিপৃল আয়োজনে 
তোমার সকল আলো জেহলে। 
তোমার রথের 'পরে সোনার ধজা বলবে বলমল 
সাথে বাজবে বাঁশির তান- 
তোমার প্রতাপ-ভয়ে বসুম্ঘরা করবে টলমল 
আমাল উঠবে মেচে প্রাণ। 


১৮২ রবন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


তখন পথের লোকে অবাক হয়ে সবাই চেয়ে রবে, 
তুমি নেমে আসবে পথে। 

হেসে দু হাত ধরে ধুলা হতে আমায় তুলে লবে-_ 
তুমি লবে তোমার রথে। 

আমার ভূষণাঁবহীন মলিন বেশে 'ভিখারিনীর সাজে 
তোমার দাঁড়াব বাম পাশে, 

তখন লতার মতো কাঁপব আম গর্বে সুখে লাজে 
সকল বিশ্বের সকাশে। 


ওগো সময় বয়ে যাচ্ছে চলে রয়োছ কান পেতে 
কোথা কই গো চাকার ধবান। 

তোমার এ পথ দিয়ে কত-না লোক গর্বে গেল মেতে 
কতই জাগিয়ে রনরান। 

তবে তুমিই কি গো নীরব হয়ে রবে ছায়ার তলে 
তুমি রবে সবার শেষে 

হেথায় ভিখারিনীর লজ্জা কি গো ঝরবে নয়নজলে 
তারে রাখবে মালন বেশে? 


শাক্তিনিকেতন 
২ আবাঢ ১৩১৩ 


পাছে দেখি তুমি আস নি, তাই 
আধেক আঁখ মাঁদয়ে চাই, 
ভয়ে চাই নে ফিরে। 
আমি দেখ যেন আপন-মনে 
পথের শেষে দূরের বনে 
আসছ তুমি ধীরে। 
যেন চিনতে পার সেই অশান্ত 
তোমার উত্তরীয়ের প্রান্ত 
গুড়ে হাওয়ার 'পনে। 
আমি একলা বসে মনে গণি 
শুনছি তোমার পদধহনি 
মর্মরে মর্মরে। 


ভোরে নয়ন মেলে অরুণরাগে 
বখন আমান প্রাণে জাগে 
অকারণের হাঁসি, 
যখন নবীন তৃণে লতায় গাছে 
কোন জোয়ারের প্রোতে নাচে 


সবুজ স্যধারাশি-_ 


ওগো 


সেকি 


বোলপ্র 
৪ আবাঢ ১৩১৩ 


শো 


খেয়া ১৮৩ 


নব মেঘের সজল ছায়া 
যেন রে কার মিলন-মায়া 
ঘনায় বিশ্ব জুড়ে, 
পুলকে নীল শৈল ঘোর 
বেজে -ওঠে কাহার ভেরণ, 
ধ্জা কাহার উড়ে_ 


মিথ্যা সত্য কেই বা জানে, 
সন্দেহ আর কেই বা মানে, 
ভুল যাঁদ হয় হোক! 
জানি না ' কি আমার হিয়া 
কে ভুলালো পরশ দয়া. 
কে জুড়ালো চোখ। 
তখন আমি ছিলেম একা. 
কেউ কি মোরে দেয় নি দেখা। 
কেউ আসে নাই দিছে? 
আড়াল হতে সহাস আঁথ 
আমার মুখে চায় নি নাঁক। 
এ কি এমন 'মছে। 


বর্ধাপ্রভাত 


এমন সোনার মায়াখানি 
কে যে গড়েছে! 
মেঘ টুটে আজ প্রভত-আলো 
ফুটে পড়েছে। 
বাতাস কাহার সোহাগ মাগে, 
গাছে-পালার চমক লাগে, 
হৃদয় আমার বিভাস রাগে 
কণ গান ধরেছে! 


১৮৪ 


ও্গ্গো 


৪ কি 


ওগো 


বোলিপদর 
৭ আবাঢ ১৩১৩ 


এ কণ নেহারি! 


ভেঙেছে চাক সহধার ভারে, 
সোনার মধু লক্ষ ধারে 
লাগে ঝৃরিতে। 


সকাল হতেই খবর এল, 
লক্ষন্শী একেলা 
অরুশরাগে পাতবে আসন 


শুনে দিশ্বাদিকে টুটে 

আলোর পচ্ম উঠল ফুটে, 

বিশ্বহদয়মধূপ জুটে 
করেছে মেলা। 


সুরপুরীর পর্দাখান 
নীরবে খু 

ইন্দ্রাণী আজ দাঁড়য়ে আছেন 
জানালা-মূলে ? 

কে জানে গো কী উল্লাসে 

হেরেন ধরা মধুর হাসে, 

আঁচলখান নশলাকাশে 
পড়েছে দলে। 


কাহারে আজ জানাই আম, 
কশ আছে ভাষা- 
আকাশপানে চেয়ে আমার 
'মিটেছে আশা। 
হদয় আমার গেছে ভেসে 
চাই-নে-কিছু'র স্বর্গ-শেষে, 
ঘৃচে গেছে এক নিমেষে 
সকল পিপাসা । 


ওগো 


খেয়া ১৮৫ 
ব্াসম্ধ্যা 


অমনি খুশি করে রাখো 
কিছুই না দিয়ে 
শুধু তোমার বাহুর ডোরে 
বাহ্‌ বাঁধয়ে। 
এমান ধূসর মাঠের পারে, 
এমান সাঁঝের অন্ধকারে, 
বাজাও আমার প্রাণের তারে 
পাভশর ঘা 'দিয়ে। 
অমাঁন রাখো বন্দী করে 
কিছুই না 'দিয়ে। 


আপনাকে আজ 'বাছয়ে দেব 
কিছুই না কার. 

দূ হাত মেলে 'দয়ে, তোমার 
চরণ পাকাঁড়। 

আযাঢ়-রাতের সভার তব 

কোনো কথাই নাহি কব. 

বুক দিয়ে সব চেপে লব 
নাখল আঁকাঁড়। 

রাতের সাথে মিশিয়ে রব 
কিছুই না করি। 


বাদল-হাওয়ায় কোথা রে জই 
গন্ধে মেতেছে। 
লুপ্ত তারার মালা কে আজ 
লুকিয়ে গেথেছে। 
আজি নীরব আঁভিসারে 
কে চলেছে আকাশপারে, 
কে আজি এই অষ্থকারে 
শয়ন পেতেছে। 
বাদল-হাওযায় জই আপনার 
গন্ধে মেতেছে। 


আজকে আম সখে রব 
কিছুই না নিয়ে, 
আপন হতে আপন-অনে 
সুধা ছানিয়ে। 
বনে হতে বনান্তরে 
নধারায় বৃছ্টি ঝরে. 


৯৮৬ 


রাত 


রবণন্দ্র-র়চনাবলশ ২ 


নিদ্রাবহশন নয়ন-'পরে 
স্বপন বানয়ে। 


ওগো আজকে পরান ভরে লব 


কিছুই না নিয়ে। 


৯ আবাঢ় ১৩১৯৩] 


সব-পেয়োছ"র দেশ 


সব-পেয়োছর দেশে কারো 

নাই রে কোঠাবাঁড়, 
দুয়ার খোলা পড়ে আছে, 

কোথায় গেল ছবারণ। 
অশ্বশালায় অশ্ব কোথায়, 
স্ফাটকদশ্প গম্ধতৈলে 

জ্বালায় না কেউ বাতি। 
রমণশরা মোতির 'সিপথ 

পরে না কেউ কেশে, 
দেউলে নেই সোনার চূড়া 

সব-পেয়েছির দেশ। 


পথের ধারে ঘাস উঠেছে 
পাশ 'দিয়ে তার চলে। 
দোলে ঝৃমকা-লতা, 
সকাল হতে মোৌমাছদের 
ব্যস্ত ব্যাকুলতা । 
ভোরের বেলা পাঁথকেরা 
কণ কাজে যায় হাসে, 
সব-পেয়োছ'র দেশে। 


আঁঙনাতে দুপুরবেলা 
মৃদকরদণ গেয়ে 

বকুলতলার ছায়ায় বসে 
চরকা কাটে মেয়ে। 

মাঠে মাঠে ঢেউ 'দিয়েছে 
নতুন কচি ধানে, 


৯ আধা ১৩১৩ 


খেয়া ১৮৭ 


হঠাৎ আসে প্রাণে । 
নীল আকাশের হদয়খানি 
সবুজ বনে মেশে, 
যে চলে সেই গান শোয়ে যায় 
সব-পেয়েছ'র দেশে। 
সদাগরের নোকা যত 
চলে নদীর 'পরে-_ 
হেথায় ঘাটে বাঁধে না কেউ 
কেনা-বেচার তরে। 
সৈন্াদলে ডীাড়য়ে ধ্যজা 
কাঁপিয়ে চলে পথ-_ 
হেথায় কু নাহ থামে 
মহারাজের রথ । 
এক রজনশর তরে হেথা 
দরের পান্থ এসে 
দেখতে না পায় কী আছে এই 
সব-পেয়োছ'র দেশে। 
নাইকো পথে ঠেলাঠোল. 
নাইকো হাটে গোল, 
ওরে কাব, এইখানে তোর 
কুটিরখানি তোল:। 


ধূয়ে ফেল রে পথের ধুলো, 
নাময়ে দে রে বোঝা, 
বেধে নে তোর সেতারখানা, 
রেখে দে তোর খোঁজা । 
পা ছাঁড়য়ে বোস রে হেখায় 
সারা 'দনের শেষে, 
সব-পেয়োছ'র দেশে । 


সার্থক নৈরাশ্য 


তখন ছিল যে গভীর রানিবেলো 


নিদ্রা ছল না চোখের কোণে; 


আধাঢ়-আঁধারে আকাশে মেঘের মেলা, 


কোথাও বাতাস ছিল না বনে। 


৯১৮৮ 
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[বরাম ছিল না তপ্ত শয়নতলে, 

কাঙাল ছিল বসে মোর প্রাণে; 
দু হাত বাড়ায়ে কী জানি কী কথা বলে. 

কাঙাল চায় যে কারে কে জানে। 
[দিল আঁধারের সকল রল্ধ ভার 

তাহার ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত ভাষা; 
মনে হল যেন বর্ষার বিভাবরী 

আজি হারাল রে সব আশা। 
অনাথ জগতে যেন এক সুখ আছে, 

তাও জগগাং খংজে না মেলে; 
আঁধারে কখন সে এসে যায় গো পাছে 

বকে রেখেছে আগ,্ন জেবলে। 
দাও দাও বলে হাকিন্‌ সদরে চেয়ে 

আমি ফুকাঁর ডাঁকন্‌ কারে! 
এমন সময়ে অরুণতরণা বেয়ে 

প্রভাত নামল গগনপারে। 
পেয়েছি পেয়েছি নিবাও নিশার বাতি, 

আম কিছুই চাহ নে আর। 
ওগো নিম্ঠুর শূন্য নীরব রাত 

তোমায় কার গো নমস্কার। 
বাঁচালে, বাচালে_ বাঁধর আঁধার তব 

আমায় পেশীছিয়া দিল কূলে । 
বাত কাঁর যা 'দয়েছ কারে কব. 

আমায় জগতে 'দিয়েছ তুলে । 


ধন্য প্রভাতরাঁব, 

আমার লহো গো নমস্কার। 
ধনা মধুর বায়ু, 

তোমায় নাম হে বারংবার । 
ওগো প্রভাতের পাঁখ, 

তোমার " কল-নির্মল স্বরে 
আমার প্রণাম লয়ে 

বিছাও দর গগনের পরে। 
ধন্য ধরার মাটি 

জগতে ধন্য জশবের মেলা। 
ধূলায় নাঁময়া মাথা 

ধন্য আম এ প্রভাতবেলা ৷ 


কলিকাতা 
১৯ আযাঢ ১৯৩১৩ 


আম 
আম 


শর 


ঝাঁলকাতা 
২০ আধাঢ ১৩১৩ 


তুমি 


খেয়া ১৮৯ 


প্রার্থনা 


বিকাব না কিছুতে আর 

আপনারে । 
দাঁড়াতে চাই সভার তলে 

সবার সাথে এক সারে। 
সকালবেলার আলোর মাঝে 
মালন যেন না হই লাজে, 
আলো যেন পাশতে পায় 

মনের মধ্যে একবারে । 
1বকাব না, বিকাব না 

আপনারে । 


বিশ্ব-সাথে রব সহজ- 
বিশ্বাসে । 

আকাশ হতে বাতাস নেব 
প্রাণের মধ্যে নিশ্বাসে। 

পেয়ে ধরার মাটির স্নেহ 

পুণ্য হবে সর্ব দেহ, 

গাছের শাখা উঠবে দুলে 
আমার মনের উল্লাসে । 

[বিশ্বে রব সহজ সৃথে 
1বশ্বাসে। 


সবায় দেখে খুশি হব 
অজ্তরে। 

বেসুর যেন বাজে না আর 
আমার বীণা-যল্তরে। 

যাহাই আছে নয়ন ভার 

সবই যেন গ্রহণ কার. 

চত্তে নামে আকাশ-গলা 
আনান্দত মল্ম রে। 

সবায় দেখে তৃপ্ত রব 
অল্তরে। 


এ পার ও পার কর কে গো. 
ওগো খেয়ার নেয়ে। 


আমি ঘরের স্বারে বসে বসে 


দোখি যে তাই চেয়ে, 


১০১০ 


৯৫ 


শ্রাবণ 


৪ 


৫ 


কষে 
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ওগো খেয়ার নেয়ে। 
ভাঙলে হাট দলে দলে 
সবাই যবে ঘাটে চলে 
আমি তখন মনে করি 

আমিও যাই ধেয়ে, 

ওগো খেয়ার নেয়ে। 


সন্ধ্যাবেলা ওপার-পানে 
তরণী যাও বেয়ে, 

মন আমার কেমন সরে 
ওঠে যে গান গেয়ে, 
ওগো খেয়ার নেয়ে। 

কালো জলের কলকলে 

আঁখি আমার ছলছলে, 

ও পার হতে সোনার আভা 
পরান ফেলে ছেয়ে, 
ওগো খেয়ার নেয়ে । 


তোমার মৃখে কথাটি নেই, 


ওগো খেয়ার নেয়ে । 
তোমার চোখে লেখা আছে 
দেখ যে তাই চেয়ে. 
ওগো খেয়ার নেয়ে। 
আমার মুখে ক্ষণতরে 
যাঁদ তোমার আঁখ পড়ে 
আম তখন মনে কার 
আমিও যাই ধেয়ে, 


ওগো খেয়ার নেয়ে। 


ই 
র্‌ 
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1বজ্ঞাপন 


এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্কে অন্য দুই-একাঁট পনস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে ! 
[কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যেহসমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের এঁক্য থাকা সম্ভবপর মনে কাঁরয়়া তাহাদের সকলগ্হালই 
এই পুস্তকে একত্রে বাহর করা হইল। 


শান্তিনিকেতন 
বোলপুর 
৩৯ শ্রাবণ ১৩১৭ শ্রীরবন্্রনাথ ঠাকুর 


শ২।৯ 


৯ 


আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার 
চরণধূলার তলে। 
সকল অহংকার হে আমার 
ভুবাও চোখের জলে । 
নিজেরে করিতে গৌরব দান 
নিজেরে কেবলি কার অপমান, 
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘোঁরয়া 
ঘুরে মার পলে পলে। 
সকল অহংকার হে আমার 
ডুবাও চোখের জলে। 


আমারে না যেন করি প্রচার 
আমার আপন কাজে: 
তোমারি ইচ্ছা করো হে পর্প 
আমার জশবনমাঝে । 
যাঁচি হে তোমার চরম শান্তি, 
পরানে তোমার পরম কান্তি, 
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও 
হদয়পদ্মদলে । 
সকল অহংকার হে আমার 
ডুবাও চোখের জলে। 
১৩০১৩ 


আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, 
বাঁ্চত করে বাঁচালে মোরে। 
এ কৃপা কঠোর সশ্টিত মোর 


না চাহিতে মোরে যা করেছ দান, 
আকাশ আঙল্লোক তনু মন প্রাণ, 
দনে 'দিনে তুমি নিতেছ আমায় 
সে মহাদানেরই যোগ্য কষে, 
আত-ইচ্ছার সংকট হতে 
বাঁচায়ে মোর়ে। 


আমি কখনো বা ভুলি, কখনো বাচাজ 
তোমার পচ্ছের লক্ষ্য ধরে; 


১৯৬ 


১৩১৩ 


১৩১৩ 
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তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে 
যাও যে সরে। 
এ যে তব দয়া জান জানি হায়, 
নিতে চাও বলে 'ফিরাও আমায়, 
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন 
তব মিলনেরই যোগ্য করে, 
আধা-ইচ্ছার সংকট হতে 
বাঁচায়ে মোরে। 


৩ 


কত অজ্জানারে জানাইলে তুমি, 
কত ঘরে দলে ঠাঁই. 
পরকে করিলে ভাই। 
পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে 
মনে ভেবে মার কী জানি কী হবে, 
নৃতনের মাঝে তৃমি পুরাতন, 
সে কথা বে ভূলে যাই। 
দূরকে কারলে নিকট. বন্ধু. 
পরকে করিলে ভাই। 


জশবনে মরণে 'নাখিল ভুবনে 
ষখনি যেখানে লবে. 
1চরজনমের পারচিত ওহে 
তুমিই 'চিনাবে সবে। 
তোমারে জানিলে নাহ কেহ পর 
সবারে 'মলায়ে তুমি জাশিতেছ 
দেখা যেন সদা পাই। 
পরকে করিলে ভাই। 


বিপদে মোরে রক্ষা করো, 
এ. নহে মোর প্রার্থনা, 
াবপদে আম না যেন কার ভয়। 


গাতাঞ্জলি ১১৭ 


দুঃখতাপে ব্যাথত চিতে 
নাই বা দিলে সান্ত্বনা, 
দুঃখে যেন কাঁরতে পার জয়। 
সহায় মোর না ষাঁদ জুটে 
নিজের বল না যেন টুটে, 
সংসারেতে ঘাঁটলে ক্ষাতি 
লাঁভলে শুধু বণনা 


জের মনে না যেন মান ক্ষয়। 


আমারে তুমি কাঁরবে তাণ 
এ নহে মোর প্রার্থনা. 
তাঁরতে পারি শকতি যেন রয়। 
আমার ভার লাঘব কার 
নাই বা দলে সান্ত্বনা, 
বাহতে পার এমান যেন হয়। 
নমশিরে সখের দিনে 
তোমার মুখ লইব চিনে, 
দুখের রাতে নিখিল ধরা 
যোঁদন করে বণনা 
তোমারে যেন না কার সংশয়। 


অল্তরতর হে। 
[নর্মল করো. উজ্জল করো, 
সুন্দর করো হে। 
ভয় করো হো। 
মঞ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। 
অন্তর মম বিকশিত করো, 
অল্তরতর হে। 


মস্ত কনো হে বন্ধ, 
সণ্টার করো সফল কর্মে 
শান্ত তোমার ছন্দ । 


১১৮ রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


চরণপল্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, 
নান্দত করো হে। 
অন্তর মম বিকশিত করো 
অন্তরতর হে। 


শিলাইদহ 
২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ 


প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে 
গ্লাবত করিয়া নাখিল দ্যলোক ভূলোকে 
তোমার অমল অমৃত পাঁড়ছে ঝরিয়া। 
দিকে দকে আজ টুটিয়া সকল বন্ধ 
মুরাঁতি ধারয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ : 
জীবন উঠিল 'নাঁবড় সধায় ভরিয়া । 


চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে 
শতদলসম ফুটিল পরম হরষে 
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া । 
নীরব আলোকে জাল হদয়প্রান্তে 
উদার উষার উদয়-অরুণ কান্তি, 
অলস আঁখর আবরণ গেল সরিয়া। 


অগ্রহায়ণ ১৩১৪ 


তুমি নব নব রূপে এসো প্রানে। 

এসো গন্ধে বরনে, এসো গানে । 
এসো অঙ্গে পূলকময় পরশে, 
এসো চিন্তে অমৃতময় হরষে, 
এসো মূশ্ধ মুদিত দু নয়ানে। 
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে। 


এসো নির্মল উজ্জ্বল কান্ত, 

এসো সংন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত, 

এসো এসো হে 'বাচনত্র বিধানে 
এসো দুঃখে সুখে এসো মর্মে, 
এসো নিত নিত্য সব কর্মে, 
এসো সকল কর্ম-অবঙসানে। 
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে। 

অগ্রহায়ণ ১৩১৪; 


পাশতাঞ্জলি ১৯৯ 


৮ 


আজ ধানের ক্ষেতে রোদুছায়ায় 
ল্‌কোচীর খেলা । 
নশল আকাশে কে ভাসালে 
সাদা মেঘের ভেলা। 

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে, 

উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে; 
আজ পিসের তরে নদশর চরে 
চখাচঁখির মেলা। 


ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই, 
যাব না আজ ঘরে, 
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ 
নেব রে লুঠ করে। 
যেন জোয়ার-্লে ফেনার রাশ 
বাতাসে আজ ছুটছে হাঁস, 
কাটবে সকল বেলা । 


€ ৮ 
৩ 
87 
কে 


আনন্দেরই সাগর থেকে 
এসেছে আজ বান। 
দাঁড় ধরে আজ বোস রে সবাই, 
টান্‌ রে সবাই টান। 
বোঝা বত বোঝাই কারি 
করব রে পার দুখের তরা, 
যায় যাঁদ যাক প্রাণ। 
আনন্দেরই সাগর থেকে 
এসেছে আজ বান। 


কে ডাকে রে পিছন হতে 
কে করে রে মানা, 
ভয়ের কথা কে বলে আজ 
ভয় আছে সব জানা। 
কোন শাপে কোন গ্রহের দোষে 
সুখের ডাঙায় থাকব বসে, 
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২০০ রবীল্দু-রচনাবলশ 


চলব গেয়ে গান। 


আনন্দেরই সাগর থেকে 


এসেছে আজ বান। 


৯৩১৯৩ 


৯০ 


দুখের অশ্রুধার। 
জননী গো, গাঁথব তোমার 
গলার মু্তাহার। 
চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে 
দুখের অলংকার । 


ধন ধান্য তামারি ধন, 
ক করবে তা কও। 
দিতে চাও তো দিয়ো আমায় 
নিতে চাও তো লও। 
দুঃখ আমার ঘরের জানিস, 
খাঁট রতন তুই তো চিনিস, 
এ মোর অহংকাব। 


৯৯ 


আমরা বে'ধোছ কাশের গুচ্ছ, আমরা 

গেখথোছ | 

নবীন ধানের মঞ্জরী 'দিয়ে 
সাজিয়ে এনোছ ডালা । 

এসো গো শারদলক্ষ়ী, তোমার 
শুভ্র মেঘের রথে, 

এসো নির্মল নল পথে, 

এসো ধোত শ্যমল 
আলো-ঝলমল 
বনাশারপর্বতে, 

এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল 
শীতল 'শিশির-ঢালা। 


গাশতাজাল ্‌ ২০১ 
ঝরা মালতাঁর ফুলে 


তোমার চরণমূলে । 
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার 


মদ, মধ, ঝংকারে, 
হাসিঢালা সুর গিয়া পাঁড়বে 
ক্ষণক অশ্রুধারে। 
রাহয়া রহিয়া যে পরশমণি 
ঝলকে অলককোণে, 
পলকের তরে সকরুণ করে 
বুলায়ো ব্লায়ো মনে। 
সোনা হযে যাবে সকল ভাবনা, 
আঁধার হইবে আলা । 


আিতানদকতন 
৩ ভা ১৩১৫ 


১২ 


মন্দ মধুর হাওয়া । 
'দাখ নাই কভু দেখি নাই 
এমন তরণশ বাওয়া । 
কোন সাগরের পার হতে আনে 
কোন্‌ সন্দরের ধন। 
ভেসে যেতে চায় মন, 
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় 
সব চাওয়া সব পাওয়া । 


[পিছনে ঝরছে ঝরঝর জল, 
গদ্রন্গ্র দেয়া ডাকে, 
মুখে এসে পড়ে অরুণাকরণ 
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে। 
ওগো কান্ডারী, কে গো তুমি, কার 
হাঁসিকান্নার ধন। 
ভেবে মরে মোর মন, 
কোন সরে আজ বাঁধবে হজ্জ, 
কশ মন্ম হবে গাওয়া। 


৩ ভা ১৩১৫ 
ব২।৯ক 
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পাঁচিতীলাকেতন 
৭ ভা ১৩১৫ 


৯১৪ 


জননী, তোমার করুণ চরণখানি 
হোরনু আজ এ অরুণাকরণ-রূপে। 
জননশ, তোমার মরণহরণ বাণণ 
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে। 


তোমারে নাম হে পকল ভুবনমাকে, 
তোমারে নাম হে সকল জশবনকাজে ; 


গীতাঞ্জলি ২০৩ 


তনু মন ধন করি নিবেদন আজি 
ভান্তপাবন তোমার পূজার ধৃপে। 
জননশ, তোমার করুণ চরণথানি 
হেরিনু আজ এ অরুণাঁকরণ-রৃপে। 


৯৫ 


জগৎ জুড়ে উদার সুরে 
আনন্দগান বাজে, 
সে গান কবে গভশর রবে 
বাজিবে হিয়ামাঝে। 
বাতাস জল আকাশ আলো 
সবারে কবে বাসব ভালো, 
হৃদয়সভা জাঁড়ম্না তারা 
বাঁসবে নানা সাজে । 


নয়ন দুটি মেলিলে কবে 

পরান হবে খুশি, 

যে পথ 'দিয়া চলিয়া যাব 

সবারে যাব তুষি। 
রয়েছ তুমি এ কথা কবে 
জবনমাঝে সহজ হবে, 
আপনি কবে তোমারি নাম 

ধ্ৰানবে সব কাজে। 


বেলপুর 
চাষ 6৮৪ 


৯১৬ 


মেঘের পরে মেঘ জমেছে, 
অধার করে আসে, 
আমায় কেন বসিয়ে রাখ 
একা দ্বারের পাশে। 
কাজের দিনে নানা কাজে 
থাক নানা লোকের মাঝে, 
আজ আম যে বসে আছি 
তোমারি আশ্বাসে । 
আমায় কেন বসিয়ে রাখ 
একা চ্বারের পাশে। 


২0৪8 


আফাঢ ১৩১৬ 


রবশন্দ্র-রচনাবজশী ২ 


তুমি যাঁদ না দেখা দাও 
কর আমায় হেলা, 
কেমন করে কাটে আমার 
এমন বাদল-বেলা। 
দূরের পানে মেলে আঁখ 
কেবল আম চেয়ে থাকি, 
দুরন্ত বাতাসে। 
একা দ্বারের পাশে। 


১৭ 


কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো! 
'িরহানলে জবালো রে তারে জবালো ৷ 
রয়েছে দীপ না আছে শিখা 
এই কি ভালে ছিল রে লিখা. 
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো। 
গবরহানলে প্রদীপখান জ্হালো । 


বেদনাদূতশ গাহিছে, 'ওরে প্রাণ, 
তোমার লাগি জাগেন ভগবান । 
ণনশশে ঘন অন্ধকারে 
দুঃখ 'দয়ে রাখেন তোর মান । 
তোমার লাগি জাগেন ভগবান ।' 


গগনতল গিয়েছে মেঘে ভার, 
বাদলজল পাঁড়ছে ঝাঁর ঝরি। 
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি 
পরান মম সহসা জাগি 
এমন কেন করিছে মার মার। 
বাদলজল পড়িছে ঝাঁর ঝার। 


বিজলি শুধু ক্ষাণক আভা হানে, 
নাবড়তর তিমির চোখে আনে। 
জানি না কোথা অনেক দরে 
বাঁজল গান গভীর সুরে, 
সকল প্রাণ টানিছে পথপানে। 
নাবড়তয় তিমির চোখে আনে। 


গাশতাঞ্জলি ২০৬ 


কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো । 
িরহানলে জবালো রে তারে জবালো। 
ডাকছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া, 


বোলপ,র় 
আবাচ ১৩১৬ 


৯৮ 


আজ শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে 
গোপন তব চরণ ফেলে 
নিশার মতো নীরব ওহে 

সবার 'দিঠি এড়ায়ে এলে। 
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখ, 
বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি, 
নিলাজ নীল আকাশ ঢাক 

নাবড় মেঘ কে দিল মেলে। 


কজনহশন কাননডূমি, 
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে, 
একেলা কোন্‌ পাঁথক তুমি 
পাঁথকহশন পথের 'পরে। 
হে একা সখা, হে প্রিয়তম. 
রয়েছে খোলা এ ঘর মম. 
সমূখ দিয়ে স্বপনসম 
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে। 


বোলপ-র 
আবাঢ ১৩১৯৬ 


১৭১ 


আযাঢ়সম্ধ্যা ঘানয়ে এল, 
গেল রে দিন বয়ে। 
বাঁধনহারা বৃম্টিধারা 
ঝরছে রয়ে রয়ে। 
একলা বসে ঘরের কোণে 
ক ভাব ষে আপন মনে. 
সজল হাওয়া ঘথীর বনে 
কশ কথা বায় কয়ে। 
বাঁধনহারা বৃ্টিধারা 


ধরছে রয়ে রয়ে। 


২০৬ রবীল্দ্র-রচনাবজী ২ 


হদয়ে আজ ঢেউ দয়েছে 
খংজে না পাই কূল; 
সৌরভে প্রাণ কাঁদয়ে তুলে 
ভিজে বনের ফূল। 
কোন্‌ সুরে আজ ভাঁরয়ে তুলি, 
কোন্‌ ভুলে আক সকল ভূল 


আছি আকুল হয়ে। 
বাঁধনহারা বৃন্টিধারা 
ঝরছে রয়ে রয়ে। 
ই৯ অব ১৩১৬ 
২০ 


পরানসখা বন্ধু হে আমার। 
নাই যে ঘুম নয়নে মম, 
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, 
চাই যে বারে বার। 
পরানসখা বন্ধু হে আমার! 


তামার পথ কোথায় ভাবি তাই। 

গাভীর কোন- অন্ধকারে 

হতেছ তৃমি পার। 
পরানসখা বন্ধ হে আমার। 


শাল ১৩১৩৬ 
২১ 


২০৭ 


অরদ্গাকরণে চরণ বাড়ালে, 
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন। 


সাত হয়ে আছে এই চোখে 

কত কালে কালে কত লোকে লোকে 

কত নব নব আলোকে আলোকে 
অরূপের কত রুপ দরশন। 


কত যদগে যুগে কেহ নাহি জানে 


কত স্খে দুখে কত প্রেমে গানে 
অমৃতের কত রস বরষন। 


বোলপুর 
১০ ভা ১৩১৬ 


৮ 


তুমি কেমন করে গান কর যে গৃণশ, 
অবাক হয়ে শান, কেবল শুনি । 
সরের আলো ভূবন ফেলে ছেয়ে, 
সংরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে, 
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে 
বহিয়া যায় সুরের সুরধ্‌নী। 


মনে কার অমান সংরে গাই, 
কণ্ঠে আমার সুর খুজে না পাই। 
কইতে কী চাই. কইতে কথা বাধে, 
হার মেনে যে পরান আমার কাঁদে, 
চৌঁদকে মোর সুরের জাল বৃন। 


১০ ডাছু ১৩১৬ 


২৩ 


অমন আড়াল 'দিয়ে লুকিয়ে গেলে 
চলবে না। 
এবার হদয়-মাঝে লবাঁকরে বোসো, 
কেউ জানবে না, কেউ ব্ঙবে না। 


বিশ্বে তোমার লুকোচুরি, 
দেশ-বিদেশে কতই ঘি, 


২০৮ 


বোলপৃর 


১১ ভা ১৩৯৬ 


কু 
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এবার বলো, আমার মনের কোণে 
দেবে ধরা, ছলবে না। 
আড়াল 'দিয়ে লুকিয়ে গেলে 
চলবে না। 


জানি আমার কাঠিন হৃদয় 

চরণ রাখার যোগ্য সে নয়, 

তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায় 
তবু কি প্রাণ গলবে না। 


না হয় আমার নাই সাধনা, 
ঝরলে তোমার কপার কণা 
তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফল, 
চাঁকতে ফল ফলবে না। 
আড়াল 'দয়ে লুকিয়ে গেলে 
চলবে না। 


২৪ 


তোমার দেখা না পাই প্রভু, 
এবার এ জীবনে 

তবে তোমায় আমি পাই 'নি যেন 
সে কথা রয় মনে। 

যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই 
শারনে স্বপনে। 


এ সংসারের হাটে 
আমার যতই 'দিবস কাটে, 
আমার যতই দু হাত ভরে ওঠে ধনে, 
তবু কিছুই আমি পাই নি ষেন 
সে কথা রয় মনে। 
যেন ভূলে না যাই. বেদনা পাই 
শরনে স্বপনে। 


যাঁদ আলসভরে 
বাঁস পথের 'পরে, 
ধূলায় শয়ন পাত সযতনে, 
সকল পথই বাকি আছে 
পে কথা রয় যনে। 


গীতাঞ্জলি ২০৯ 


যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই 
শয়নে স্বপনে! 


যতই উঠে হাসি, 


ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে, 

যেন তোমায় ঘরে হয় নি আনা 
পে কথা রয় মনে। 

যেন ভূলে না যাই. বেদনা পাই 
শয়নে স্বপনে । 


৫ 


হোরি অহরহ তোমারি বিরহ 
ভুবনে ভুবনে রাজে হে। 
কত রৃপ ধ'রে কাননে ভূধরে 
আকাশে পাগরে পাজে হে। 
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়, 
পল্লবদলে শ্রাবণধারায় 
তোমার বিরহ বাজে হে। 


ঘরে ঘরে আজ কত বেদনায় 
তোমারি গভশর 'বিরহ ঘনায়, 
কত প্রেমে হায় কত বাসনায় 
কত সখে দুখে কাজে হে। 
সকল জীবন উদাস কারয়া 
কত গানে সুরে গাঁলয়া ঝাঁরয়া 
তোমার বিরহ উঠেছে ভরিয়া 
আমার 'হয়ার মাঝে হো। 


লাতু 
১২ ভাগ ১৩১৬ 


হ্ঙ 
আর নাই রে বেলা নামল ছায়া 


এখন চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি 
ভরে নিতে। 
জলধারার কলস্বরে 
সব্ধ্যাগগগন আকুল করে, 


২১০ রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


ওরে ডাকে আমায় পথের "পরে 
সেই ধৰনিতে। 

চল রে ঘাটে কলসখানি 
ভরে নিতে। 


এখন বজন পথে করে না কেউ 
আসা-যাওয়া, 
ওরে প্রেম-নদশীতে উঠেছে ঢেউ 
উতল হাওয়া । 
কার সাথে আজ হবে চিনা, 
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা 
তরণশীতে । 
চল রে ঘাটে কলসখানি 
ভরে 'নতে। 


১৩ ভাদু ১৩১৯৬ 


১৭ 


আজ বার ঝরে ঝরঝর 
ভরা বাদরে। 
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা 
কোথাও না ধরে। 
শালের বনে থেকে থেকে 
ঝড় দোলা দেয় হেকে হেকে, 
জল ছুটে যায় এ'কেবে*কে 
মাঠের 'পরে। 
আজ মেঘের জটা ডীঁড়য়ে 'দয়ে 
নৃত্য কে করে। 


ওল বৃম্টিতে মোর ছুটেছে মন, 
লুটেছে ওই ঝড়ে, 
বুক ছাপিয়ে তরঞ্গ মোর 
কাহার পায়ে পড়ে। 
অন্তরে আজ কী কলরোল, 
বারে বারে ভাঙল আগল, 
হৃদয়-মাবে জাগল পাগল 
আজ ভাদরে। 
আজ এমন করে কে মেতেছে 
বাহিরে ঘরে। 


১৪ ভাদ্র ৯৩১৬ 


গশতাঞ্জলি ২১১ 
২৮ 


প্রভু তোমা লাগ আঁখ জাগে; 
দেখা নাই পাই, 
পথ চাই, 
সেও মনে ভালো লাগে। 


ধূলাতে বসিয়া ছ্বারে 

[ভখ্ারণশ হৃদয় হা রে 
তোমারি করুণা মাগে। 
কৃপা নাই পাই 
শুধু চাই, 

সেও মনে ভালো লাগে। 


আজ এ জগত-মাঝে 

কত সুখে কত কাজে 
চলে গেল পবে আগে। 
সাথী নাই পাই 
তোমায় চাই, 

পেও মনে ভালো লাগে। 


চারি 'দকে সুধাভরা 

ব্যাকুল শ্যামল ধরা 
কাঁদায় রে অনুরাগে । 
দেখা নাই নাই, 
ব্যথা পাই, 

পেও মনে ভালো লাগে। 


এ 
১5 জাাচ ১৩১৬ 


ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায় 
তবু জান, মন তোমারে চায় । 
অন্তরে আছ হে অক্তর্ধামী, 
সব সংখে দুখে ভূলে থাকায় 
জান মম মন তোমারে চায়। 


ছাড়তে পার নি অহংকারে, 
ঘরে মরি শিরে বহিয়া তারে, 
ছাড়তে পারলে যাঁচ বে হায় 
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১৫ ভাদ্ু ১৩১৬ 


৩০ 


এই যে তোমার প্রেম, ওগো 
হদয়হ রণ । 
এই-ষে পাতায় আলো নাচে 
সোনার বরন। 
এই-যষে মধুর আলস-ভরে 
মেঘ ভেসে যায় আকাশ-পরে. 
এই-যে বাতাস দেহে করে 
অমৃত ক্ষরণ । 
এই তো তোমার প্রেম, ওগো 
হৃদয়হরণ। 


প্রভাত-আলোর ধারায় আমার 
লয়ন ভেপেছে। 
এই তোমার প্রেমের বাণী 
প্রাণে এপেছে। 
তোমারি মুখ ওই নয়েছে, 
মূখে আমার চোখ থয়েছে, 
আমার হদয় আজ ছয়েছে 
তোমারি চরণ। 


১৬ ভাদ্র ১৯৩৯৬ 


৩৬ 


আম হেথা থাকি শুধু 
গ্রাইতে তোমার গান, 
দিয়ো তোমার জগংসভায় 
এইটুকু মোর স্থান। 
আঁম তোমার ভূবনমাঝে 
লাগি নি নাথ কোনো কাজে, 
শুধু কেবল পরে বাজে 
অকাজের এই প্রাণ। 


পাশতাজালি ২১৩ 


নিশায় নশরব দেবালয়ে 

তোমার আরাধন, 

তখন মোরে আদেশ কোরো 

গাইতে হে রাজন্‌। 
ভোরে যখন আকাশ জুড়ে 
বাজবে বীণা সোনার সরে, 
আম যেন না রই দরে 

এই দিয়ো মোর মান। 


১৬ ভার ১৯৩১৬ 


৩২ 


দাও হে আমার ভর ভেঙে দাও । 


বলো আমায় বলো কথা, 
গায়ে আমার পরশ করো । 
দক্ষিণ হাত বাঁড়য়ে 'দিয়ে 
আমায় তুমি তুলে ধরো । 
যা বাঁঝ সব ভুল ব্দাঝ হে. 
যা খখাঁজ সব ভুল খংজি হে. 
হাঁস 'মছে. কান্না মিছে, 
সামনে এসে এ ভুল ঘুচাও। 
১৬ জকি ১৩০১৬ 


৩৩ 


আবার এরা 'ঘিরেছে মোর মন। 

আবার চোখে নামে যে আবরণ। 
আবার এ যে নানা কথাই জমে, 
চিত্ত আমার নানা 'দিকেই ভ্রমে, 
দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে, 
আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ। 


তব নীরব বাণশ হদয়তলে 
ডোবে না ধেন লোকের কোলাহলে। 
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সবার মাঝে আমার সাথ থাকো, 
আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাকো, 
নয়ত মোর চেতনা-পরে রাখো 


আলোকে-ভরা উদার ন্রিভুবন। 


১৬ ভাদ্র ১৩১৯৬ 


৩৪ 


আমার মিলন লাগি তুম 
আসছ কবে থেকে । 
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় 
রাখবে কোথায় ঢেকে। 
তোমার চরণধবনি বাজে, 
গোপনে দূত হদয়মাঝে 
গেছে আমায় ডেকে। 


ওগো পাঁথক. আজকে আমার 
সকল পরান ব্েপে 
থেকে থেকে হরষ যেন 
উঠছে কেপে কে'পে। 
যেন সময় এসেছে আজ, 
ফুরাল মোর যা ছিল কাজ, 
বাতাস আসে হে মহারাজ, 
তোমার গন্ধ মেধে। 


১৬ ভাদু ১৩১৩ 


৩৫ 
এসো হে এপো. সজল ঘন, 


বিপুল তব শ্যামল স্নেহে 
এসো হে এ জীবনে। 
এসো হে শগিরিশিখর চুম, 
ছায়ায় ঘিরি কাননভূমি : 
গগন ছেয়ে এসো হে তুমি 
গভীর গরজনে। 


ব্যাথয়ে উঠে নীপের বন 
পুলকভরা ফুলে। 

উচ্ছলি উঠে কলরোদন 
নদীর কূলে কূলে। 


গীতাঞ্জলি ২১৫ 


এসো হে এসো হদয়ভরা, 
এসো হে এসো পিপাসা-হরা, 
এসো হে আঁখ-শশতল-করা 
ঘনায়ে এসো মনে। 
১৭ ভাদ্র ১৩১৬ 


৩৬ 


পারবি না কি যোগ 'দিতে এই ছন্দে রে, 
খসে যাবার ভেসে যাবার 
ভাঙবারই আনন্দে রে। 


পাতিয়া কান শুনস নাযে 
'দকে দিকে গগনমাঝে 
মরণবীণায় কী সুর বাজে 
তপন-তারা-চন্দ্রে রে 
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে 
জহলবারই আনন্দে রে। 


পাগল-করা গানের তানে 
ধায় যে কোথা কেই বা জানে, 
চায় না ফিরে 'পিছন-পানে 
রয় নাবাঁধা বন্ধেরে 
লুটে যাবার ছুটে যাবার 
চলবারই আনন্দে রে। 


সেই আনন্দ-চরশপাতে 
ছয় ধত্‌ যে নৃত্যে মাতে, 
প্লাবন বহে যায় ধরাতে 
বরন গীতে গন্ধে রে 
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার 
মরবারই আনন্দে রে। 


8/ 


৯৮ ভাদ্ু ৯৩৯৬ 


৩৭ 


নিশার স্বপন ছুটল রে এই 
ছুটল রে। 
টুটল বাঁধন ট্টল রে। 
রইল না আর আড়াল প্রাণে, 
যোরয়ে এলেম জগং-পানে, 


২১৬ বরবণন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


১৮ ভাছু ১৩১৬ 
৩৮ 


এল প্রাণের ম্বারে। 
আনন্দগান গা রে হদয়, 
আনন্দগান গা রে। 
নীল আকাশের নীরব কথা 
[শাশির-ভেজা ব্যাকুলতা 
বেজে উঠুক আজ তোমার 
বঁণার তারে তারে। 


যোগ দে রে আজ সমান তানে, 
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর 
অমল জলধারে। 
যে এসেছে তাহার মুখে 
দেখ- রে চেয়ে গভীর সুখে, 
দুয়ার খুলে তাহার সাথে 
বাহির হয়ে যা রে। 


শান্তিনিকেতন 
১৮ ভদ্র ১০১৬ 


৩৯) 


হেথা যে গান গাইতে আসা আমার 
হয় নি সে গান গাওয়া । 

আজও কেবল সুর সাধা, আমার 
কেবল গাইতে চাওয়া। 


গীতাঞ্জলি 


২১৭ 
আমার লাগে নাই সে সুর, আমার 

বাঁধে নাই সে কথা, 
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে 

গানের ব্যাকুলতা । 


আজও ফোটে নাই সে ফুল, শন, 
বহেছে এক হাওয়া। 


আম দেখি নাই তার মুখ, আম 
শুন নাই তার বাণশ. 
কেবল শান ক্ষণে ক্ষণে তাহার 
পায়ের ধনিখানি। 
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন 
করে আসা-বাওয়া। 
শুধু. আসন পাত হল আমার 


ঘরে হয় নি প্রদীপ জবালা, তারে 
ডাকব কেমন করে। 

আছি পাবার আশা নিয়ে. তারে 
হয় নি আমার পাওয়া । 


২৭ ভাদু 


&/ 
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৪50 


যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে 
রইব কত আর। 
আর পার নে রাত জাগতে হে নাথ, 
ভাবতে আনবার। 
আছ রান্রীদবস ধরে 
দুয়ার আমার বন্ধ করে. 
আসতে যে চায় সন্দেহে তায় 


তাড়াই বারে বার। 


তাই তো কারো হয় না আসা 
আমার একা ঘরে। 
বাইরে খেলা করে। 
তুমিও ববি পথ নাঁহ পাও, 
এসে এসে ফিরিয়া যাও. 
রাখতে যা চাই রয় না তাও 
ধুলায় একাকার। 


১ আশ্বিন ১৩১৬ 


২৮ রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


৪৯ 


এই মলিন বস্ত ছাড়তে হবে 
হবে গো এইবার, 

আমার এই মলিন অহংকার 
দনের কাজে ধূলা লাগ 
অনেক দাগে হল দাগি. 
এমনি তপ্ত হয়ে আছে 
সহ্য করা ভার। 

আমার এই মলিন অহংকার । 


এখন তো কাজ সাঙ্ঞা হল 
হল রে তাঁর আসার সময় 
আশা এল প্রাণে। 
স্নান করে আয় এখন তবে 
সম্ধ্যাবনের কুস*ম তুলে 
গাঁথতে হবে হার! 
ওরে আয় সময় নেই যে আর। 
১৯ আশ্বিন ১. 
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চোখে ঘনায় ঘোর. 
হদয়ে মোর কে বেধেছে 
রাঙা রাখীর ডোর । 
আ'জকে এই আকাশতলে 
জলে স্থলে ফুলে ফলে 
কেমন করে মনোহরণ 
ছড়ালে মন মোর। 


কেমন খেলা হল আমার 
আজি তোমার সনে। 
পেয়েছি কি খুজে বেড়াই 
ভেবে না পাই মনে। 
আনন্দ আজ 'কিসের ছলে 
কাঁদিতে চায় নয়নজলে, 
রহ আজ মধুর হয়ে 
করেছে প্রাণ ভোর। 


শলাইদহ 
২৫ আশ্বিন ১৩১৬ 


গশতাঞ্জলি ২১৯ 


৪৩ 


প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত 
রেখো না ঢাঁকি। 
এসেছি তোমারে হে নাথ, 
পরাতে রাখী । 
যাঁদ বাঁধ তোমার হাতে 
পড়ব বাঁধা সবার সাথে, 
যেখানে যে আছে. কেহই 
রবে না বাকি। 


আজি যেন ভেদ নাহ রয় 
আপনা পরে. 
আমায় যেন এক দোখ হে 
বাহিরে ঘরে। 
তোমার সাথে যে বিচ্ছেদে 
ক্ষণেক-তরে ঘুচাতে তাই 
তোমারে ডাকি। 


জিলাইদত 
২৭ আমশ্বন ১৩১৬ 


৪৪ 


জগতে আনন্দযজ্জে আমার নিমল্লণ। 
ধনা হল ধন্য হল মানবজখবন। 
নয়ন আমার রূপের পুরে 
সাধ 'মটায়ে বেড়ায় ঘুরে, 
শ্রবণ আমার গভীর সুরে 
হয়েছে মগন। 


বাজাই আম বাঁশি। 
গানে গানে গেথে বেড়াই 
প্রাণের কাম্নাহাসি। 
এখন সময় হয়েছে 'কি। 
সভায় গিয়ে তোমায় দোখি 
জয়ধ্বান শুনিয়ে যাব 
এ মোর 'নিবেদন। 


শিলাইদহ 
৩০ আশ্বিন ১৩১৬ 


২০ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 
৪৫ 


আলোয় আলোকময় ক'রে হে 
এলে আলোর আলো । 
আমার নয়ন হতে আঁধার 
মিলাল মিলাল। 
সকল আকাশ সকল ধরা 
আনন্দে হাসিতে ভরা, 
যে দিক -পানে নয়ন মেলি 
ভালো সবই ভালো । 


নাচিয়ে তোলে প্রাণ । 
তোমার আলো পাখির বাসায় 
জাশিয়ে তোলে গান। 
পড়েছে মোর গায়ে এসে, 
বৃুলাল বূলাল। 


হাগারায়ণ ১৩১৬ 


৪৬ 


আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব। 

তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব। 
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তবা। 
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব। 


আমি তোমার যান্দলের রব শ্পিছে, 

স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে । 
প্রসাদ লাগি কত লোকে আসে ধেয়ে, 
আম কিছুই চাইব না তো রইব চেয়ে: 
সবার শেষে বাকি যা রয় তাহাই লব। 
তোমার চরণ-খুলায় ধুলায় ধূসর হব। 


শান্তিনিকেতল 
৯০ পোষ ১৩১৬ 


গীতাঞ্জলি ২২৯ 


নশরব বীণা 'দব ধার। 


১২ প্ষ ১৩১৬ 


৪৮ 


আকাশতলে উঠল ফুটে 
আলোর শতদল । 
পাপাঁড়গুলি থরে থরে 
ঢেকে গেল অন্ধকারের 
'নাবড় কালো জল। 
মাঝখানেতে সোনার কোষে 
আমায় 'ঘিরে ছড়ায় ধীরে 
আলোর শতদল। 


আকাশেতে ঢেউ 'দয়ে য়ে. 
বাতাস বহে বায়। 
চার দিকে গান বেজে ওঠে, 
চার 'দকে প্রাণ নাচে ছোটে, 
গগনভরা পরশখানি 
লাগে সকল গায়। 


২২২ রবীল্দ্র-রচনাবলী ২ 


ডুব দিয়ে এই প্রাণসাগরে 
নিতোছ প্রাণ বক্ষ ভরে, 
ফিরে ফিরে আমায় ঘিরে 

বাতাস বহে যায়। 


দশ দকেতে আঁচল পেতে 
কোল দিয়েছে মাটি। 
রয়েছে জব যে যেখানে 
সকলকে সে ডেকে আনে, 
সবার হাতে সবার পাতে 
অন্ন সে দেয় বাঁট। 
ভরেছে মন গতে গন্ধে, 
বসে আছি মহানন্দে, 
আমায় ঘিরে আঁচল পেতে 
কোল দিয়েছে মাঁট। 


মিলাক অপরাধ। 
ললাটেতে রাখো আমার 
পিতার আশণর্বাদ । 
ঘৃচুক অবসাদ. 
সকল দেহে বূলায়ে দাও 
শিতার আশশর্বাদ । 
মাটি, তোমায় নামি, আঙ্কার 
মিটুক সর্ব সাধ। 
গৃহ ভরে ফলিয়ে তোলো 
পিতার আশশর্বাদ। 


পোষ ১৩১৬ 


৪৯ 


হেথায় তিনি কোল পেতেছেন 
আমাদের এই ঘরে। 
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই, 
মনের মতো করে। 
গান গেয়ে আনন্দমনে 
কাটিয়ে দে সব ধুলা । 
য় করে দর করেদে 


আবর্জনাগলো। 


পাঁতাঞ্জল ২২৩ 
জল ছিটিয়ে ফুলগুলি রাখ 


আসনাঁট তাঁর সাঁজয়ে দে ভাই, 
মনের মতো করে। 


দিনরজনী আছেন তিনি 
আমাদের এই ঘরে, 
সকালবেলায় তাঁর হাঁস 
আলোক ঢেলে পড়ে। 
যেমনি ভোরে জেগে উঠে 
নয়ন মেলে চাই, 
খুশি হয়ে আছেন চেয়ে 
দেখতে মোরা পাই। 
তাঁর মুখের প্রসম্নতায় 
সমস্ত ঘর ভরে। 
সকালবেলায় তাঁর হাসি 
আলোক ঢেলে পড়ে। 


একলা তিনি বসে থাকেন 
আমাদের এই ঘরে। 
আমরা যখন অন্য কোথাগ্ 
বারের কাছে তানি মোদের 
এগিয়ে দিয়ে যান-__ 
মনের সুখে ধাই রে পথে, 
আনন্দে গাই গান। 
দিনের শেষে ফিরি খন 
নানা কাজের পরে, 
দেখি তিনি একলা বসে 
আমাদের এই ঘরে। 


তিনি জেগে বসে থাকেন 
আমাদের এই ঘরে 
আমরা যখন অচেতনে 
ঘুমাই শব্যা-্পরে। 
জগতে কেউ দেখতে না পায় 
লুকানো তাঁর বাতি, 
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে 
জবালান সারা রাতি। 


২২৪ রবশন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


ঘুমের মধ্যে স্বপন কতই 
আনাগোনা করে, 


আমাদের এই ঘরে। 
পোৌঁষ ১৩১৬ 


৫০ 


নিভৃত প্রাণের দেবতা 

যেখানে জাগেন একা, 
ভস্ত, সেথায় খোলো দ্বার 

আজ লব তাঁর দেখা । 
সারাদন শুধু বাহরে 
ঘুরে ঘুরে কারে চাহি রে. 
সন্ধ্যাবেলার আরাতি 

হয় নি আমার শেখা । 


ীবন-প্রদীপ জবাল 
হে পূজারী, আজ নিভৃতে 

সাজাব আমার থাল। 
যেথা নিখিলের সাধনা 
সেথায় আঁমও ধাঁরব 

একট জ্যোতির রেখা । 


এই অক্‌ল সংসারে 
দুঃখ-আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝংকারে। 
ঘোর 'বিপদ-মাঝে 
কোন্‌ জননীর মৃখের হাসি দেখিয়া হাস। 


গশতা্জাল ২২৫ 


তুমি কাহার সন্ধানে 

সকল সুখে আগুন জেলে বেড়াও কে জানে। 
এমন ব্যাকুল ক'রে 

কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাস। 


তোমার ভাবনা কিছু নাই__ 
কে যে তোমার সাথের সাথী ভাব মনে তাই। 
তুমি মরণ ভুলে 
কোন অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস। 
১৭ পৌষ ১৩১৬ 


€েৎ 


তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে 
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও। 

তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে, 
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও। 


আমায় দাও সুধাময় সুর. 

মামার বাণী করো সুমধুর, 

আমার প্রিয়তম তুমি, এই কথাটি 
বলতে দাও হে বলতে দাও। 


এই শনাখল আকাশ ধরা 

এষে তোমায় 'দিয়ে ভরা, 

আমায় হৃদয় হতে এই কথাটি 
বলতে দাও হে বলতে দাও। 


দুখী জেনেই কাছে আস, 
আমার ছোটো মুখে এই কথাটি 
বলতে দাও হে বলতে দাও। 
মাঘ ১৩১৬ 


৫৩ 
নামাও নামাও আমায় তোমার 
গালাও হে মন, ভাসাও জশবন 


নয়নজলে ৷ 
র ২1১০ 


২২৬ রবীল্দ্-রচনাবলী ২ 


একা আম অহংকারের 


পাষাণ-আসন ধুলায় লুটাও 
ভাঙো সবলে। 

নামাও নামাও আমায় তোমার 
চরণতলে। 


কশ লয়ে বাগর্ব কার 
ব্যর্থ জাবনে। 
ভরা গৃহে শুন্য আম 
তোমা বিহনে। 
দিনের কর্ম ডুবেছে মোর 
আপন অতলে, 
সন্ধ্যাবেলার পূজা যেন 
যায় না 'বিফলে। 
নামাও নামাও আমায় তোমার 
চরণতলে ৷ 


৪ 


আজি গন্ধাবধূর সমশরণে 
কার সন্ধানে 'ফার বনে বনে। 
আজ ক্ষুব্ধ নীলাম্বর-মাঝে 
একশ চণ্ল ক্লন্দন বাজে। 
সুদূর 'দশল্তের সকরুণ সংগীত 
লাগে মোর চন্তায় কাজে-_ 
আম খ'জ কারে অল্তরে মনে 
গল্ধাবধূর সমীরণে। 


ওগো জান না কণ নন্দনরাগে 
সুখে উৎসক যৌবন জাগে। 
আজি আগ্রমুকুল-সৌগন্ষ্ে, 
নব- পল্লব-মমরি ছন্দে, 
চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিন্চিত অম্বরে 
অশ্রু-সরস মহানলে 
আমি পুলাকিত কার পরশনে 
পা্ধবিধূর সমশীরণে। 


বোলপদ্র 
ফালদেন ৯৩৯৬ 


৫৫ 


আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। 
তব অবঙ্গণ্ঠিত কুশ্ঠিত জাঁবনে 
কোরো না বিড়ম্বিত তারে। 

আজ খুলিয়ো হদয়দল খুলিয়ো, 
আজি ভুলিয়ো আপনপর ভূলিয়ো, 
এই সংগশত-মুখারত গগনে 
তব গন্ধ তরাঞ্গয়া তালিয়ো। 
এই বাঁহর ভুবনে 'দিশা হারায়ে 
[দয়ো ছড়ায়ে মাধূরী ভারে ভারে। 


আত 'নাবড় বেদনা বনমাঝে রে 

আক্ভ পল্লবে পল্লবে বাজে রে-_ 

দূরে গগনে কাহার পথ চাঁহয়া 

আজ ব্যাকুল বসন্ধরা সাজে রে। 
মোর পরানে দখিন বায় লাগিছে, 
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাশিছে, 
এই সৌরভ-বিহহল রজনশ 
কার চরণে ধরণশীতলে জাগিছে। 
ওগো সন্দর, বল্লভ, কান্ত, 
তব গম্ভীর আহবান কারে। 


বোপপূর 
২৬ চৈত্র ১৩১৯৬ 


৬ 


তব 'সংহাসনের আসন হতে 
এলে তুমি নেমে, 
মোর 'বিজন ঘরের দ্বারের কাছে 
দাঁড়ালে নাথ, থেমে। 


একলা বসে আপন মনে 


তোমার কানে গেল সে সুর 
এলে তাঁম নেমে, 
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে 


দাঁড়ালে নাথ, থেমে। 


তোমার সভায় কত-না গান 
কতই আছেন গুণী; 

গুণহশনের গামখানি আজ 
বাজল তোমার প্রেমে । 


২২৮ রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


লাগল িশ্বতানের মাঝে 
একটি করুণ সুর, 
হাতে লয়ে বরণমালা 
এলে তুমি নেমে, 
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে 


দাঁড়ালে নাথ, থেমে । 


২৭ চৈত্র ১৩১৬ 


6৭ 


তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো। 
এবার তুমি ফিরো না হে 
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো। 
যে দিন গেছে তোমা বিনা 
তারে আর ফিরে চাহি না. 
যাক সে ধূলাতে। 
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে 
যেন জাগি অহরহ। 


কশ আবেশে কিসের কথায় 
গিরোছ হে বথায় তথায় 
পথে প্রান্তরে, 
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে 
তোমার আপন বাণ কহো। 


কত কলুষ কত ফাঁক 
এখনো যে আছে বাক 
মনের গোপনে, 
আমায় তার লাগ আর 'ফিরায়ো না, 
তারে আগুন 'দয়ে দহো। 


২৮ চৈর ১৩১৬ 


৮ 


জশবন যখন শকায়ে যায় 
করুণাধারায় এসো । 

সকল মাধূরশ লুকায়ে যায়, 
গীতসুধারসে এসো। 


গীতাঞ্জলি ২২৯ 


কর্ম ধখন প্রবল-আকার 

পারঁজ উঠিয়া ঢাকে চারি ধার, 

হৃদয়প্রান্তে হে নীরব নাথ, 
শান্তচরণে এসো। 


আপনারে যবে কারয়া কৃপণ 

কোণে পড়ে থাকে দীনহশন মন, 

দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ, 
রাজ-সমারোহে এসো । 


বাসনা যখন বিপুল ধুলায় 

অন্ধ করিয়া অবোধে ভূলায় 

ওহে পবিল্ল, ওহে অনিদ্র, 
রুদ্ধ আলোকে এসো । 


৫৯১ 


এবার নঈরব করে দাও হে তোমার 
মুখর কাঁবরে। 
তার হৃদয়-বাঁশ আপাঁন কেড়ে 
বাজাও গভশরে। 
1নশীথরাতের 'নাবড় সুরে 
বাঁশিতে তান দাও হে পুরে, 
যে তান দিয়ে অবাক কর 


গ্রহশশশরে। 


যা-কিছু মোর ছাঁড়য়ে আছে 
জাবন-মরণে, 
গানের টানে মলুক এসে 
তোমার চরণে । 
বহৃদিনের বাকারাশি 
এক নিমেষে যাবে ভাস, 
একলা বসে শুনব বাঁশ 
অক্‌ল তিমিরে। 


৩০ চৈত্র ১৩১৬ 


২৩০ রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


৬9০ 


বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, 
গগন অন্ধকার : 

কে দেয় আমার বাঁণার তারে 
এমন ঝংকার। 

নয়নে ঘুম নিল কেড়ে, 
উঠে বাঁস শয়ন ছেড়ে, 

মেলে আঁখি চেয়ে থাকি 
পাই নে দেখা তার। 


গুঞ্জারয়া গুঞ্জরিয়া 
প্রাণ উঠিল পুরে 
জানি নে কোন বিপুল বাণশী 
বাক্তে ব্যাকুল সরে। 
কোন- বেদনায় বুঝি নারে 
আপন কণ্ঠহার। 
5 চবশখ ১৩১৭ 


বোলপুর 
১২ বৈশাখ ১৩১৭ 


গণতাজলি হও 
৬ 


তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্যান, 
ওই যে আসে, আসে, আসে। 
যুগে গে পলে পলে 'দিনরজন 
সেযষে আসে, আসে, আসে। 
গেয়েছি গান যখন যত 
আপন মনে খ্যাপার মতো 
সকল সরে বেজেছে তার 
আগমনশ-_ 
সেষে আসে, আসে, আসে। 


কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে 
সেয়ে আসে, আসে, আসে। 
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে 
সেযষে আসে, আসে. আসে। 
দশখের পরে পরম দদখে, 
তাঁর চরণ বাজে বুকে, 
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয় 
পরশমাণি। 
সেষে আসে, আসে, আসে। 


কলকাতা 
৩ ট্োত্ঠ ১৩১৭ 


৬৩ 


মেনেছি, হার মেনৌছ। 
ঠেলতে গোঁছ তোমায় যত 
আমায় তত হেনোছ। 
আমার চিত্তগগন থেকে 
তোমায় কেউ যে রাখবে ঢেকে 
কোনোমতেই সইবে না সে 
বারেবারেই জেনোছ। 


অতশত জশবন ছায়ার মতো 
চলছে পিছে পিছে, 

কত মায়ার বাঁশর সরে 
ডাকছে আমায় 'মিছে। 


৩ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


মিল ছুটেছে তাহার সাথে, 
ধরা দিলেম তোমার হাতে, 
যা আছে মোর এই জীবনে 

তোমার দ্বারে এনেছি। 


ও (জ্যেষ্ঠ ১৩১৭ 


৬৪ 


একটি একটি করে তোমার 
পুরানো তার খোলো, 
সেতারখাঁন নৃতন বেধে তোলো । 
ভেঙে গেছে দিনের মেলা, 
বসবে সভা সন্ধ্যাবেলা, 
শেষের সুর যে বঝজাবে তার 
আসার সময় হল-_ 
সেতারখানি নূতন বেধে তোলো । 


দুয়ার তোমার খুলে দাও গো 
সস্তলোকের নীরবতা 
আপনক তোমার ঘরে। 
এতাঁদন যে গেয়েছ গান 
আজকে তাঁর হোক অবসান, 
এ যল্প যে তোমার যন্ত 
সেই কথাটাই ভোলো। 
সেতারখানি নূতন বেধে তোলো । 


তনধারয়া 
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ 


৬৫ 


কবে আমি বাহর হলেম তোমার গান গেয়ে__ 
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়। 
ভুলে গোঁছ কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে 
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়। 
ঝরনা যেমন বাহিরে বায়, 
জানে না সে কাহারে চায়, 
তেমনি করে ধেয়ে এলেম 
জশবনধারা বেম়ে-_ 
সেতো আজকে নয় গে আজকে নয়। 


গশতাঞ্জাল ২৩৩ 


কতই নামে ডেকেছি যে, 
কতই ছবি এ'কোছি যে, 
কোন্‌ আনন্দে চলেছি, তার 
ঠিকানা না পেয়ে-_ 
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়। 
পৃ্প যেমন আলোর লাগি 


না জেনে রাত কাটায় জাগি, 
তেমনি তোমার আশায় আমার 
হৃদয় আছে ছেয়ে-_ 
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়। 
৯ ৯ক্রত্ঠ ১৩১৭ 


৬৬ 


তোমার প্রেম যে বইতে পারি 
এমন সাধ্য নাই। 
এ সংসারে তোমার আমার 
মাঝখানেতে তাই 
কৃপা করে রেখেছ নাথ 
অনেক ব্যবধান-_ 
দ"ঃখস*খের অন্নেক বেড়া 
ধনজনমান। 
আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে 
আভাসে দাও দেখা-_ 
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে 


রাঁবর মৃদু রেখা । 
শান্ত যারে দাও বাহিতে 
অসাম প্রেমের ভার 
একেবারে সকল পর্দা 
ঘুচায়ে দাও তার। 
না রাখ তার ধন, 
পথে এনে নিঃশেষে তায় 
কর অকিণ্চন। 
না থাকে তার মান অপমান, 
লজ্জা শরম ভয়, 
একলা তুমি সমস্ত তার 
[িশ্বভুবনময়। 
এমন করে মৃখোমবাখ 


সামনে তোমার থাকা, 
নন২।১০ক 


২৩৪5 রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 


কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ 
পূর্ণ করে রাখা, 

এ দয়া যে পেয়েছে, তার 
লোভের সীমা নাই-_ 

সকল লোভ সে সারয়ে ফেলে 
তোমায় দিতে ঠাঁই। 


[তনধারয়া 
১৯০ জ্োত্য ১৩১৭ 


৬৭ 


সুন্দর, তুমি এসোছলে আজ প্রাতে 
অরুণ-বরন পারজাত লয়ে হাতে । 
ণনাদ্রত পৃরশ, পাথক ছিল না পথে, 
একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে, 
সূন্দর, তাঁম এসোছলে আজ প্রাতে। 


স্বপন আমার ভরোছিল কোন গন্ধে, 
ঘরের আঁধার কে'পোছিল ক আনন্দে, 
ধূলায় ল্‌টানো নীরব আমার বাঁণা 
বেজে উঠেছিল অনাহত ৯ আঘাতে। 


আলস ত্যাজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি, 

উঠিন্‌ খন তখন 'শিয়েছ চলে-_ 
দেখা বুঝি আর হল না ₹ৃতামার সাহে' 
সুন্দর, তাঁমি এসোছিলে আজ প্রাতে। 


১৪ জোন্ত ১০১৭ 


৬৮ 


আমার খেলা খন ছিল তোমার সনে 
তখন কে তুমি তা কে জানত। 

তখন ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে 
জীবন বহে বেত অশাল্ত। 


গঁতাঞ্জাল ২৩৫ 


তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত, 
যেন আমার আপন সখার মতো, 

হেসে তোমার সাথে 'ফিরেছিলেম ছুটে 
সোঁদন কত-না বন-বনান্ত। 


ওগো সোঁদন তুমি গাইতে যে-সব গান 
কোনো অর্থ তাহার কে জানত। 
শুধু সঙ্গে তার গাইত আমার প্রাণ, 
সদা নাচত হৃদয় অশান্ত। 
হঠাৎ খেলার শেষে আজ কাঁ দোঁখ ছবি, 
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি, 
ভুবন দাঁড়য়ে আছে একান্ত। 


১৭ ট্যৈত্ঠ ১৩১৭ 


ওই রে তরী দিল খুলে। 
তোর বোঝা কে নেবে তলে । 
সামনে যখন যাব ওরে 
থাকৃ-না পিছন পিছে পড়ে, 
একলা পড়ে রইল কলে । 


পারের ঘাটে রাখাল এনে. 
তাই ঘষে তোরে বারে বারে 
ফিরতে হল গেলি ভুলে। 
ডাক রে আবার মাঝিরে ডাক, 
বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক, 
জশবনখানি উজাড় করে 
সপে দে তার চরণমূলে। 


তনধারয়া 
১৮ জোত্ঠ ১৩১৭ 
৭9 


চিত্ত আমার হারাল আজ 
মেঘের মাঝখানে, 
কোথায় ছুটে চলেছে সে 
কোথায় কে জানে। 


২৩৬ রবীল্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


[বজ্লি তা'র বীণার তারে 

আঘাত করে বারে বারে, 

বুকের মাঝে বজ্র বাজে 
কী মহাতানে। 


পুঞ্জ পপ ভারে ভারে 
নাবড় নীল অন্ধকারে 
জড়াল রে অঙ্গ আমার, 
ছড়াল প্রাণে । 
পাগল হাওয়া নতো মাতি 
হল আমার সাথের সাথী, 
অট্রহাসে ধায় কোথা সে 


বারণ না মানে। 


1৬ 
১৮ জৈোত্ত ১৩১৭ 


৭১ 


ওঠো পুমীন, না যাঁদ কও 
না-ই কাহলে কথা। 
ধৈর্যে অবনতা ! 


আঁধার যাবে কেটে। 
তোমার বাণী সোনার ধারা 
পড়বে আকাশ ফেটে। 
তখন আমার পাখির বাসায় 
জাশগবে কি গান তোমার ভাষায়! 
তোমার তানে ফোটাবে ফুল 
আমার বনলতা ? 


দ্তনধারিয়া 
১৬ জোম্ঠ ১৩১এ 


গীতাঞ্জাল ২৩৭ 
৭৭ 


যতবার আলো জহালাতে চাই 
নিবে যায় বারে বারে। 
আমার জীবনে তোমার আসন 
গভশর অন্ধকারে । 
যে লতাট আছে শুকায়েছে মূল 
কুপড় ধরে শুধু. নাহ ফোটে ফুল. 
আমার জীবনে তব সেবা তাই 
বেদনার উপহারে । 


পূজাগৌরব প:ণ্যাবিভব 
কিছু নাহি, নাহ লেশ. 
এ তব পূজারী পাঁরয়া এসেছে 
লজ্জার দশন বেশ। 
উৎসনে তার আসে নাই কেহ. 
বাক নাই বাঁশি সাজে নাই গেহ, 


ভাঙা মাল্দির-দ্বারে। 
এতনধারয়া 
২১ উঈজ্জাছ্ঠ ১৩১৭ 
৭৩ 
সবা হতৈ রাখব তোমায় 
আড়াল কু 
হেন পক্গার ঘর কোথা পাই 
ভাশার খর 


যাদ আমার সবার সাথে 
দয়া করে দাও ধরা, তো 
রাখব ধারে। 


মান দিব যে তেমন মানী 
নই তো আম, 
পূজা করি সে আয়োজন 
নাই তো স্বামী। 
যাঁদ তোমায় ভালোবাস 
আপাঁন বেজে উঠবে বাঁশ, 
আপাঁন ফুটে উঠবে কুসুম 
কানন ভরে। 


২১ টজোখ্ঠয ১৩১৭ 


২৩৮ রবশচ্দু-রচনাবলণ? ২ 


৭5৪ 


বন্জ্রে তোমার বাজে বাঁশি, 
সে কি সহজ গান। 
দাও মোরে সেই কান। 
ভুলব না আর সহজেতে, 
সেই প্রাণে মন উবে মেতে 
যে অন্তহীন প্রাণ। 


সে ঝড় যেন সই আনন্দে 
চত্তবীণার তারে 
সপ্ত সিম্ধ্‌ দশ দিগন্ত 
নাচাও যে ঝংকারে। 
আরাম হতে 'ছন্ন ক'রে 
সেই গভীরে লও গো মোরে 
অশান্তির অন্তরে যেথায় 
শানিত সমহান। 


২১ 1জান্তট ১৩১৭ 


এতাঁদন তো 'ছিল না মোর 
কোনো বাথা 
সর্ব আঙ্পো মাখা ছিল 


ঘা | 


গণতাঞ্জাল নয 


আজ ওই শ্দদ্র কোলের তরে 

ব্যাকুল হৃদয় কেদে মরে, 

দিয়ো না গো দিয়ো না আর 
ধুলায় শংতে। 


১/ জোঘ্ত ১৩১৭ 
৭৬ 


সভা যখন ভাঙবে তখন 
শেষের গান কি যাব গেয়ে। 
হয়তো তখন কণ্ঠহারা 
ম.মখের পানে রব চেয়ে। 
এখনো বে সুর লাগে নি 
বাজবে কি আর সেই রাগ্গিণী, 
প্রেমের ব্যথা সোনার তানে 
সম্ধ্যাগগন ফেলবে ছেয়ে? 


এতদিন যে সেধেছি সুর 
ধদনে রাতে আপন মনে 

ভাগ্যে যাঁদ সেই সাধনা 

সমাপ্ত হয় এই জীবনে 

এ জনমের পূর্ণ বাণী 

মানস-বনের পদ্মখাঁন 

ভাসাব শেষ সাগরপানে 
বিশ্বগানের ধারা বেষ়ে। 


৭৭ 


[চিরজনমের বেদনা, 

ওহে চিরজশবনের সাধনা । 
কৃপা করিয়ো না দুর্বল বলে, 
যত তাপ পাই সহবারে চাই, 
পুড়ে হোক ছাই বাসনা । 


অমোঘ 1২৮০4১78888 6 
বে ডাক সেই ডাক দাও ৯৪ উদপগপ এ ও ০ রগ ০৭৯ 48৯ 7 


এ পিপাসা ক 
আর দোর কেন মিছে। 77 যার 
যা আছে বাঁধন বক্ষ জড়ায়ে 64:38. 


দছণ্ড়ে পড়ে যাক পিছে। 





২৪০ রবীল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


গরজি গরজি শঙ্খ তোমার 

বাঁজয়া বাজিয়া উঠুক এবার, 

গর্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া 
জাগুক তশর চেতনা । 


কাঁলকাতা 
ই৬ জ্জাহ্য ১৩১৭ 


৭৮ 


তুমি যখন গান গাহিতে বল 
গর্ব আমার ভরে ওঠে বুকে: 
নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখে । 
কাঠন কটু ধা আছে মোর প্রাণে 
সব সাধনা আরাধনা মম 
উড়তে চায় পাঁখর মতো সখে। 


জান আমি এই গানেরই বলে 
বাঁস গিয়ে তোমারি সম্মুখে । 

মন দিয়ে যার নাগাল নাহ পাই, 

গান দিয়ে সেই চরণ ছ:য়ে যাই, 
বন্ধু বলে ডাকি মোর প্রভুকে। 


২৭ জোচ্ত ১৩১৭ 


৭৯ 


ধায় বেন মোর পকল ভালোবাপা 
প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে । 
যায় ষেন মোর সকল গভশর আশা 


£% 
5২112 4 দর 
185 8১ & সাড়া যেন দেয় সে তোমার ডাকে 
রঃ ৫ + শি ছে 
19 1 % ৭১১ দি ৪ ৪ 1 ।“1% 154 2 
, টিন তত তি ৮১০১৬১4) খুুদূপ এ ১৯০০১১ / রঃ 


_ ধত বাধা সব টুটে ধায় যেন 
প্রভু তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে। 






গাশতাজলি ২৪১ 


বাহরের এই 'িক্ষাভরা থালি 
এবার যেন 'নিঃশেষে হয় খালি, 
অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে 
প্রভু তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে। 


হে বন্ধু মোর, হে অল্তরতর, 
এ জীবনে যা-কিছু সন্দর 
সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে 


কলিকাতা 
২৮ জৈোঘ্ত ১৩১৭ 


৮০ 


তারা শদনের বেলা এসোছিল 
আমার ঘরে, 
বলছিল, একটি পাশে 
রইব প'ড়ে। 
আমরা হব তোমার সহায় 
যা-কছু পাই প্রসাদ লব 
পূজার পরে। 


এমান করে দরিছু ক্ষীণ 
মলন বেশে 

সংকোচেতে একটি কোণে 
রইল এসে। 

রাতে দেখি প্রবল হয়ে 

মালন হাতে পূজার বাল 
হরণ করে। 


পবালপুর 
২১ ?জান্ঠ ১৩১৭ 


৮১ 


মাসুল লয় যে ধাঁর। 
দেখি শেষে ঘাটে এসে 
নাইকো পারের কাঁড়ি। 


২৪২ রবীন্দ্র-রচনাবলণী ২ 


তারা তোমার কাজের ভানে 
নাশ করে গো ধনে প্রাণে, 
সামান্য ধা আছে আমার 

লয় তা অপহরি। 


আজকে আমি চিনোছ সেই 
ছদ্মবেশী-দলে। 

তারাও আমায় চিনেছে হায় 
শান্তাবহীন বলে। 

গোপন মার্ত ছেড়েছে তাই, 

লঙ্জা শরম আর কিছ নাই, 

দাঁড়য়েছে আজ মাথা তুলে 


পথ অবরোধ কার। 


৮ 


এই জ্যোৎস্নারাতে জাগে আমার প্রাণ: 
পাশে তোমার হবে কি আজ স্থান! 
দেখতে পাব অপূর্ব সেই মুখ, 
বারে বারে চরণ ঘরে ঘিরে 


সাহস করে তোমার পদমূলে 
আপনারে আজ ধার নাই যে তুলে, 
পড়ে আছি মাটিতে মুখ রেসুখ, 
ফিরিয়ে পাছে দাও এ আমার দান' 
আপনি দি আমার হাতে ধরে 
কাছে এসে উঠতে বল মোরে, 
তবে প্রাণের অসীম দরিদ্রুতা 
এই নিমেষেই হবে অবসান। 


২১ জ্যেছ্ঠ ১৩১০ 


৮৩ 


কথা ছিল এক-তরশতে কেবল তৃঁমি আমি 
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে: 
তিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তশর্থগামশ 
কোথায় যেতেছি কোন্‌ দেশে সে কোন: দেশে। 


গশতাঞ্জাল ২৪৩ 


কূলহারা সেই সমদদ্র-মাঝখানে 

শোনাব গান একলা তোমার কানে, 

ঢেউয়ের মতন ভাষা-বাঁধন-হারা 
আমার সেই রাগিণী শুনবে নীরব হেসে। 


আজও সময় হয় 'নি ক তার, কাজ কি আছে বাঁক! 
ওগো ওই যে সন্ধ্যা নামে সাগরতারে। 

মলিন আলোয় পাখা মেলে সিম্ধৃপারের পাখি 
আপন কুলায়-মাঝে সবাই এল 'ফিরে। 


হক 
&/ 
ে 
£/ 
চি৬ 


৮৪ 


আমার একল্‌: ঘরের আড়াল ভেঙে 
1বশাল ভবে 
প্রাণের রথে বাহর হতে 
পারব কবে। 
হাটের পথে তোমার সাথে 
মলন হবে, 
প্রাণের রথে বাহর হতে 
পারব কবে। 


নাখল আশা-আকাত্ক্ষাময় 
দুংখে সুখে. 
ধরব বুকে। 
মন্দভালোর আযখাতবেগে, 
শুনব বাণী বিশ্বজনের 
কলরবে। 
প্রাণের রথে বাঁহর হতে 
পারব কবে। 


১ গাধা ১৩৯৭ 


২৪৪ রবশ্দ্র-রচনাবলশী ২ 


৮৫ 


একা আমি ফিরব না আর 

এমন করে_ 
নিজের মনে কোণে কোণে 

মোহের ঘোরে। 
তোমায় একলা বাহুর বাঁধন 'দয়ে 
আপনাকে যে বাঁধি কবল 

আপন ডোরে। 


যখন আমি পাব তোমায় 
নাখলমাঝে 

সেইখনে হৃদয়ে পাঝ 
হদয়রাভে | 

[চিত্ত আমার বৃল্ত কেবল, 

তালি 'পপ্র বিশবকমল : 

তার পর পর্ণ প্রকাশ 


নে 
ন 


৮৩ 


জামারে যাঁদ জাগালে আঁক্ত নাথ, 
গফিরো না তবে ফিরো না, করো 
করুণ আঁখপাত। 
বড় বন-শাখার "পরে 
আযাঢ়-মেঘে বৃন্তি ঝরে, 
বাদলভরা আলসভনে 


করুণ আঁখপাত। 


দবরামহশীন বিজ্‌লঘাতে 
নিদ্রাহারা প্রাণ 
বরযা-জলধারার সাথে 
গাহতে চাহে গান। 
বাহির হল তিমিরতলে, 


গশতাঞ্জলি ২৪৫ 


আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে 
বাড়ায়ে দুই হাত। 

ফিরো না তুমি ফিরো না, করো 
করুণ আঁখপাত। 


৩ আবাঢট ১৯৩১৭ 


৮৭ 


ছিন্র করে লও হে মোরে 
আর বিলম্ব নয়। 
ধুলায় পাছে ঝরে পাড় 
এই জাগে মোর ভয়। 
এ ফুল তোমার মালার মাঝে 
ঠাই পাবে কি,.জান নাষে, 
ভাগ্যে যেন রয়। 
[ছন্ন করো ছিম্র করো 
আর বিলম্ব নয়। 


কখন যে দিন ফারয়ে যাবে, 
কখন তোমার পূজার বেলা 
কাটবে অগোচরে। 
যেটুকু এর রঙ ধরেছে. 
গন্ধে সধায় বুক ভরেছে. 
তোমার সেবার লও সেটুকু 
থাকতে সমপময়। 
ছিন্ন করো ছিন্ন করো 
আর বিলম্ব নয়। 


০ আবাঢ ১৩১৭ 


৮৮ 


চাই গো আমি তোমারে চাই 
তোমায় আমি চাই 

এই কথাটি সদাই মনে 
বলতে যেন পাই। 


২৪৬ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


আর যা-কিছ্‌ বাসনাতে 
ঘুরে বেড়াই 'দিনে রাতে 
মিথ্যা সে-সব মিথ্যা, ওগো 
তোমায় আমি চাই। 


রান্র যেমন লাাকয়ে রাখে 
আলোর প্রার্থনাই-_ 
তেমান গভীর মোহের মাঝে 
তোমায় আমি চাই। 
শাল্তি তবু চায় সে প্রাণে, 
তেমনি তোমায় আঘাত কার 
তব তোমায় চাই। 


৩ আযাঢ ১৩১ 


৮৯ 


শুধূ কি এ ব্যাকুল হয়ে 
ফেলবে অশ্রুজল ৷ 

তোমার সাম্থ জাগতে সে চায় 
আনন্দে পাগল । 


নাট" যখন ভীষণ সাজে 
সন্দেহ-বিহহল। 

সেই প্রচণ্ড মনোহরে 

প্রেম যেন মোর বরণ করে, 

ক্ষুদ আশার স্বর্গ তাহার 
দিক সে রসাতল। 


৪ আধষাঢ ১৩১৯৭ 


৯০ 


আরো আঘাত সইবে আমার 
সইবে আমারো, 
আরো কঠিন সুরে জশবনতারে ঝংকারো । 


গীতাঞ্জলি দু 


যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে 

বাজে নি তা চরম তানে, 

নিঠুর মু্ঘনায় সে গানে 
মৃর্তি সণ্টারো। 


লাগে না গো কেবল যেন 
কোমল করবণা, 
মূদ্‌ সরের খেলায় এ প্রাণ 
ব্যর্থ কোরো না। 
জবলে উঠদক সকল হতাশ, 
গার্জ উঠুক সকল বাতাস. 
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ 
পূর্ণতা বিস্তারো। 


5. আষাঢ় ৯৩১৭৪ 


৯৯৯ 


এই করেছ ভালো, নিঠুর, 
এই করেছ ভালো । 
এসান করে হৃদয়ে মোর 
তীব্র দহন জবালো। 
আমার এ ধৃপ না পোড়ালে 
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে, 
আমার এ দীপ না জবলালে 
দেয় না কিছুই আলো। 


যখন থাকে অচেতনে 
এ চিত্ত আমার 
আঘাত সে যে পরশ তব 
সেই তো পুরস্কার । 
অন্ধকারে মোহে লাজে 
চোখে তোমায় দৌথ না যে, 
বজেে তোলো আগহ্ন করে 


আমার যত কালো । 
85 আঘঢ ১৩১৭ 


৯৭ 


দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে, 
আপন জেনে আদর কার নে। 
পিতা বলে প্রণাম কার পায়ে, 
বন্ধ বলে দু হাত ধার নে। 


২৪৮ রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


আপনি তুমি আত সহজ প্রেমে 

আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে 

সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধরে 
সঙ্গী বলে তোমায় বার নে। 


ভাই তুমি যে ভায়ের মাঝে প্রভু, 
তাদের পানে তাকাই না যে তবু, 
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন 
তোমার মুঠা কেন ভরি নে। 
ছুটে এসে সবার সুখে দুখে 
দাঁড়াই নে তো তোমার সম্মুখে, 
সশপয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে 
প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পাড় নে। 


ঠ আযম ১৩১৭ 


৭১৩ 


তুমি যে কাজ করছ. আমায় 
সেই কাজে কি লাগাবে না। 
কাজের দিনে আমায় তুম 
আপন হাতে জাগাবে না ০ 
ভালোমন্দ ওঠাপড়ায় 
বে*বশালার ভাঙাগড়ায় 
তোমার পাশে দাঁড়য়ে মেন 
তোমার সাথে হয় গো চেন্া। 


ভেবেছিলেম বিজন ছায়ায় 
নাই যেখানে আনাগোনা, 
সম্ধ্যাবেলায় তোমায় আমায় 
পেখায় হবে জানাশোনা। 
অন্ধকারে একা একা 
সে দেখা যে স্বগ্ন দেখা, 
ডাকো তোমার হাটের মাঝে 
চলছে যেথায় বেচাকেনা । 


৬ আযাড় ১৩১৯৭ 


গাশতাঞ্জলি ২৪৯ 


৯১৪ 


বিশবসাথে যোগে যেথায় বিহার 

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো । 
নয়কো বনে, নয় বিজনে, 
নয়কো আমার আপন মনে, 

সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়, 
সেথায় আপন আমারো । 


সবার পানে যেথায় বাহ্‌ পসার", 
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো । 
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, 
আলোর মতো ছাঁড়য়ে পড়ে, 
আনন্দ সেই আমারো । 


৭১৫ 


ডাকো জকো ডাকো আমারে, 
তোমার স্নিশ্ধ শীতল গভীর 
পাব আঁধারে। 
তুচ্ছ দিনের ক্লান্তি প্লান 
দিতেছে জশবন ধূলাতে টান 
সারাক্ষণের বাকামনের 
সহম্্র 'বকারে। 


৭ আধা ১৯৩১৭ 


২৫০ 


রবশন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


৯৬ 


যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে 
সেইখানে মোর চিত্ত ষাবে কেমনে। 
সোনার ঘটে সূর্য তারা 
নিচ্ছে তুলে আলোর ধারা, 
অনন্ত প্রাণ ছাড়য়ে পড়ে গগনে। 
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে। 


যেথায় তুমি বস দানের আসনে, 

চত্ত আমার সেথার যাবে কেমনে। 
নিত্য নৃতন রসে চেলে 
আপনাকে যে 'দচ্ছ মেলে, 

সেথা কি ডাক পড়বে না গো জীবনে। 

সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে। 


৮ আবাঢচ ১৩১৭ 


5১৭ 


ফুলের মতন আপাঁন ফুটাও গান, 
হে আমার নাথ, এই তো তোমার দান। 
ওগো সে ফুল দৌঁখয়া আনন্দে আম ভাস, 
আমার বাঁলয়া উপহার দিতে আস. 
তুমি নিজ হাতে তারে তুলে লও স্লেহে হাঁস, 
দয়া করে প্রভু রাখো মোর আঁভমান। 


তার পরে যাঁদ পূজার বেলার শেষে 
এ গান ঝাঁরয়া ধরার ধুলায় মেশে, 
তবে ক্ষাত কিছু নাই-তব করতলপুটে 
অজস্র ধন কত লুটে কত টুটে, 
চিরকাল তরে সার্থক করে প্রাণ। 
৯ আবাট ১৩১৭ 


০১৮ 


মুখ ফিরায়ে রব তোমার পানে 

এই ইচ্ছাটি সফল করো প্রাণে। 
কেবল থাকা, কেবল চেয়ে থাকা, 
কেবল আমার মনাটি তুলে রাখা, 
সকল ব্যথা সকল আকাক্ক্ষায় 

সকল 'দিনের কাজেরই মাঝখানে । 


গীতাঞ্জলি ২৫২ 


নানা ইচ্ছা ধায় নানা দিকপানে, 
একট ইচ্ছা সফল করো প্রাণে । 
সেই ইচ্ছাঁট রাতের পরে রাতে 
জাগে যেন একের বেদনাতে, 
[দনের পরে দিনকে যেন গাঁথে 
একের সন্ধে এক আনন্দগানে। 


৯০ আয় ১৯৩৯৭ 


৪১৪১ 


আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে 
আসে বৃন্টির সুবাস বাতাস বেয়ে! 
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি 

নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে। 

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে । 


নবতণদলে বাদলের ছায়া পড়ে। 
“এসেছে এসেছে" এই কথা বলে প্রাণ, 
“এসেছে এসেছে" উঠিতেছে এই গান, 

নয়নে এসেছে, হদয়ে এসেছে ধেয়ে। 

আবার আষাঢ় এসেছে আকাশ ছেয়ে। 


১০ আমা ১৩১৭ 


৯০০ 


আজ বরষার রূপ হোর মানবের মাঝে; 
চলেছে গরজি, চলেছে 'নাঁবড় সাজে। 
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠিছে ভীমা, 
ধাইতে ধাইতে লোপ ক'রে চলে সামা, 
কোন তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে 
বক্ষে বক্ষে 'মিলিয়া বন্তর বাজে। 
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে। 


পুঙ্জে পজ্জে দূর সব্দরের পানে | 

দলে দলে চলে. কেন চলে নাহ জানে। 
জানে না কিছুই কোন্‌ মহাদ্রতলে 
গভশর শ্রাবণে গালয়া পাড়বে জলে, 


২৫২ রবাল্দ্র-রচনাবলণী ২ 


নাহি জানে তার ঘনঘোর সমারোহে 
কোন্‌ সে ভীষণ জীবন-মরণ রাজে। 
বরষার রূস্প হেরি মানবের মাঝে। 


ঈশান কোণেতে ওই যে ঝড়ের বাণী 
গৃরুগ্র্‌ রবে কী করিছে কানাকানি। 

দিগন্তরালে কোন ভাবতব্যতা 

স্তব্ধ 'তিমিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা. 

কালো কল্পনা নাবড় ছায়ার তলে 
ঘনায়ে উঠিছে কোন্‌ আসন্ন কাজে। 
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে। 

১১ আবাঢ ১৩১৭ 


১৯০৯ 


হে মোর দেবতা, ভারয়া এ দেহ প্রাণ 

কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান। 
আমার নয়নে তোমার বি*বছবি 
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি, 
আমার মুশ্ধ শ্রবণে নীরব রহি 

শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান। 

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ 
কশ অমৃত তুমি চাহ কারবারে পান। 


আমার চিত্তে তোমার সম্টিখানি 

রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী । 

তারি সাথে প্রভূ মালয়া তোমার প্রতি 

জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গণীতি. 

আপনারে তুমি দোখছ মধুর রসে 
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান। 

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ 

ক অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান। 


১৩ আবাঢ় ১৩১৭ 


৯১০৭ 


এই মোর সাধ যেন এ জশবনমাঝে 

তব আনন্দ মহাসংগীতে বাজে। 
তোমার আকাশ, উদার আলোকধারা, 
দ্বার ছোটো দেখে ফেরে না যেন গো তারা, 


গাণতাঞ্জাল ২৬৩ 


ছয় খতু যেন সহজ নৃত্যে আসে 
অন্তরে মোর 'নত্য নূতন সাজে। 


তব আনন্দ আমার অঙ্গে মনে 
বাধা যেন নাহি পায় কোনো আবরণে। 
তব আনন্দ পরম দুঃখে মম 
জলে উঠে যেন পণ্য আলোকসম, 
তব আনন্দ দশনতা চূর্ণ করি' 
ফুটে উঠে ফেটে আমার সকল কাজে। 


১৩ আব ১৯৩১৭ 


৯০৩ 


একলা আম বাহর হলেম 
তোমার আঁভসারে, 
সাথে সাথে কে চলে মোর 
নঈরব অন্ধকারে । 
ছাড়াতে চাই অনেক করে 
ঘুরে চলি, যাই যে সরে, 
মনে করি আপদ গেছে, 
আবার দেখি তারে। 


ধরণশ সে কাঁপিয়ে চলে, 
গবষম চগ্চলতা। 
সকল কথার মধ্যে সে চায় 
কইতে আপন কথা । 
সে ষে আমার আমি প্রভু. 
লঙ্জা তাহার নাই যে কভু, 
তারে নিয়ে কোন্‌ লাজে বা 
যাব তোমার দ্বারে। 


১৪ আবাঢ ১৩১৯৭ 


১০৪ 


আম চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে। 
স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে । 
মশচে সব নীচে এ ধূলির ধরণশতে 


হর রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


যেথা রেখা দিয়ে ভাগ্গ করা নেই কিছু, 
যেথা ভেদ নাই মানে আর অপমানে, 
স্থান দাও সেথা সকলের মাঝখানে । 


বেথা বাহরের আবরণ নাহি রয়, 
যেথা আপনার উলঙ্গ পরিচয়। 
আমার বলিয়া কিছু নাই একেবারে 
এ সত্য যেথা নাহি ঢাকে আপনারে, 
সেথায় দাঁড়ায়ে নিলাজ দৈন্য মম 
ভরিয়া লইব তাঁহার পরম দানে । 
স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে 


১৯৫ আবাঢ ১৩১5 


১০৫ 


আর আমায় আমি নিজের শিরে 
বইব না। 

আর নিজের দ্বারে কাঙাল হয়ে 
রইব না। 

এই বোঝা তোমার পায়ে ফেলে 
বেরিয়ে পড়ব অবহেলে, 
কোনো খবর রাখব না ওর 

কোনো কথাই কইব না। 
আমায় আমি নিজের রে 
বইব না। 


বাসনা মোর যারেই পরশ 

করে সে, 
আলো'ট তার 'নাঁবয়ে ফেলে 
নিমেষে। 
ওরে সেই অশহচি, দুই হাতে তার 
যা এনেছে চাই নেসে আর, 
তোমার প্রেমে বাজবে না যা 
সে আর আমি সইব না। 
আমায় আমি নিজের শিরে 
বইব না। 


১৫ আবাঢ় ১৩১৭ 


গশতাঞ্জাল ২৫৫ 


৯০৬ 


হে মোর চিত্ত, পুণ্য তার্থে 
জাগো রে ধীরে-_ 
এই ভারতের মহামানবের 
সাগরতীরে । 
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহ; বাড়ায়ে 
নাম নর-দেবতারে, 
উদার ছন্দে পরমানন্দে 
বন্দন কার তারে। 
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর, 
হেথায় 'নিত্য হেরো পাবি 


এই ভারতের মহামানবের 
সাগরতারে। 


কেহ নাহি জানে কার আহবানে 
কত মানুষের ধারা 
দুর্বার ম্োতে এল কোথা হতে 
সমুদ্রে হল হারা । 
হেথায় আর্, হেথা অনার্য, 
হেথায় দ্রাবিড়, চীন-__ 
শক-হুন-দল পাঠান মোগল 
এক দেহে হল লীন। 
পশ্চিম আজ খুলিয়াছে চ্বার, 
সেথা হতে সবে আনে উপহার. 
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে 


২৫৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 


হেথা একাঁদন বরামবিহশীন 
মহা ওংকারধবনি, 
হৃদয়তন্তে একের মল্ত্ে 
উঠোছল রনরনি। 
তপস্যাবলে একের অনলে 
বহরে আহুতি 'দিয়া 
বিভেদ ভূিল, জাগায়ে তুলিল 
একাটি বিরাট হয়া । 
সেই সাধনার সে আরাধনার 
যজ্ঞশালায় খোলা আজ ছ্বার, 
হেখায় সবারে হবে 'মিলিবারে 
আনতাশিরে-__ 
এই ভারতের মহামানবের 
সাগরতগরে ৷ 


দুখের রন্তু শিখা, 
হাবে তা সাঁহতে মর্মে দাহতে 
আছে সে ভাগ্যে লিখা । 
এ দুখ বহন করো মোর মন. 
শোনো রে একের ভাক। 
যত লাজ ভয় করো করো জয় 
অপমান দরে যাক। 
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান 
জন্ম লাঁভবে কা বিশাল প্রাণ । 
পোহায় রজনা, জাঙগিছে জননশ 
বিপুল নাড়ে, 
এই ভারতের মহামানবের 
সাগরতশরে। 


এসো হে আর্ধ, এসো অনার্য, 
হিন্দু মৃূসলমান। 

এসো এসো আজ তৃঁমি ইংরাজ, 
এসো এসো খস্টান। 


গীতাঞ্জলি ২৫৭ 


এসো ব্রাহ্মণ, শুচি কার মন 
ধরো হাত সবাকার, 
এসো হে পাতত, করো অপনশত 
সব অপমানভার। 
মার আভিষেকে এসো এসো ত্বরা, 
মঞ্গজালঘট হয় নি যে ভরা 
সবার পরশে পাবন্ত্-করা 
তার্থনীরে। 
আজ ভারতের মহামানবের 
সাগরতশরে। 


১৮ আবাঢ ১৯৩১৭ 


১০৭ 


যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দঈন 
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
পব-হারাদের মাঝে। 
যখন তোমায় প্রণাম কার আম, 

প্রণাম আমার কোনখানে যায় থাম, 

তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে 
সেথায় আমার প্রণাম নামে নাষে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সব-হারাদের মাঝে। 


অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের 
রিস্তভৃষণ দীনদারদ্রু সাজে-_ 
সব-্হারাদের নমাঝে। 
ধনে মানে যেথায় আছে ভার 
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা কাঁর- 
সঞ্গণ হয়ে আছ যেথায় সঞ্গীহীনের ঘরে 
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সব-হারাদের মাঝে। 


১৯ আধাঢ় ১৩১৭ % 
রর ২। ১৯ 


২৬৮ 


রবীন্দ্র-রচনাবঙ্গী ২ 


১০৮৬ 


হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। 
মানুষের আঁধকারে 
বণ্চিত করেছ যারে, 
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান, 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার পমান। 


মানুষের পরশেরে প্রাতাদন ঠেকাইয়া দূরে 
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে। 
বিধাতার রুদ্ররোষে 
দুভিক্ষের দ্বারে বসে 
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্লপান। 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। 


তোমার আসন হতে যেথায় ভাদের দলে ঠেলে 

সেথায় শান্তরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে। 
চরণে দলিত হয়ে 
ধুলায় সে যায় বরে, 

সেই নিম্নে নেমে এসো নাহলে নাহ রে পারতাণ। 

অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান। 


যারে তুম নীচে কফেল' পে তোমারে বাবে দে ন5০ 
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। 
অজ্ঞানের অন্ধকারে 
আড়ালে ঢচাকছ যারে 
তোমার মঙ্গাল ঢাকি গাঁড়ছে সে ঘোর ব্যবধান। 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। 


শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার, 
নান্দষের নারায়ণে তব্দও কর না নমস্কার। 
তব নত করি আঁথ 
দেখিবারে পাও না কি 
নেথেছে ধন্লার তলে হাঁন-পাতিতের ভগবান, 
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান। 


দেখিতে পাও না তুমি মত্যুদত দাঁড়ায়েছে দ্বারে, 
আঁভপাশ আঁক দিল তোমার জাতির অহংকারে । 


গশতাজাল ২৫৯ 


সবারে না যাঁদ ডাক", 

এখনো সায়া থাক” 
আপনারে বেধে রাখ' চৌদিকে জড়ায়ে আঁভমান-_ 
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান। 


২০ আধা ১৩১৭ 


১৯০৯ 


ছাঁড়স নে, ধরে থাক এপ্টে, 
ওরে হবে তোর অয়। 
অন্ধকার যায় বুঝি কেটে, 
ওরে আর নেই ভয়। 
ওই দেখ পূর্বাশার ভালে 
নিবিড় বনের অন্তরালে 
শুকতারা হয়েছে উদয়। 
ওরে আর নেই ভয়। 


এরা যে কেবল নিশাচর-_ 
অবিশ্বাস আপনার 'পর, 
1নরা*বাস, আলস্য, সংশয়, 
এরা প্রভাতের নয়। 
ছুটে আয়, আয় রে বাহিরে, 
০ দেখু, দেখু উধর্বাশরে, 
আকাশ হতেছে জ্যোতময়। 
ওরে আর নেই ভয় । 


২১ আবা? ১৯৩৯৭ 


৯৯০ 


আছে আমার হদয় আছে ভরে 
এখন তুমি যা-খ্দাশ তাই করো। 
এমান যাদ 'বিরাজ' অন্তরে 
বাছির হতে সকলি মোর হরো। 
সব পিপাসার যেথায় অবসান 
সেথায় ঘাঁদ পূর্ণ কর প্রাণ, 
তাহার পরে মরুপথের মাকে 
উঠে রোদ উঠুক খন্পতর। 


২৬০ রবশল্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


এই যে খেলা খেলছ কত ছলে 
এই খেলা তো আম ভালোবাস। 
এক দিকেতে ভাসাও আঁখজলে 
আরেক দিকে জাগিয়ে তোল হাস। 
যখন ভাব সব খোয়ালেম বুঝ, 
গভশর করে পাই তাহারে খংজি, 
কোলের থেকে যখন ফেল' দরে 
বুকের মাঝে আবার তুলে ধর। 


রেলপথে । ই. আই. আর. 
২৬ আবাঢ ১৩৬৯৭ 


১১৯ 


গর্ব করে নিই নে ও নাম, জান অন্তর্যামণ, 
আমার মুখে তোমার নাম ?ক সাজে । 
যখন সবাই উপহাসে তখন ভাব আম 
আমার কণ্ঠে তোমার নাম 'কি বাজে । 
তোমা হতে অনেক দরে থাকি 
সে যেন মোর জানতে না রয় বাঁক, 
নামগানের এই ছদ্মবেশে দিই পারিচয় পাছে 
মনে মনে মার যে সেই লাজে। 


অহংকারের মিথ্যা হতে বাঁচাও দয়া করে 
রাখো আমায় যেথা আমার প্ধান। 
করো তোমার নত নয়ন দান। 
আমার পূজা দয়া পাবার তরে, 
মান যেন সে না পায় কারো ঘরে, 
নিত্যন্তন অপরাধের মাঝে। 


রেলপথ । ই. 'বি. এস. আর. 
২২ আবাঢ় ১৩১৭ 


৯৯৭ 


কে বলে সব ফেলে যাব 

মরণ হাতে ধরবে ববে। 
জীবনে তুই যা নিয়েছিস 

মরণে সব নিতে হবে। 


গশতাজালি ২৬৯ 


এই ভরা ভাণ্ডারে এসে 

শুন্য কি তুই যাব শেষে। 

নেবার মতো যা আছে তোর 
ভালো করে নে তুই তবে। 


আবজনার অনেক বোঝা 
জাময়েছিস যে নিরবাধ, 
বেচে যাব, যাবার বেলা 
ক্ষয় করে সব যাস রে যাঁদ। 
এসোছ এই পাঁথবীতে, 
হেথায় হবে সেজে নিতে, 
রাজার বেশে চল রে হেসে 
মৃত্যুপারের সে উৎসবে। 


[শিলাইদহ 
২৫ আবাঢ় ১৩১৯৭ 


১১৯৩ 


নদশপারের এই আযাটের 
প্রভাতখানি 

নে রে. ও মন. নে রে আপন 
প্রাণে টানি। 

সবৃজ নীলে সোনায় মিলে 

যে সুধা এই ছড়িয়ে দলে, 

জাগিয়ে দলে আকাশতলে 
গাভীর বাপশ-_ 

নে রে, ও মন, নে রে আপন 
প্রাণে টানি। 


এমান করে চলতে পথে 
ভবের কলে 

দুই ধারে যা ফুল ফুটে সব 
[নস রে তুলে। 
লেগৃলি তোর চেতনাতে 
গেথে তৃুলিস দিবস-রাতে, 
প্রাত 'দনাঁট তন করে 
ভাগ মানি 

নে রে, ও মন, নেনে আপন 
প্রাণে টানি। 


২৫ আধাঢ় ১৩১৭ 


২৬২ রবশম্দ্র-রচনাবলণ ২ 


১৯৪ 


মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে 
সোঁদন তুমি কী ধন 'দিবে উহারে। 
ভরা আমার পরানখানি 
সম্মুখে তার 'দব আনি, 
শুন্য বিদায় করব না তো উহারে- 
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে । 


কত শরৎ বসম্তরাত, 
জশীবনপানে কত যে রস বরষে; 
কতই ফলে কতই ফলে 
দুঃখসখের আলোছায়ার পরশে । 
যা-কিছু মোর সন্টিত ধন 
এতাঁদনের সব আয়োজন 
চরম দিন সািয়ে দিব উহারে 
মরণ যেদিন আসবে আমার দয়ারে। 


৯৫ আফাঢ় ১৩১৭ 


১৯৫ 


দয়া করে ইচভা কারে আপনি শ্াটা ভয়ে 
এস তুমি এ ক্ষুদ আলয়ে । 
তাই তোমার মাধূযসিধা 
ঘুচায় আমার আঁখর ক্ষুধা, 
জলে স্ধঘলে দাও যে ধরা 
কত আকার লয়ে । 


বম্ধু হয়ে পিতা হয়ে জননা হয়ে 
আপান তৃমি ছোটো হয়ে এস হৃদয়ে । 
আমিও কি আপন হাতে 
করব ছোটো বিশ্বনাথে । 
ক্ষুদ্র পরিচয়ে 2 


₹& আবমাঢ ১৩১৭ 


গণতাঞ্জাল ২৬৩ 


১৯৬ 


ওগো আমার এই জীবনের শেষ পারপূর্ণতা, 
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা। 
সারা জনম তোমার লাগ 
প্রাতাদন যে আছ জাগি, 
তোমার তরে বহে বেড়াই 
দুঃখসখের ব্যথা । 
মরণ, আমার মরণ, তুমি 
কও আমারে কথা। 


যা পেয়েছি, যা হয়োছ, 
যা-কছু মোর আশা, 
না জেনে ধায় তোমার পানে 
সকল ভালোবাসা । 
মলন হবে তোমার সাথে, 
একটি শুভ দস্টিপাতে, 
জীবনবধূ হবে তোমার 
'নিতা অনুগতা । 
মরণ. আমার মরণ, তুমি 
কও আমারে কথা । 


বরণমালা গাঁথা আছে 
আমার িত্তমাঝে, 
কবে নীরব হাসামখে 
আসবে বরের সাজে। 
সোঁদন আমার রবে না ঘর, 
কেই-বা আপন, কেই-বা অপর, 
বিজন রাতে পাঁতর সাথে 
মিলবে পতিব্রতা । 
মরণ, আমার মরণ, তুমি 
কও আমারে কথা। 


২৬ আধাঢ় ১৩১৭ / 


১৯৭ 


যা আমি ওরে। 

পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে। 
দঃখসূখের বাঁধন সবই মিছে, 
বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে, 


২৬৪ রবাল্-রচনাবজশী ২ 


1বিধয়বোঝা টানে আমায় নীচে, 
ছন্ হয়ে ছাড়য়ে বাবে পড়ে। 


যাত্রী আমি ওরে। 
চলতে পথে গান গাহি প্রাণ ভরে। 
দেহ-দর্গে খুলবে সকল দ্বার, 
ছিল হবে শিকল বাসনার, 
ভালোমন্দ কাঁটয়ে হব পার, 
চলতে রব লোকে লোকান্তরে। 


যাত্রী আম ওরে। 
বা-কিছ ভার বাবে সকল সরে। 
আকাশ আমায় ডাকে দরের পানে 
ভাষাঁবহখন অজানিতের গানে, 
সকাল-সাঁঝে পরান মম টানে 
কাহার বাঁশি এমন গভার স্বরে। 


যাতশ আমি ওরে_ 
বাহির হলেম না জান কোন্‌ ভোরে। 
তখন কোথাও গায় নি কোনো পাখ, 
কশ জানি রাত কতই ছিল বাঁক. 
নিমেষহারা শুধু একটি আখ 
জেগেছিল অন্ধকারের 'পরে। 


ধারী আম ওরে। 
কোন্‌ 'দিনাল্তে পেশছাব কোন ঘরে। 
কোন তারকা দীপ জরলে সেইখানে, 
কে গো সেথায় 'স্নিপ্ধ দু নয়ানে 
অনাঁদকাল চাহে আমার তরে। 


গোরাই নগণ 
২৬ জাবাড় ১৩১৯৭ 


৯৯৬ 


ডীঁড়য়ে ধহজা অভ্রভেদশ রথে 

ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে। 
আয় রে ছুটে, টানতে হবে রাশি, 
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি। 


গশতাঞজলি ২৬ 


ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে 
ঠাঁই করে তুই নে রে কোনোমতে । 


কোথায় কী তোর আছে ঘরের কাজ, 
সে-সব কথা ভুলতে হবে আজ । 

টান রে দিয়ে সকল চিত্তকায়া, 

টান রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া, 

চল রে টেনে আলোয় অন্ধকারে 
নগর-গ্রামে অরণ্যে পর্বতে । 


ওই যে চাকা ঘুরছে ঝনঝান, 

বৃকের মাঝে শুনছ কি সেই ধৰনি। 
রন্ডে তোমার দুলছে না ক প্রাণ। 
গাইছে না মন মরণজয় গান ? 
আকাক্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো 

ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে । 


শোরাই 
৬ ব্নাধাড ১৯৩৯৭ 


৯৯নী 


ভজন পূজন সাধন আরাধনা 
সমস্ত থাক পড়ে । 
রুদ্ধদবারে দেবালয়ের কোণে 
কেন আছিস ওরে । 
অন্ধকারে ল্ীকয়ে আপন মনে 
কাহারে তুই পৃঁজস সংগোপনে, 
নয়ন মেলে দেখ দোৌখ তুই চেয়ে 
দেবতা নাই ঘরে। 


তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভে্ঙ 
করছে চাষা চাষ 
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, 
খাটছে বারো মাস। 
রোৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, 
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে ; 
তাঁর মতন শৃচি বসন ছাড় 
আয় রে ধূলার 'পরে। 
নব ১।১১ক | 


২৬৬ রবন্দ্র-রচনাবলাী ২ 


মান্তঃ ওরে মাঁন্ত কোথায় পাব, 
মুন্ত কোথায় আছে। 
আপানন প্রভু সৃম্টবাঁধন প'রে 
বাঁধা সবার কাছে। 
রাখো রে ধ্যান, থাক্‌ রে ফুলের ডাল, 
ছিশড়ুক বস্ত, লাগুক ধুলাবালি, 
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে 
ঘর্ম পড়ুক ঝরে। 


কয়া। গোরাই 
২৭ আযাড় ১৩১৭ 


১২০ 


সীমার মাঝে অসশম, তুমি 
বাজাও আপন সর। 

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ 
তাই এত মধূর। 

কত বর্ণে কত গন্ধে, 

কত গানে কত ছন্দে, 

অরূপ, তোমার রূপের লীলায় 
জাগে হদয়পদ্র। 

আমার মধো তোমার শোভা 
এন পন্অধন্র। 


তোমায় আমায় মিলন হলে 
সকলি যায় খুলে-_- 

বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে 
উঠে তখন দলে। 

তোমার আলোয় নাই তো ছায়া, 

আমার মাঝে পায় সে কায়া, 

হয় সে আমার অশ্রুজলে 
সুন্দর বিধূর। 

আমার মধ্যে তোমার শোভা 
এমন সুমধূর। 


গোরাই। জানপূর 


২ আবাড় ৯৩১৭ 


গশতাঙ্জাল ৬৫ 


তোমার ইচ্ছা তরাঞ্গছে। 


তবু আমার হৃদয় লাগ 
িরছ কত মনোহরণ-বেশে 
প্রভু নিত্য আছ জাগ। 
তাই তো প্রভু, হেথায় এল নেমে 
তোমার প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে, 
মূর্তি তোমার ষুগল-সাঁম্মলনে 
সেথায় পর্ণ প্রকাশছে। 


জানিপুর। গোরাই 
২৮ আবাঢ় ১৩১৭ 


৯২৭২ 


নয় তো তোমার তরে। 
সব ছেড়ে আজ খুশি হয়ে 

চলো পথের পরে। 
এসো বন্ধু তোমরা সবে 
একসাথে সব বাহর হবে, 
আজকে যাত্রা করব মোরা 

অমানিতের ঘরে। 


নিন্দা পরব ভূষণ করে 
কাঁটার কণ্ঠহার, 

মাথায় করে তুলে লব 
অপমানের ভার। 


ই৬৬ রবশম্দ্ু-রচনাবলী ২ 


দু$খীর শেষ আলয় যেথা 
সেই ধুলাতে লুটাই মাথা, 


ত্যাগের শৃন্যপান্রটি নিই 
আনন্দরস ভরে। 
গোরাই 
২১৯ আবাঢ ১৯৩১৭ 
১২৩ 


প্রভুগৃহ হতে আসিলে যোদন 
বীরের দল 

সেদিন কোথায় ছিল যে লুকানো 
[বিপুল বল। 

"কাথায় বর্ম, অস্ত ব্োধায়, 

ক্ষীণ দারদ্র আতি অসহায়, 

চার দিক হতে এসেছে আঘাত 


অনর্গল, 
প্রভুগহ হতে আসলে যোদন 
বীরের দল। 
প্রভগৃহমাঝে ফরিলে যোদন 
বীরের দল 
সেদিন কোথার লুকাল আবার 
ধ[বপ্ল বল। 


ধন্শর আসি কোথা গেল খাঁস, 
শান্তির হাঁসি উঠিল 'বকাশ. 
॥লে গেলে রাখ সারা জবীবণের 


সকল ফল, 
প্রভুগ্‌হমাঝে ফিরিলে যোঁদন 
লশরেব দল! 
কলিকাতা 
৩১ আবাড় ১৯০১৭ 
১২৪ 


ভেবোছিনু মনে বা হবার তার শেষে 

যাতা আমার বুঝ থেমে গেছে এসে। 
নাই বুঝি পথ, নাই বাঁঝ আর কাজ, 
পাথেয় যা ছিল ফ.রায়েছে বুঝি আজ, 
জশর্ণ জখশবনে ছিন্ন মলিন বেশে। 


গাশতাঞ্জাল ২৬১ 


কী নিরাখ আজ. এ কী অফুরান লশলা, 
এ কা নবীনতা বহে অন্তঃশশলা। 
পুরাতন ভাষা মরে এল যবে মুখে, 
নবগান হয়ে গুমার উঠিল বুকে, 
পুরাতন পথ শেষ হয়ে গেল যেথা 
সেথায় আমারে আনিলে নৃতন দেশে। 


কালকাতা। ঠিকাগাড়িতে 
৩১ আষাঢ় ১৩১৭ 


১২৫ 


আমার এ গাল ছেড়েছে তার 
সকল অলংকার, 
ভোমার কাছে রাখে নি আর 
পসঙ্জের অহংকার । 
অলংকার যে মাঝে প'ড়ে 
মিলনেতে আড়াল করে, 
তোমার কথা ঢাকে বে তার 
ম.খর ঝংকার । 


তোমার কাছে খাটে না মোর 


কাবর গরব করা, 
মহাকাব, তোমার পায়ে 
দিতে চাই বে ধরা। 
যদি সরল বাঁশ গাঁড়, 
আপন সরে দিবে ভার 
সকল 'ছদু তার। 


কাঁলকাতা 


১৯ শাবণ ৯৩১৯৭ 


নিন্দা দুঃখে অপমানে 
যত আঘাত খাই 
তধ্‌ জানি কিছুই সেথা 
হারাবার তো নাই। 
থাঁক যখন ধূলার 'পরে 
ভাবতে না হয় আসনতরে, 
দৈনামাঝে অসংকোচে 
প্রসাদ তব চাই। 


২৭০ রবশল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


লোকে যখন ভালো বলে, 
যখন সুখে থাকি, 
জানি মনে তাহার মাঝে 
অনেক আছে ফাঁক। 
সেই ফাঁকরে সাজয়ে লয়ে 
ঘুরে বেড়াই মাথায় বয়ে, 
তোমার কাছে যাব, এমন 
সময় নাহ পাই। 
বোলপ্দর 
২ শ্রাবণ ১৩১৭ 


৯২৭ 


রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে, 
পরাও যারে মণিরতন-হার-__ 
খেলাধূলা আনন্দ তার সকলি যায় ঘুরে, 
বসন-ভূষণ হয় যে বিষম ভার। 
ছেড়ে পাছে আঘাত লাগি, 
পাছে ধুলায় হয় সে দাগি, 
আপনাকে তাই সরিয়ে রাখে সবার হতে দরে, 
চলতে গেলে ভাবনা ধরে তার-__ 
রাজার মতো বেশে তৃমি সাজাও যে শিশুরে, 
পরাও যারে মাণরতন-হার। 


কাঁ হবে মা অমনতরো রাজার মতো সাজে. 
কাঁ হবে ওই মাঁণরতন-হারে। 
দুয়ার খুলে দাও ফাঁদ তো ছুটি পথের মাঝে 
রৌদ্রুবায়-ধূলাকাদার পাড়ে । 
যেথায় বিশবজনের মেলা 
সমস্ত দিন নানান্‌ খেলা, 
চার দিকে বিরাট গাথা বাজে হাজার সরে. 
সেথায় সে যে পায় না আঁধকার, 
রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে, 
পরাও যারে মাণরতন-হার। 


বোলপুর 
* শ্রাবণ ১৩১৭ 


৯২৮ 


জড়িয়ে গেছে সরু মোটা 
দুটো তারে 

জাীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই 
বাজে না রে। 


গশতাঙজলি ২৭৯ 


এই বেসুরো জটিলতায় 
পরান আমার মরে ব্যথায়, 
হঠাৎ আমার গান থেমে যায় 
বারে বারে। 
জশবন-বীণা ঠিক সুরে আর 
বাজে না রে। 


এই বেদনা বইতে আম 
পারি না যে, 
তোমার সভার পথে এসে 
মরি লাজে। 
তোমার যারা গুণশ আছে 
বসতে নার তাদের কাছে, 


দাঁড়য়ে থাক সবার পাছে 
বাহর-্বারে। 
জাঁবন-বীণা ঠিক সরে আর 
বাজে না রে। 
বোলপুর 
৩ শ্রাব ১৩১৭ 


৯৭২১ 


গাবার মতো হয় নি কোনো গান, 
দেবার মতো হয় 'ন কিছু দান। 
মনে যে হয় সবই রইল বাকি. 
তোমায় শুধু দিয়ে এলেম ফাঁক, 
কবে হবে জীবন পূর্ণ করে 
এই জাবনের পূজা অবসান। 


আর-সকলের সেবা করি যত 
প্রাণপণে দিই অর্থয ভার ভার। 
সতা মিথ্যা সাঁজয়ে দিই ষে কত 
দীন বলিয়া পাছে ধরা পাঁড়। 
তোমার কাছে গোপন কিছু নাই, 
তোমার পৃজায় সাহস এত তাই, 
যা আছে তাই পায়ের কাছে আনি 
অনাবৃত দারদ্র এই প্রাণ। 


৭ শ্রাবণ ১৩১৭ 


৪৬ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


৯৩০ 


আমার মাঝে তোমার লীলা হবে, 
তাই তো আমি এসোছি এই ভবে। 
এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার, 
ঘুচে যাবে সকল অহংকার, 
আনন্দময় তোমার এ সংসারে 
আমার কিছু আর বাঁক না রবে। 


মরে গিয়ে বাঁচব আম, ৩বে 
আমার মাঝে তোমার লঈলা হবে। 
সব বাসনা যাবে আমার থেমে 
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে, 
দুঃখসুখের বিচিন্ন জাঁবনে 

তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে। 


৭ শ্রাবণ ১৩১৭ 


৩৩ 


দখসবুপন কোথা হতে এসে 
জশবনে বাধায় গণ্ডগোল । 
কেদে উঠে জেগে দোখ শেষে 
কিছু নাই আছে মার কোল । 
ভেবোছন্‌ আর-কেহ বৃঝি, 
ভয়ে তাই প্রাণপণে যুঝি, 
তব হাঁস দেখে আজ বুঝি 
তুমিই দিয়েছ মোরে দোল । 


এ জীবন সদা দেয় নাড়া 
লয়ে তার পহখ দুখ ভয়, 
কিছু যেন নাই গো সে ছাড়া, 
সেই যেন মোর সমহদয় । 
এ ঘোর কাঁটয়া যাবে চোখে 
পারপূর্ণ তোমার সম্মুখে 
থেনে যাবে সকল কল্লোল। 


৮ শ্রাবল ৯৩১৯৭ 


২৭৩ 


গান দয়ে যে তোমায় খখাজ 
বাহর মনে 
[চরাঁদবস মোর জশবনে। 
ণনয়ে গেছে গান আমারে 


ঘরে ঘরে দ্বারে পবারে, 
গান দিয়ে হাত বাঁলয়ে বেড়াই 


এই ভুবনে । 


কত শেখা সেই শেখালোে।, 
কত গোপন পথ দেখালো, 
ণচাঁনয়ে দিল কত তারা 
হদস্াগনে। 
ধবাচত সুখদুখের দেশে 
সম্ধ্যাবেলায় নিযে এ 
কোন ভবনে। 


তোমায় খোঁজা শেষ হবেনা মোর, 
যবে আমার জনম হবে ভোর । 
চলে যাব নবজশখবন-লোকে, 
নুতন দেখা জাগবে আনার চোখে, 
নবশীন হয়ে নুতন সে আলোকে 
পরব তব নবামলন-ডোর । 


তামায় খোঁজা শেষ হস্ব না মোর, 


তামার অন্ত নাই গো অন্ত নাই, 
বারে ধারে নূতন লীলা তাই। 
আবার তুমি জানি নে কোন্‌ বেশে 
পথের মাঝে দাঁড়াবে নাথ, হেসে. 
আমার এ হাত ধরবে কাছে এসে, 
লাগবে প্রাণে নদতন ভাবের ঘোর। 


তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোবর। 


১ শ্রাধণ ১৩১৭ 


২৭৪ রবাীন্দ্র-রচনাবলণ ২ 


১৩৪ 


যেন শেষ গানে মোর সব রাশিণী পুরে 
আমার সব আনন্দ মেলে তাহার সরে। 
যে আনন্দে মাটির ধরা হাসে 
অধাঁর হয়ে তরুলতায় ঘাসে, 
যে আনন্দে দুই পাগলের মতো 
জাীবন-মরণ বেড়ায় ভুবন ঘরে 
সেই আনন্দ মেলে তাহার সরে । 


যে আনন্দ আসে ঝড়ের বেশে, 
ঘুমন্ত প্রাণ জাগায় অট্ট হেসে। 
যে আনন্দ দাঁড়ায় আঁখজলে 
দুঃখ-ব্যথার রন্তশতদলে, 
যা আছে সব ধুলায় ফেলে 'দয়ে 
যে আনন্দে বচন নাহ ফুরে- 
সেই আনন্দ মেলে তাহার সরে। 


১১ শ্রাবণ ১৩১৭ 


১৩ 


যখন আমায় বাঁধ আগে ছে, 
মনে করি আর পাব না ছাড়া। 
যখন আমায় ফেল তুমি নীচে, 
মনে করি আর হব না খাড়া। 
আবার তুমি দাও যে বাঁধন খুলে, 
আবার তৃমি নাও আমারে তুলে, 
চিরজীবন বাহুদোলায় তব 
এমনি করে কেবাল দাও নাড়া । 


ভয় লাগায়ে তন্দ্রা কর ক্ষয়, 
ঘুম ভাঙায়ে তখন ভাঙ ভয় । 
দেখা 'দিয়ে ডাক 'দয়ে যাও প্রাণে, 
তাহার পরে লুকাও যে কোনখানে, 
মনে কর এই হারালেম বুঝি, 
কোথা হতে আবার যে দাও সাড়া । 


১১ শ্রাবপ ১৩১৭ 


গশতাঞালি ২৭৫ 


১৩৬ 


যতকাল তুই শিশুর মতো 
রইীব বলহণীন, 
অন্তরেরই অন্তঃপুরে 
থাক রে ততাঁদন। 
অল্প ঘায়ে পড়াঁব ঘুরে, 
অল্প দাহে মরাব পুড়ে, 
অল্প গায়ে লাগলে ধুলা 
করবে যে মলিন-__ 
অন্তরেরই অন্তঃপুরে 
থাক্‌ রে ততাঁদন। 


যখন তোমার শান্ত হবে 
উঠবে ভরে প্রাণ, 
আগুন-ভরা সুধা তাহার 
করাব ঘখন পান-_ 
বাইরে তখন যাস রে ছুটে, 
সকল বাঁধন অঙ্গে "নিয়ে 
বেড়াবি স্বাধশন-_ 
অল্তরেরই অল্তঃপুরে 
থাক রে ততাঁদন। 


১৪ শ্রাবণ ১৩১৭ 
১৩৭ 


আমার চিত্ত তোমায় নিত্য হবে 
সত্য হবে 

ওগো সত্য, আমার এমন সুদিন 
ঘটবে কবে। 


তোমায় দূরে সরিয়ে, মার 
আপন অসত্যে। 

কণ যে কাণ্ড কার গো সেই 
ভূতের রাজত্বে । 
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আমার আমি ধুয়ে ম.হে 

তোমার মধে যাবে ঘুচে, 

সত, তোমায় সত্য হব 
বাঁচব তবে, 

তোমার মধ্যে মরণ আমার 
মরবে কবে। 


১৫ শ্াবপ ১৩১৫ 


৯১৩৮ 


১তামায় আমার প্রভু করে পাঁখ 
আমার আম সেইটুকু থাক্‌ বাকি 
সকল 'দিয়ে তোমার মাঝে মিশি. 
তোমারে প্রেম জোগাই দিবানিশি, 
ইচ্ছা আমার সেইট্কু থাক- বাঁক 
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি, 


১ম আম কোথাও ন্মাহ ঢোল 
কেবল আমার সেইটুকু থাক, বাঁক, 
তোমার লীলা হবে এ প্রন উঃ 
এ সংসারে রেখেছ ভাই পে 
রইব বাঁধা তোমার বাহডোরে 
বাধন আমার সেইটুক থাক 47 
তোমায় আমার প্রভু করে প্রাঁখে। 


২ 


যা দয়েছ আমায় এ প্রাণ ভাপ 
খদ রবে না এখন যদি মি 
রঙ্গনশীদন কত দুঃখে সুখে 
কত যে সুর বেজেছে এই বুকে, 
কত বেশে আমলার ঘরে ঢুকে 
কত রূপে নিয়েছ মন হার, 
"খদ রবে না এখন যাঁদ মার। 


জ্ঞান তোমায় নিই নি প্রাণে বি, 
পাই নি আমার সকল পূর্ণ করি। 
মা পেয়েছি ভাগ্য বলে মানি. 


গখতাঞ্জলি ২৭৭ 


আছ তুমি এই জানা তো জানি-_ 
যাব ধরি সেই ভরসার তরণ। 
খেদ রবে না এখন যাঁদ মার। 
১৬ শ্রাবণ ১০১৭ 


১৪০ 


ওরে মাঝ, ওরে আমার 
মানবজল্মভরশর মাঝ, 
এ.নতে কি পাস দূরের থেকে 
পারের বাঁশ উঠছে বাঁজ। 
তরাঁ কি তোর দিনের শেষে 
ঠেকবে এবার ঘাটে এসে। 
সেথায় সন্ধ্যা-অল্ধকারে 
দের কি দেখা প্রদশীপরাজি । 


যেন আমার লাগছে মনে. 
নল্পধূর এই পবনে 
“সন্দপারের হাসিটি কার 
আঁধার বেয়ে আসছে আজ । 
আসার বেলায় কুসমগালি 
কিছু এনোছলেম তুলি, 
যেশুলি তার নবীন আছে 
এইবেলা নে সাজিয়ে সাক্ত। 


০17 আাবণ ১১৯৭ 


১৯৯১৯ 


মনকে, আমার কায়াকে, 
সাম একেবারে মিলিয়ে দিতে 
চাই এ কালো ছায়াকে। 
ওই আগুনে জহালয়ে দিতে, 
ওই সাগরে তাঁলয়ে দিতে, 
ওই চরণে গালয়ে দিতে, 
দলয়ে দিতে মায়্াকে-- 
মনকে, আমার কায়াকে। 


যেখানে ধাই সেথায় একে 
আসন জুড়ে বসতে দেখে 
লাজে মার, লও গো হরি 
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১৯ শ্রাবণ ১৩১৭ 


৯৪২ 


যাবার দিনে এই কথাটি 
বলে যেন যাই- 
যা দেখোছ যা পেয়োছ 
তুলনা তার নাই। 
এই জ্যোতিঃসমনদ্র-মাঝে 
যে শতদল পঙ্ম রাজে 
তার মধু পান করোছি 
ধন্য আম তাই- 
যাবার দিনে এই কথাটি 
জানয়ে যেন যাই। 


[বন্বরূপের খেলাঘরে 
কতই গেলেম খেলে, 
অপরুপপকে দেখে গেলেম 
দুটি নয়ন মেলে। 
পরশ যাঁরে যায় না করা 
সকল দেহে দিলেন ধরা । 
এইখানে শেষ করেন যাঁদ 
শেষ করে দিন তাই-_ 
যাবার বেলা এই কথাটি 
জানিয়ে যেন বাই। 


২০ শ্রাবণ ১৩১৯৭ 


১৪৩ 


আমার নামটা 'দিয়ে ঢেকে রাখ যারে 
মরছে সে এই নামের কারাগারে। 
সকল ভূলে যতই 'দিবারাতি 
নামটারে ওই আকাশপানে গাঁথি, 
ততই আমার নামের অন্ধকারে 
হারাই আমার সত্য আপনারে । 


গণতাঞ্জাল ২৭৯ 


জড়ো করে ধূলির 'পরে ধূলি 
নামটারে মোর উচ্চ ক'রে তৃলি। 
ছদ্রু পাছে হয় রে কোনোখানে 
চত্ত মম বিরাম নাহ মানে, 
যতন করি যতই এ 'মথ্যারে 
ততই আম হারাই আপনারে । 


২১ শ্রাবগ ১৩১৭ 


১৪৪ 


নামটা যেদিন ঘুচাবে নাথ, 
বাঁচব সোদন মুক্ত হয়ে 
আপন-গড়া স্বপন হতে 
তোমার মধ্যে জনম লয়ে । 
ঢেকে তোমার হাতের লেখা 
কাটি নিজের নামের রেখা, 
কতাঁদন আর কাটবে জীবন 
এমন ভীষণ আপদ বয়ে। 


সবার সজ্জা হরণ করে 
আপনাকে সে সাজাতে চায়। 

সকল সৃরকে ছাপিয়ে 'দিয়ে 
আপনাকে সে বাজাতে চায়। 

আমার এ নাম বাক-না চুকে, 

তোমার নাম নেব মুখে, 

সবার সঙ্গে 'মলব সোঁদন 
বিনা-নামের পারিচয়ে । 


২১ শ্রাবণ ১৩১৭ 


১৪৫ 


জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, 
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে। 
মৃন্ত চাহবারে তোমার কাছে বাই 
চাহতে গেলে মার লাজে। 
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম, 
এমন ধন আর নাহ যে তোমা-সম, 
তবু ষা জঞঙ্তাচোরা ঘরেতেতে আছে পোরা 
ফেলিয়া দিতে পার না যে। 
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মরণ আনে রাশি রাশি, 
আমি ষে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা কারি 
তবুও তাই ভালোবাসি । 
এতই আছে বাকি. জমেছে এত ফাঁক, 
কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাক, 
আমার ভালো তাই চাহতে যবে যাই 


১০ শ্রাবণ ১৩৯৭ 


৯৪৬ 


হামার দয়া যাঁদ 
চাঁহতে নাও জানি 
হবু দয়া করে 
চরণে নিসা টানি। 
আমি ধা গড়ে তুলে 
আরাম থাকি ভুলে 
সুখের উপাসনা 
কার গো ফলে ফুলে 
সে ধূলা-খেলাঘরে 
রেখো না ঘূণাভরে, 
হশগায়ে। পয়া করে 


বাক্ু-শেল তাঁনি। 
নত্য মদে আছে 
1দবধার মাঝখানে, 
ফুটাতে কে বা জানে। 
অমৃত পড়ে ঝবি, 
অতল দখশনতার 
শূন্য উঠে ভার। 
পতন-ব্যথা মাঝে 
বারোধ কোলাহলে 
গভপর তব বাণখ। 


»* শ্রাবণ ১৯০৯৭ 


৯৪৭ 


জশবনে বত পূজা 
হল না পারা, 
জানি হে জান তাও 
হয় নি হারা। 
যে ফুল না ফাঁটতে 
ঝরেছে ধরণশতে, 
যে নদ মর্পথে 
হারাল ধারা, 
জানি হে জানি তাও 
হয় নি হারা। 
জশবনে আজো যাহা 
রয়েছে পিছে. 
জান হে জান তাও 
হয় নি 'মিছে। 
আমার অনাগত 
আমার অনাহত 
তোমার বীণা-তারে 
বাজছে তারা 
জানি হে জান তাও 
হয় নি হারা। 
২৩ ভ্রাবলপ ১৩১৭ 
১৪৬ 
একটি নমস্কারে প্রভু, 
একাঁট নমস্কারে 
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ূক 
তোঙছার এ সংলারে। 


ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো 
রসের ভারে নম নত 
একাঁট নমস্কারে প্রভূ, 


সমস্ত মন পাড়ল্লা থাক 
তব ভবন-ম্ঘারে। 


নানা সরের আকুলধারা 
মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা 


একাঁট নমস্কারে প্রভূ, 
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একটি নমস্কারে 
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক 
নগরব পারাবারে। 


হংস যেমন মানসযালরশ, 
তেমনি সারা দিবসরাতি 
একটি নমস্কারে প্রভু, 
একাঁট নমস্কারে 
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক 
মহামরণ-পারে। 


২৩ শ্রাবণ ১৯৩১৭ 


৯৪৭) 


জশবনে যা চিরদিন 
রয়ে গেছে আভাসে 
প্রভাতের আলোকে যা 
ফোটে নাই প্রকাশে. 
জীবনের শেষ দানে 
হে দেবতা, তাই আজ 
[দব তব সকাশে, 
প্রভাতের আলোকে যা 
ফোটে নাই প্রকাশে । 


কথা তারে শেষ ক'রে 
পারে নাই বাঁধতে, 
গান তারে সর দিয়ে 
পারে নাই সাধিতে। 
কাঁ নিভৃতে চুপে চুপে 
মোহন নবীনরূপে 
নিখিল নয়ন হতে 
ঢাকা ছিল, সখা, সে। 
প্রভাতের আলোকে তো 
ফোটে নাই প্রকাশে । 


ভ্রমেছি তাহারে লয়ে 

দেশে দেশে ফিরিয়া, 
জশবনে যা ভাগাগড়া 

সবই তারে 'ঘিরিয়া। 


১ .সটহন 
এ শনি ক এ নহে 
পি স্সভুকী ভোলত-এ সসোতে 
টি রি 0ব ভাপ পোদ &৮ 
৯ নানা 
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কাডিমোহন গন “গ্রহ 


গাতাজালি ২৮৩ 


সব ভাবে সব কাজে 
আমার সবার মাঝে 
শয়নে স্বপনে থেকে 
তব্‌ ছিল একা সে, 
প্রভাতের আলোকে তো 
ফোটে নাই প্রকাশে । 


কত দিন কত লোকে 


বৃথা ফিরে গেছে তারা 
বাহরের দয়ারে। 
আর কেহ বুঝিবে না. 
তোমা-সাথে হবে চেনা 
সেই আশা লয়ে ছিল 
আপনার আকাশে, 
ফোটে নাই প্রকাশে । 


২৭ শ্রল্ণ ১৩১৭ 


১৫০ 


তোমার সাথে নিত্য 'বরোধ 
আর সহে না 
দিনে দিনে উঠছে জমে 
কতই দেনা । 
সবাই তোমায় সভার বেশে 
প্রণাম করে গেল এসে. 
মলিন বাসে লিয়ে বেড়াই 
মান রহে না। 


কণশ জানাব িস্তবেদন, 
বোবা হয়ে গেছে যে মন, 
তোমার কাছে কোনো কথাই 
আর কহে না। 
ফিরায়ো না এবার তারে 
লও গো অপমানের পারে, 
করো তোমার চরণতলে 
চির-ক্েনা। 


বোলপদ্র 
২৫ শ্রাবণ ৯৩১৯৭ 


২৮৪ রবশল্দ্-য়চনাবজণী ২ 


৯৬১৯ 


প্রেমের হাতে ধরা দেব 
তাই রয়েছি বসে; 
অনেক দেরি হয়ে গেল, 
দোষী অনেক দোষে। 
বাধাবধান-বাঁধনডোরে 
ধরতে আসে, যাই যে সরে, 
তীর লাগ যা শাস্তি নেবার 
নেব মনের তোষে। 
প্রেমের হাতে ধরা দেব 
তাই রয়েছি বসে। 


নিন্দা সে নয় মিছে, 
সকল নিন্দা মাথায় ধরে 
রব সবার নশচে। 
শেষ হয়ে যে গেল বেলা, 
ভাঙল বেচা-কেনার মেলা, 
ডাকতে যারা এসেছিল 
ফিরল তারা রোষে। 
প্রেমের হাতে ধরা দেব 
তাই রয়োছ বসে। 


২৫ শ্রাবগ ১৩১৭ 


৯৫৭ 


গংসারেতে আর-বাহারা 
আমায় ভালোবাসে 
তারা আমায় ধরে রাখে 
বেধে কঠিন পাশে। 
তোমার প্রেম যে সবার বাড়া 
তাই তোমার নৃতন ধারা, 
বাঁধ নাকো, লুকিয়ে থাক' 
ছেড়েই রাখ' দাসে। 


তাই রাখে না একা। 
দিনের পরে কাটে যে দন, 


গশতাঞাল ২৬৫ 


তোমায় ডাকি নাই বা ডাকি, 
যা খুশি তাই নিয়ে থাকি; 
তোমার খুশি চেয়ে আছে 
আমার খুশির আশে। 


ই. আই. আর. রেলপথে 
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭ 


৯১৫৩ 


প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে। 
সকল চ্বন্থ ঘৃচবে আমার তবে। 


আর-যাহারা আসে আমার ঘরে 
ভয় দেখায়ে তারা শাসন করে, 
দুরন্ত মন দুয়ার 'দিয়ে থাকে, 
হার মানে না, ফিরায়ে দেয় সবে। 


সে এলে সব আগল যাবে ছুটে, 
সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে, 
ঘরে তখন রাখবে কে আর ধরে 
তার ডাকে যে সাড়া দিতেই হবে। 


আসে যখন, একলা আসে চলে, 

গলায় তাহার ফুলের মালা দোলে, 
সেই মালাতে বাঁধবে যখন টেনে 
হৃদয় আমার নীরব হয়ে রবে। 


রেলপথে 
২৫ প্রাবল ১৩১৭ 


১৫৪ 


গান গাওয়ালে আমায় তুমি 
কতই ছলে যে. 
কত সুখের খেলায়, কত 
নয়নজলে হে। 
ধরা দিয়ে দাও না ধরা, 
এস কাছে, পালাও ত্বরা, 
পরান কর ব্যথায় ভরা 
গলে পলে হে। 
গান গাওয়ালে 'গ্মনি করে 
কতই ছলে-যে। 


২৮৬ রবশন্দ্র-রচনাবলী ২ 


কত তীব্র তারে তোমার 
বশণা সাজাও যে, 
শত ছিদ্র করে জীবন 
বাঁশি বাজাও হে। 
জনম যাঁদ হয়েছে ভোর, 
চুপ করিয়ে রাখো এবার 
চরণতলে হে, 
গান গাওয়ালে চিরজীবন 
কতই ছলে যে। 


রেলপথে 
২$ শ্রাবণ ১৩১৭ 


৯১৬৫ 


মনে করি এইখানে শেষ 
কোথা বা হয় শেষ। 
আসে যে আদেশ। 

নৃতন গানে নূতন রাগে 

সুরের পথে কোথা যে যাই 

না পাই সে উদ্দেশ। 


সন্ধ্যাবেলার সোনার আভায় 
[মালয়ে নিয়ে তান 
যখন আমার গান-- 
নিশীথ রাতের গভীর সুরে 
আবার জীবন উঠে পুরে, 
রয় না নিদ্রালেশ। 


রেলপথে 
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭ 


১৫৬ 


শেষের মধ্যে অশেষ আছে, 
এই কথাটি শনে 

আজকে আমার গানের শেষে 
জাগছে কলে ক্ষণে। 


গশতাঞ্জলি ২৮৭ 


সুর গিয়েছে থেমে, তবু 

থামতে যেন চায় না কভু, 

নীরবতায় বাজছে বাঁণা 
[বনা প্রয়োজনে । 


তারে যখন আঘাত লাগে, 
বাজে যখন সহরে- 
সবার চেয়ে বড়ো যে গান 
সে রয় বহুদরে। 
সকল আলাপ গেলে থেমে 
শান্ত বীণায় আসে নেমে, 
সম্ধযা যেমন 'দনের শেষে 
বাজে গভীর স্বনে। 


কালকাতা 
২৬ শ্রাবণ ১৩১৭ 


৯১৫৭ 


[দবস যাঁদ সাঙ্গ হল. না যাঁদ গাহে পাখি, 
ক্লান্ত বায়ু না যাঁদ আর চলে-_ 
এবার তবে গভাীর করে ফেলো গো মোরে ঢাক 
আত 'নাঁবড় ঘন 'তিমিরতলে । 
স্বপন দিয়ে গোপনে ধীরে ধীরে 
যেমন করে ঢেকেছ ধরণীরে, 
যেমন করে ঢেকেছ তুমি মু'দিয়া-পড়া আঁখ, 
ঢেকেছ তৃমি রাতের শতদলে। 


পাথেয় যার ফুরায়ে আসে পথের মাঝখানে, 
ক্ষৃতর রেখা উঠেছে যার ফুটে, 
বসনভূষা মলিন হল ধুলায় অপমানে 
শকাতি যার পাঁড়তে চায় টুটে-- 
ঢাকিয়া দিক তাহার ক্ষতব্যথা 
করুণাঘন গভীর গোপনতা, 
ঘুচায়ে লাজ ফুটাও তারে নবীন উষাপানে 
জড়ায়ে তারে আঁধার সুধাজলে। 


*৯ শ্রাবণ ১৩৯৭ 


২।১২ 


স 


5 
সখ 


বাঁচান বাঁচ মারেন মার। 


বলো ভাই ধন্য হারি। 
ধন্য হার ভবের নাটে, 
ধন্য হার রাজ্য পাটে, 
ধন্য হার শমশান ঘাটে 
ধন্য হার ধন্য হাঁর। 
সুধা দিয়ে মাতান যখন 
ধন্য হার ধন্য হার। 
বাথা দিয়ে কাঁদান যখন 
ধন্য হার ধন্য হার । 
ধন্য হার হাসি মুখে. 
ছাই 'দয়ে সব ঘরের সুখে 
ধনা হর ধনা হরি। 
আপানি কাছে আসেন হেসে 
ধন্য হর ধনা হরি। 
ধন্য হার ধনা হরি। 


ধন্য হার স্থল জ্রলে, 
ধন্য হার ফুলে কলে. 
ধন্য হদয়-পদ্মদলে 
চরণ আতুলয়ে ধন। কার। 


১১ চৈন্ধ ১৩১৯৫ 


শাক্তানকেতন 
1নশশীথে 


১৫ আমশিবন ১৩১৭] 


আজ 


আজ 


আজ 


আজ 


রাঘি এসে যেথায় মেশে 


তোমায় আমায় দেখা হল 


তাই ভোরে উঠোছ। 
শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণ 

তাই বাইরে ছটোছ। 

এই হল মোদের পাওয়া 


মোরা চলব নিমল্লণে, 
চাঁপা ভায়ের শাখা-ছায়ের তল 
মোরা সবাই জুটেছি। 


৯৬ 


রবীল্দ্ু-রচনাবলী ২ 


আজ পকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে 


১৩১৯৬ 2 


সকল শিকল টুটোছি। 


৩ 


ওগো শেফাঁলিবনের মনের কামনা । 


সুদূর গগনে গগনে 
মলায়ে পবনে পবনে। 
িরণে কিরণে ঝলিয়া 
শিশিরে শিশিরে গালয়া। 
চপল আলোতে ছায়াতে 
লুকায়ে আপন মায়াতে। 


তুমি  মুরতি ধাঁরয়া চকিতে নামো-না। 
ওগো.  শেফালিবনের মনের কামনা । 


আজি মাঠে মাঠে চলো বিহারি, 

তিণ উঠুক শিহরি শিহরি, 

নামো তালপল্লব-বীঁজনে 

নামো লে ছায়াছাব-সংজনে ; 

এসো সৌরভ ভরি আঁচলে, 

আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে। 
মম চোখের সমৃখে ক্ষণেক থামো-না । 


ওগো শেফালিবনের মনের কামনা । 


ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা । 


ইহ ঃ 


আকুল হাসি ও রোদনে 
দিবসে স্বপনে বোধনে, 
জোনাকি-প্রদীপ-মালিকা, 
নিশীথ-তামির-থাঁলকা, 


কত করেছে তোমার স্তাতি-আরাধনা । 
ওগো সোনার স্বপন. সাধের সাধনা । 


ওই 


রী ররর 


বসেছছ শুদ্র আসনে 
নিখিলের সম্ভাষণে ; 
শ্বেতচন্দন-তিলকে 
তোমারে সাজায়ে দিল কে। 
বরিল তোমারে কে আজি 


গতিমাল্য ও ২৯৭ 


তুমি ছঘুচালে কাহার বিরহ-কাদিনা। 
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা । 


৩ 
১৩১৬2 


গথর নয়নে তাকয়ে আছ 
মনের মধ্যে অনেক দরে। 
ঘোরাফেরা যায় যে ঘ্‌রে। 
গাভীরধারা জলের ধারে, 
আঁধার-করা বনের পারে, 
সন্ধ্যমেঘে সোনার চড়া 
উঠেছে ওই বিজন পুরে 
মনের মাঝে অনেক দরে। 


দনের শেষে মালন আলোয় 
কোন নিরালা নশড়ের টানে 

বিদেশবাসী হাঁসের সারি 
উড়েছে সেই পারের পানে। 

ঘাটের পাশে ধর বাতাসে 

উদাস ধান উধাও আসে, 

বনের ঘাসে ঘদম-পাড়ানে 
তান তুলেছে কোন্‌ নুপদরে 
মনের মাঝে অনেক দরে। 


নিচল জলে নীল 'নিকষে 
সন্ধ্যাতারার পড়ল রেখা, 

পারাপারের সময় গেল 
খেয়াতরশর নাইকো দেখা । 

পশ্চিমে ওই সৌধছাদে 

স্বপন লাগে ভগ্ন চাঁদে, 

একলা কে যে বাজায় বাঁশি 
বেদনভরা বেহাগ সরে 
মনের মাঝে অনেক দরে। 


সারাটা 'দন 'দনের কাজে 
হয় নি কিছুই দেখাশোনা, 
কেবল মাথার বোঝা বহে 
হাটের মাঝে আনাগোনা । 
এখন আমায় কে দেয় আনি 
কাজ-ছাড়ানো পন্রখানি; 
র২।১২ক 


১৮ 


১৫৬ চৈল্ল ১৩১৮ 


রবীম্দ্র-রচনাবলশ ২ 


সম্ধ্যাদীপের আলোয় ব'সে 
ওগো আমার নয়ন ঝরে 
মনের মাঝে অনেক দরে। 


৫ 


ভাগ্যে আমি পথ হারালেম 

কাজের পথে। 
নইলে অভাবিতের দেখা 

ঘটত না তো কোনোমতে । 
এই কোণে মোর ছিল বাসা. 
এইখানে মোর যাওয়া-আসা. 
সূর্য উঠে অস্তে মিলায় 

এই রাঙা পর্বতে, 
প্রতিদিনের ভার বহে যাই 

এই কাজেরই পথে। 


জেনোছিলেম কিছুই আমার 
নাই অজানা । 


৬ চৈন্ন ১৩১৮ 


গীতমাল্য ২৯৯ 


মনে হল বনের কোণে 

হাওয়াতে কার গম্ধ জাগে। 
পথের বাঁকে বটের ছায়ে 

গেল কে যে চপল পায়ে 
চকিতে মোর নয়ন দুটি 

ভরিয়ে অরুণ-রাগে । 
সোঁদন চলে যেতে যেতে 

মনে হল কেমন লাঙগো। 


এত 'দিনের পথ হারালেম 
এক নিমেষে; 
জান নে তো কোথায় এলেম 
একটু পথের বাইরে এসে। 
কেটেছে 'দিন দিনের পরে 
এমনি পথে এমনি ঘরে. 
জানি নে তো চলেছিলেম 
হেন অচিন দেশে । 
চিরকালের জানাশোনা 
ঘুচল এক 'নিমেষে। 


রইল পড়ে পসরা মোর 


50০ 


১ চৈন্ ১৩১৮] 


১৭ চৈ ১৩১৮ 


রবশন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


আমার এই আলোগুলি 
নেবে আর জবাঁলয়ে তুলি, 


কেবাল তারি পিছে 
তানিয়েই থাক ভুল। 
এবার এই আঁধারেতে 


রাঁহলাম আঁচল পেতে, 
খাঁন খুশি তোমার 
শনয়ো সেই আসনখান। 


৭ 


আমার এই পথ-চাওয়াতেই 
আনন্দ। 
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া 
বর্যা আসে 
বসন্ত। 
কারা এই সমৃখ 'দয়ে 
আসেযায় খবর নিয়ে, 
খুশি রই আপন মনে, 
বাতাস বহে 
সহমন্দ | 


সারাদন আঁখথ মেলে 
দুয়ারে রব একা। 
শুভখন হঠাৎ এলে 
তখান পাব দেখা। 
ততখন ক্ষণে ক্ষণে 
হাসি গাই মনে মনে, 
ততখন রাহ রাহ 
ভেসে আসে 
সুগন্ধ। 
আমার এই পথ-চাওয়াতেই 
আনন্দ। 


কোলাহল তো বারণ হল 


এবার কথা কানে কানে। 


এখন হবে প্রাণের আলাপ 


কেবলমানর গানে গ্রানে। 


১৮ চৈ ১৩১৮ 


গণীতগাল্য ৩০৯ 


রাজার পথে লোক ছুটেছে 
বেচাকেনার হাক উঠেছে, 
আমার ছুটি অবেলাতেই 
দনদুপুরের মধ্যখানে, 
কাজের মাঝে ডাক পড়েছে 
কেন যে তা কেই বা জানে। 


মোর কাননে অকালে ফুল 
উঠুক তবে মুঞ্জারয়া। 
মধ্যদনে মৌমাছিরা 
বেড়াক মৃদু গু্জরিয়া। 
মন্দ-ভালোর দ্বন্দে খেটে 
গেছে তো দিন অনেক কেটে, 
অলস বেলার খেলার সাথশ 
এবার আমার হৃদয় টানে। 
িনা-কাজের ডাক পড়েছে 
কেন যে তা কেই বা জানে। 


৪৯ 


নামহারা এই নদীর পারে 
ছিলে তুঁমি বনের ধারে 
বলে 'নি কেউ আমাকে । 
শুধু কেবল ফুলের বাসে 
মনে হত খবর আসে 
উঠত 'হয়া চমকে । 
শুধু যোঁদন দাথন হাওয়ায় 
বিরহ-গান মনকে গাওয়ায় 
পরান-উনমাদানি, 
দিগল্তরে ছাঁড়য়ে পড়ে 
বনান্তরের কাঁদনি. 
সোদন আমার লাগে মনে 
আছ যেন কাছের কোণে 
একটুখানি আড়ালে, 
জান যেন সকল জানি, 
ছতে পার বসনখানি 
একট.কু হাত বাড়ালে । 


৩66০২ 


১১ চৈল্ল ১৩১৮ 


আমার চির-জঈবনেরে 
লও গো তুমি লও গো কেড়ে 
একটি 'নাঁবড় 'নমেষে। 


কে গো তুমি বিদেশী। 
সাপ-খেলানো বাঁশি তোমার 

বাজালো সুর কী দেশী। 

কাঁপছে ধরা চরণে, 
ঘরে ঘরে আকাশ জবড়ে 
উত্তরণ যে যাচ্ছে উড়ে 

ইন্দ্রধনূর বরনে। 
আজকে তো আর ঘুমায় না কেউ, 

শাখায় জাগে পাখিতে। 
গোপন গুহার মাঝখানে যে 
তোমার বাঁশি উঠছে বেজে 

ধৈর্য নারি রাখিতে । 


মাশয়ে 'দিয়ে উচ্চ নিচু 


সুর ছুটেছে সবার পিছন, 
রয় না কিছুই গোপনে। 


শিলাইদহ 
২০ চৈল্ল ১৩১৮ 


পাশীতমালা ৩০৩ 


ডাকো তারে পায়ের কাছে 
বাজিয়ে তোমার রাশগিণশ। 
তোমার এই আনন্দ-নাচে 
আছে গো ঠাই তারো আছে, 
লও গো তারে ভুলায়ে; 
কালোতে তার পড়বে আলো, 
নাচবে ফণা দুলায়ে। 
গমলবে সে আজ ঢেউয়ের সনে, 
মিলবে আলোয় আকাশে । 
তোমার বাঁশর বশ মেনেছে, 
বিশবনাচের রস জেনেছে, 
রবে না আর ঢাকা সে। 


৯১১ 


“ওগো পাথক 'দনের শেষে 
যান্া তোমার সে কোন দেশে, 


এ পথ গেছে কোনখানে |” 
“কে জানে ভাই, কে জানে। 


৩০৪ 


শিলাইদহ 
২১ চৈর ১৩১৮ 


রবীল্দু-রচনাবলণী ২ 


চন্দ্রসর্য-গ্রহতারার 
আলোক দয়ে প্রাচীর-ঘেরা 

আছে যে এক নিকঞ্জবন নিভৃতে, 
চরাচরের হিয়ার কাছে 
তারি গোপন দুয়ার আছে 

সেইখানে ভাই, করব গমন নিশীথে 1” 


“ওগো পথিক, দিনের শেষে 
চলেছ যে এমন বেশে 
কে আছে বা সেইখানে ।” 
“কে জানে ভাই. কে জানে। 
বূকের কাছে প্রাণের সেতার 
গনহঞ্জরি নাম কহে যে তার, 
শুনোছলাম জ্যোৎস্নারাতের স্বপনে । 
অপূর্ব তার চোখের চাওয়া, 
অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া, 
অপূর্ব তার আসা-যাওয়া গোপনে ।” 


“ওগো পথিক, দিনের শেষে 

চলেছ যে এমন হেসে, 
কিসের বিলাস সেইখানে ৷" 
“কে জানে ভাই, কে জানে। 

জগৎং-জোড়া সেই সে ঘরে 

কেবল দুটি মানুষ ধরে 

সেথা মেঘের কোণে কোণে 

কেবল দেখি ক্ষণে ক্ষণে 
একাঁট নাচে আনন্দময় বিজুরি।” 


“ওগো পাঁথক, 'দনের শেষে 
চলেছ যে, কেই বা এসে 
পথ দেখাবে সেইখানে ।” 
“কে জানে গো, কে জানে। 


শুনেছি সেই একটি বাণী 
_ পর্থ দেখাবার মন্তরখানি 


লেখা আছে সকল আকাশ-মাবঝে শো; 
সে মন্ম এই প্রাণের পারে 
অনাহত বাশার তারে 

গভীর সুরে বাজে সকাল-সাঁঝে গো।” 


পাণাতমাল্য ৩০৬ 
১৭ 


এই দুয়ারাটি খোলা । 
আমার খেলা খেলবে বলে 
আপনি হেথায় আস চলে 

ওগো আপন-ভোলা। 
ফুলের মালা দোলে গলে. 
পুলক লাগে চরণতলে 

কাচা নবশন ঘাসে। 
এস আমার আপন ঘরে, 
বস আমার আসন-'পরে 

লহ আমায় পাশে। 
এমনিতরো লশলার বেশে 
যখন তুমি দাঁড়াও এসে 

দাও আমারে দোলা । 
ওঠে হাসি, নয়নবারি, 
তোমায় তখন চিনতে নারি 

ওগো আপন-ভোলা । 


কত রাতে, কত প্রাতে, 
কত গভীর বরষাতে, 
কত বসন্তে, 
তোমায় আমায় সকৌতুকে 
কেটেছে 'দন দুঃখে সুখে 
কত আনন্দে। 
আমার পরশ পাবে বলে 
আমায় তুমি নিলে কোলে 
কেউ তো জানে না তা। 
রইল আকাশ অবাক মান, 
করল কেবল কানাকানি 
বনের লতাপাতা । 
মোদের দোহার সেই কাঁহনী 
ধরেছে আক্র কোন্‌ রাগিণী 
ফুলের সুগন্ধে। 
সেই মিলনের চাওয়া-পাওয়া 
গেয়ে বেড়ায় দাঁখন হাওয়া 
কত বসন্তে । 


মাঝে মাঝে ক্ষণে ক্ষণে 
যেন তোমায় হল মনে 
ধরা পড়েছ। 


৩০৬ 


১৬ 


চৈতি ১৩১৮ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


মন বলেছে, "তুমি কে গো, 
চেনা মানুষ চিন নে গো, 
কী বেশ ধরেছ?” 
রোজ দেখোছ দিনের কাজে 
পথের মাঝে ঘরের মাঝে 
করছ যাওয়া-আসা ; 
হঠাৎ কবে এক নিমেষে 
তোমার মুখের সামনে এসে 
পাইনে খংজে ভাষা । 
সেদিন দোখ পাঁখর গানে 
ক যে বলে কেউ না জানে 
ক গুণ করেছ। 
চেনা মুখের ঘোমটা-আড়ে 
ধরা পড়েছ। 


এই যে এরা আঙিনাতে 
এসেছে জুটি। 
মাঠের গোরু গোঠে এনে 
পেয়েছে ছুটি। 
দোলে হাওয়া বেণুর শাখে 
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা 
উঠেছে ফুটি। 


বসেছে মিলে। 
তুম যে নিলে। 
আপন চেনা লোকের মতো 
নাম দিয়েছে তোমায় কত, 
সে নাম ধরে ডাকে ওয়া 
সন্ধ্যা নামিলে। 


মানশর দ্বারে মান ওরা হায় 
পায় না তো কেহ। 

ওদের তরে রাজার ঘরে 
বন্ধ যে গেহ। 


শিলাইদহ 


২৩ চৈল্ন ১৩১৬ 


গশীতমাল্য ৩০৭ 


সবার চেয়ে কাছে আসা 
সবার চেয়ে দূর । 
বড়ো কঠিন সাধনা, যার 
বড়ো পহজ স্থ্র।. 
পরের দ্বারে ফিরে, শেষে 
আনে পাথক আপন দেশে, 


৩০৬ 


২৪ চৈল্ল ১৩১৮ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


বাহির-ভুবন ঘুরে মেলে 
অন্তরের ঠাকুর । 


«এই যে তুমি” এই কথাটি 
বলব আমি বলে 
কত দিকেই চোখ ফেরালেম 
কত পথেই চলে । 
ভারয়ে জগং লক্ষ ধারায় 
“আছ-আছ”র স্রোত বহে যায় 
“কই তুমি কই” এই কাঁদনের 
নয়ন-জলে গলে। 


৯১৫ 


আম আমায় করব বড়ো 
এই তো তোমার মায়া__ 
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে 
ফেলব রাঁঙন ছায়া । 
তুমি তোমায় রাখবে দূরে, 
ডাকবে তারে নানা সুরে, 
আপোর বিরহ তোমার 
আমায় 'নিল কায়া। 


বিরহ-গান উঠল বেজে 
বা*বগগনময় ৷ 
কত রঙের কাম্নাহাস 
কতই আশা-ভয় ৷ 
কত যে ঢেউ ওঠে পড়ে, 
কত স্বপন ভাঙে গড়ে, 
আমার মাঝে রচিলে যে 
আপন পরাজয়। 


এই যে তোমার আড়ালথানি 
দলে তুমি ঢাকা, 


হাজার ছবি আঁকা-__ 
এরি মাঝে আপনাকে যে 
বাধা রেখে বসলে সেজে, 
সোজা কিছু রাখলে না, সব 
মধুর বাঁকে বাঁকা । 


পাশীতমাল্য ৩০৯ 


আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে 
তোমার আমার মেলা । 

দূরে কাছে ছাঁড়য়ে গেছে 
তোমার আমার খেলা । 

তোমার আমার গুঞ্জরণে 

বাতাস মাতে কুঞ্জবনে, 

তোমার আমার যাওয়া-আসায় 
কাটে সকল বেলা । 


শিলাইদহ 
২৫ চৈন্ন ১৩১৬ 


১৬ 


এবার ভাঁসয়ে দিতে হবে আমার 
এই তরশী। 

তাঁরে বসে যায় যে বেলা 

মার গো মার। 

ফুল-ফোটানো সারা ক'রে 
বসন্ত যে গেল স'রে, 

নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা 

বলো কী কারি। 


জল উঠেছে ছলছালিয়ে 
ঢেউ উঠেছে দুলে, 
মর্মারয়ে ঝরে পাতা 
বিজন তরুমূলে। 
শূন্য মনে কোথায় তাকাস ? 
সকল বাতাস সকল আকাশ 
ওই পারের ওই বাঁশর সরে 
উঠে শিহরি। 


শিলাইদহ 
ই চৈন ১৩১৮ 


১৭ 
যোদন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই 
আম ছিলেম 


আমার সাজিয়ে সাঁজ তারে আ'ন নাই 
সেষে রইল সংগোপনে। 
মাঝে মাঝে হিয়া আকুলপ্রায়, 
স্বপন দেখে চমকে উঠে চায়, 
কোথায় দাঁথন সমীীরণে। 


৩৯৩ 


শিলাইদহ 
২৬ চৈত ১৩১৮ 


1শিলাইদহ 
হ৭ চৈ ১৯৩১৮ 


ওগো 


আমার হদয়-উপবনে। 


১৮ 


এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে 


মেলে না তোর আঁখ, 


কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে 


জানিস নে তুই তা কি। 


ওরে অলস. জানিস নে তুই তা কি। 


ও সেই 
চির জশবন 


না-হয় 
না-হয় 
1পপাসাতে 


দেখ রে 


মধনর সণরে 


জাগো এবার জাগো, 
বেলা কাটাস না শগো। 


কঠিন পথের শেষে 

অগম বজন দেশে 

বন্ধু আমার একলা আছে গো 
দিস নে তারে ফাঁক। 
দিস নে তারে ফাঁকি। 
জাগো এবার জাগো, 

বেলা কাটাস না গো। 


প্রখর রাঁবর তাপে 

শুন্ক গগন কাঁপে, 

দশ্ধ বালু তপ্ত আঁচলে 
দিক চারি দিক ঢাকি। 
দিক চার দিক ঢাকি। 


মনের মাঝে চাহি 
আনন্দ কি নাহি। 
পায়ে পায়ে দুখের বাঁশরি 
বাজবে তোরে ডাকি। 
বাজবে তোরে ডাকি। 
জাগো এবার জাগো, 
বেলা কাটাস না গো। 


২৬ চৈল ১৯৩১৮ 


গশীতমাল্য ৩১১ 


৯১৯ 


যায় উড়ে যায় গো 
মুখের আঁচলখান। 
থাকে না হায় গো 
রাখতে নার টানি। 
রইল না লাজলচ্জা, 
ঘুচল গো সাজসচ্জা, 
দেখলে আমারে 
প্রলয়মাঝে আনি. 
এমন মরণ হানি। 


হঠাৎ আকাশ উজাল' 
কারে খজে কে ওই চলে। 
চমক লাগায় বিজলি 


আমার আধার ঘরের তলে । 
তবে নিশীথ-গগন জুড়ে 
আমার যাক সকলি উড়ে, 


এই দারুণ কল্লোলে 
আমার প্রাণের বাণী, 
বাধন নাহ মানি। 


২০ 


একটু কেবল বসতে 'দয়ো কাছে 
আমায় শুধু ক্ষণেক তরে। 
হাতে আমার যা-কিছ্‌ কাজ আছে 
আমি সাঞ্গ করব পরে। 
না চাহলে তোমার মুখপানে 
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে. 
কাজের মাঝে ঘরে বেড়াই বত 
ফার কৃলহারা সাগরে। 


বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্যাসে 
এল আমার বাতায়নে । 
অলস ভ্রমর গুজারয়া আসে 
ফেরে কুঙ্জের প্রাঙ্গণে । 


৩৯২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 


২১ চৈত্র ১৩১৮ 
*্২৯ 


এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে 
সবাই জয়ধবান কর্‌। 
ভোরের আকাশ রাঙা হল রে 
আমার পথ হল সন্দর। 
কা নিয়ে বা যাব সেথা 
ওগো তোরা ভাবিস নে তা, 
আমার ব্যাকুল অন্তর। 


মালা পরে যাব 'মলন-বেশে 
আমার পাঁথক-সঙ্জা নয়। 
বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে 
মনে রাখি নে সেই ভয়। 
যাত্রা যখন হবে সারা 
উঠবে জলে সম্ধ্যাতারা, 
পৃরবীতে করুণ বাঁশার 
বারে বাজবে মধূর স্বর। 


শিলাইদহ 
৩০ চৈন্ন ১৩১৮ 


১৬ 


কে গো অন্তরতর সে। 
আমার চেতনা আমার বেদনা 

তারি সুগভশর পরশে । 
আঁখতে আমার বূলায় মল্ম, 
বাজায় হৃদয়বীণার তত্ব, 
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ 

কত সনখে দুখে হরষে। 


সোনালি রূপালি সব্জে সৃনীলে 

সে এমন মায়া কেমনে গাঁথলে, 

তাঁর সে আড়ালে চরণ বাড়ালে 
ভূবালে সে সধাসরসে। 


গশাতমাল্য ৩১৩ 


শাল্তাঁনকেতন 
৬ বৈশাখ ১৩১৯ 


২৩ 


আমারে তুমি অশেষ করেছ 
এমনি লালা তব। 

ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ 
জীবন নব নব। 

কত যে শার কত যে নদশতশরে 

বেড়ালে বাহ ছোটো এ বাঁশাটিরে, 

কত ষে তান বাজালে 'ফিরে ফিরে 
কাহারে তাহা কব। 


তোমার ওই অমৃতপরশে 

হারাল সশমা বিপুল হরষে 
উ্থলি উঠে বাণশী। 

আমার শুধু একট মূঠি ভরি 


হল না সারা কত-না যৃগ ধার, 
কেবলি আমি লব। 


শাক্তানকেতন 
৭ টবশাখ ১৩১৯ 


২৪ 


হার-মানা হার পরাব তোমার গলে । 
দূরে রব কত আপন বলের ছলে। 
জান আম জানি ভেসে যাবে আঁভমান, 
'নাবড় ব্যথায় ফাটিয়া পাঁড়বে প্রা, 
শৃন্য হিয়ার বাঁশতে বাজিবে গান, 
পাষাণ তখন গলবে নয়নজলে ৷ 


শতদল-দল খুলে যাবে থরে থরে 
লুকানো রবে না মধু চিরদিনতরে । 


রবীল্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


আকাশ জুড়িয়া চাঁহবে কাহার আঁখ, 

ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি, 

কিছুই সোদন কিছুই রবে না বাঁক 
পরম মরণ লাভব চরণতলে। 


শান্তিনিকেতন 
৭ বৈশাখ ১৩১৯ 


কে 


এমনি করে ঘুরব দূরে বাহরে 
আর তো গাঁত নাহি রে মোর নাহ রে। 
যে পথে তব রথের রেখা ধরিয়া 
আপনা হতে কুসুম উঠে ভায়া, 
চন্দ্র ছুটে সূর্য ছবটে 
সে পথতলে পাঁড়ব লুটে. 
সবার পানে রাহব শুধু চাহ রে। 
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহরে। 


তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গো 
কমল সেথা ধরে না. নাহি ধরে গো। 
জলের ঢেউ তরল তানে 
সে ছায়া লয়ে মাতিল গানে 
ঘিরিয়া তারে 'ফারব তরশ বাহ রে। 
যে বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে 
সহসা তাহা শুনিব মধু-পবনে। 
তাকায়ে রব ম্বারের পানে. 
সে তানখানি লইয়া কানে 
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহ রে। 
এমনি করে ঘ্ারব দূরে বাহিরে । 


৯ বৈশাখ ১৩১৯ 


২৬ 


পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই, 
সবারে আম প্রণাম করে যাই। 
ফিরায়ে দিন "বারের চাবি 
রাখ না আর ঘরের দাঁব. 
সবার আজ প্রসাদবাণশ চাই, 
সবারে আম প্রণাম করে যাই। 


শাঁল্তানকেতন 
৯ বৈশাখ ১৩১৯ 


শাল্তানকেতন 
১৩ বৈশাখ ১৩১৯ 


গপীতমাল্য ৩১ 


০ 


আজিকে এই সকালবেলাতে 

বসে আছি আমার প্রাণের 
সুরাঁট মেলাতে। 
আকাশে ওই অরুণরাগে 
মধুর তান করুণ লাগে. 
বাতাস মাতে আলোছায়ার 
মায়ার খেলাতে । 


নীলিমা এই 'নিলশন হল 
আমার চেতনায় । 
সোনার আভা জঁড়য়ে গেল 
মনের কামনায়। 
লোকান্তরের ওপার হতে 
কে উদাসী বায়ুর স্রোতে 
ভেসে বেড়ায় 'দিশন্তে ওই 
মেঘের ভেলাতে। 


৮ 


প্রাণ ভারয়ে তষা হারয়ে 


মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ। 


তব ভুবনে তব ভবনে 


মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান। 


এই 


আনো আলো আনো আলো 
নয়নে, প্রভূ, ঢালো। 
আনো আনো আন্নো দাণ্ড। তান । 


৩১৬ রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


আরো বেদনা আরো বেদনা 
দাও মোরে আরো চেতনা । 
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে 
মোরে করো ভ্রাণ মোরে করো ভ্রাণ। 
আরো প্রেমে আরো প্রেমে 
মোর আমি ডুবে যাক নেমে। 
সুধাধারে আপনারে 
তুমি আরো আরো আরো করো দান। 


৩ জুন ১৯১২ 


২৪ 


তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া 

এ আমার ধরণশতে। 

ক আছে কণ চায় 'নিতে। 
রাতের আঁধারে ফিরে যায় যবে জানি 
নিয়ে যায় বহি মেঘ-আবরণখানি. 
নয়নের জলে রচিত ব্যাকুল বাণ 

খচিত ললিত গশতে। 


নব নব রূপে বরনে বরনে ভার 
বুকে লহ তুলি সেই মেঘ-উত্তরী। 
লঘু সে চপল কোমল শ্যামল কালো, 
হে নিরঞ্জন. তাই বাস তারে ভালো. 
তারে দিয়ে তুমি ঢাক আপনার আলো 
সকরুণ ছায়াঁটতে। 


176776850) 
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২৩ জুন ১৯১২ 


গশীতমাল্য ৩১৭ 


থড়া তোমার আরো মনোহর লাগে 
বাঁকা 'বদ্যতে আকা সে, 

গরুড়ের পাখা রন্তরাবির রাগে 
যেন গো অস্ত-আকাশে। 

জীবন-শেষের শেষ জাগগরণসম 


নিমেষে দাঁহয়া যাহা-কিছু আছে মম 
তশব্র ভীষণ চেতনা । 
সুন্দর বটে তব অঙ্গাদখানি 
তারায় তারায় খাঁচিত-_ 
খড়া তোমার, হে দেব বজ্পাঁণ. 
চরম শোভায় রচিত। 


21117162112 
4 11011010 705৫ 

11517715050 

২৫ জন ১৯১২ 


৩১ 


“কে নাব গো কিনে আমায়, কে নাব গো কিনে ।” 
পসরা মোর হে*কে হে*কে বেড়াই রাতে 'দনে। 
এমনি করে হায়, আমার 
দিন যে চলে যায়, 
মাথার 'পরে বোঝা আমার বিষম হল দায়। 
কেউ বা আসে. কেউ বা হাসে, কেউ বা কেদে চায়। 


মধ্যদিনে বেড়াই রাজার পাষাণ-বাঁধা পথে. 

মুকুট-মাথে অস্ঘ্-হাতে রাজা এল রথে। 
বললে হাতে ধরে, “তোমায় 
কিনব আম জোরে ।৮ 

জোর যা ছিল ফুরিয়ে গেল টানাটানি করে। 

মুকুট-মাথে ফিরল রাজা সোনার রথে চড়ে। 


রুম্ধ দ্বারের সমৃখ দিয়ে ফিরতেছিলেম গলি । 

দুয়ার খুলে বন্ধ এল হাতে টাকার থাঁল। 
করলে 'বিবেচনা, বললে, 
“কনব দিয়ে সোনা ।” 

উজাড় করে 'দিয়ে থাঁল করলে আনাগোনা । 

বোঝা মাথায় নিয়ে কোথায় গেলেম অন্যনা । 


৩১৮ 


রবণন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্না নামে মুকুলভরা গাছে। 
সুন্দর সে বোরয়ে এল বকুলতলার কাছে। 
বললে কাছে এসে, “তোমায় 
কিনব আমি হেসে ।” 
হাঁসখাঁন চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে । 
ধীরে ধারে ফিরে গেল বনছায়ার দেশে। 


ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে। 
যেন আমায় চনে বললে, 
'অমান নেব কনে ।” 

বোঝা আমার খালাস হল তখাঁন সেহীদনে। 

খেলার মুখে বিনামূল্যে নিল আমায় জিনে। 


1518 17161) ১০৪ 
ঢ7108174) 111177015, 70,854. 
২5 পীষ ১৩১৯] 


৩২ 


তোমারি নাম বলব নানা ছলে। 
বলব একা বসে, আপন 
মনের ছায়াতলে । 
বলব বিনা ভাষায়, 
বলব 'বনা আশায়, 
বলব মুখের হাসি 'দয়ে, 
বলব চোখের জলে । 


জকব তোমার নাম, 
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই 
পুরবে মনস্কাম। 
শিশু যেমন মাকে 
নামের নেশায় ডাকে, 
বলতে পারে এই সুখেতেই 
মায়ের নাম সে বলে। 


16 71016+5 032.101) 
0০15৮106৬21, 1.017001) 


25 ভাদ্র ৯৩২০ 


ণাশাতমাঙ্য ৩১৯ 


৩৩ 


অসীম ধন তো আছে তোমার 
. তাহে সাধ না মেটে। 
'নতে চাও তা আমার হাতে 
কণায় কণায় বেটে। 
গদয়ে তোমার রতনমাঁণ 
আমায় করলে ধনী, 
এখন চ্বারে এসে ডাক, 
রয়োছি ঘ্বার এক্টে। 


আমায় তুমি করবে দাতা 
আপাঁন ভিক্ষু হবে, 
ণব*বসুবন মাতল যে তাই 
হাসির কলরবে। 
তুমি রইবে না ওই রথে, 
নামবে ধূলাপথে, 
ুগযুগান্ত আমার সাথে 


চলবে হেঞ্টে হে+টে। 


৮৬ ভাদু ১৯৩২০ 


(0)0৬176 ৬1510 
৮ ভাদ্র ১৩২০ 


৩২০ 


(016%706 ৬৪1 
৯ ভাদ্র ১৩২০] 


(07765৮6 ৬210 
৯ ভাদ্র 1১৩২০] 


রবীল্দ্র-রচনাবলশী ২ 
৩৫ 


ভোরের বেলায় কখন এসে 
পরশ করে গেছ হেসে। 
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে 
কে সেই খবর দিল মেলে, 
জেগে দোখ আমার আঁখ 
আঁখির জলে গেছে ভেসে। 


মনে হল আকাশ যেন 

কইল কথা কানে কানে। 
মনে হল সকল দেহ 

পূর্ণ হল গানে গানে। 
হৃদয় যেন শাশরনত 
জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে 

ছড়িয়ে গেল অসাম দেশে। 


৩৬ 


প্রাণে খুঁশর তুফান উঠেছে। 
ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে। 
দুঃখকে আজ কঠিন বলে 
জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে 
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে। 
প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে। 


হেথায় কারো ঠাঁই হবে না, 
মনে ছিল এই ভাবনা, 
দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে। 
ধতন করে আপনাকে যে 
রেখেছিলেম ধূয়ে মেজে, 
আনন্দে সে ধুলায় লুটেছে। 
প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে। 


গশীতমালা ৩২৯. 


৩৫ 


জীবন যখন 'ছিল ফুলের মতো 
পাপাঁড় জহার ছিল শত শত। 
বসন্তে সে হত যখন দাতা 
ঝাঁরয়ে দিত দু-চারটে তার পাতা, 
তবুও যে তার বাকি রইত কত। 


আজ বুঝ তার ফল ধরেছে, তাই 
হাতে তাহার আঁধক কিছু নাই। 
হেমন্তে তার সময় হল এবে 
পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে, 
রসের ভারে তাই সে অবনত। 


121 008011086, (03105. 
৯৯ তাদু [১৩২০] 


৩৮ 


ভেলার মতো বুকে টাঁন 
কলমখানি 
মন যে ভেসে চলে। 
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বেড়ায় দুলে 
কলে কলে 
স্রোতের কলকলে। 
ভবের ম্রোতের কলকলে। 


এবার কেড়ে লও এ ভেলা 
ঘুচাও খেলা 


5, 5. 0০10 ০01 15919015 


মধাধরণণ সাগর 
১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ 


রই।১৯৩ 


৩২২ রবীল্দ্ু-রচনাবলশী ২ 


৩৯ 


বাজাও আমারে বাজাও। 

বাজালে যে সরে প্রভাত-আলোরে 

সেই সরে মোরে বাজাও। 

যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা-গণীতে 
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশতে 

জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে-__ 

সেই সুরে মোরে বাজাও। 


পাজাও আমারে সাজাও। 
যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে 
সেই সাজে মোরে সাজাও। 
সন্ধ্যমালত সাজে যে ছন্দে 
শুধু আপনার গোপন গন্ধে, 
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে 
সেই সাজে মোরে সাজাও। 


১. ৪. 01 01 [1,210 
সাগর 
১৪ সেপ্টেম্বর [১১১৩] 


৪8০0 


জান গো দন যাবে 
এ 'দন যাবে। 
একদা কোন বেলাশেষে 
মলিন রবি করুণ হেসে 
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার 
মংখের পানে চাবে। 
পথের ধারে বাজবে বেণু, 
নদীর কূলে চরবে ধেন,, 
আনাতে খেলবে শিশু, 
পাখরা গান গাবে। 
তবুও দিন যাবে এ 'দিন যাবে। 


তোমার কাছে আমার 

এ 'মিনতি। 
যাবার আগে জান যেন 
আমায় ডেকেছিল কেন 
আকাশপানে নয়ন তুলে 

শ্যামল বসৃমতশ ? 


গাশাতিমাল্য ৩২৩ 


কেন নিশার নীরবতা 
শুনিয়েছিল তারার কথা, 
পরানে ঢেউ তুলেছিল 
কেন দিনের জ্যোতি ? 
তোমার কাছে আমার এই 'মিনাত। 


সাঙ্ঞা যবে হবে 
ধরার পালা 
যেন আমার গানের শেষে 
থামতে পার সমে এসে, 
ছয়াট খতুর ফলে ফলে 
ভরতে পারি ডালা । 
এই জীবনের আলোকেতে 
পারি তোমায় দেখে যেতে, 
পরিয়ে যেতে পারি তোমায় 
আমার গলার মালা, 
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা। 
৪. 5. 07৮ 01 ]1.31016 


রোহি ডু লাগার 
১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১১৩ 


৪১ 


নয় এ মধুর খেলা, 
তোমায় আমায় সারাজশীবন 
সকাল-সন্ধ্যাবেলা 
নয় এ মধুর খেলা। 
কতবার যে নিবল বাত 
গর্জে এল ঝড়ের রাতি, 
সংসারের এই দোলায় দিলে 
সংশয়েরই ঠেলা । 


বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া 
বন্যা ছুটেছে। 
দারুণ দিনে 'দকে 'দিকে 
কান্না উঠেছে। 
ওগো রদদ্র, দুঃখে সথে 
এই কথাটি বাজল ব্‌কে-- 
তোমার প্রেমে আঘাত আছে 
নাইকো অবহেলা । 


মোহত সাগর 
১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ 


৩২৪ 


যাঁদ 


কেন 


শাল্তিনকেতন 
২৮ আশ্বিন ১৩২০ 


তার 


তোমার 


তি 


কেন 


শান্তিনিকেতন 
২১ আশ্বিন [ ১৩২০] 


রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 
৪ 


প্রেম দিলে না প্রাণে 
ভোরের আকাশ ভরে দিলে 
এমন গানে গানে। 

কেন তারার মালা গাঁথা, 

দখিন হাওয়া গোপন কথা 
জানায় কানে কানে। 


যাঁদ প্রেম 'দলে না প্রাণে 
আকাশ তবে এমন চাওয়া 

চায় এ মুখের পানে। 
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন 
আমার হৃদয় পাগল-হেন, 
সেই সাগরে ভাসায়, যাহার 

কূল সে নাহ জানে। 


৪8৩ 


নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে 
মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না। 
নিত্য সভা বসে তোমার প্রাজাণে 
ভূত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না। 


বা*বকমল ফুটে চরণচুম্বনে 

তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উল্মনে, 
আমার চিত্ত-কমলাটরে সেই রসে 
তোমার পানে 'নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না। 


আকাশে ধায় রাঁব-তারা-ইন্দুতে, 
বিরামহারা নদশীরা ধায় িম্ধুতে, 
তেমনি করে সুধাসাগর-সম্ধানে 
জশবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না। 


পাখর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ, 
ফুলের বক্ষে ভারয়া দাও সবগণ্ধ ; 
তেমান করে আমার হৃদয়ভিক্ষুরে 

বারে তোমার 1নতয প্রসাদ পাওয়াও না। 


“াপিচুলিকেতশ 


২ কার্তিক ১৩২০ 


তব 


ওগো 


পাশাতিমাল্য ৩২৫ 


৪8৪ 


আমার মুখের কথা তোমার 
নাম 'দয়ে দাও ধুয়ে, 
আমার নীরবতায় তোমার 
নামাট রাখো থয়ে। 
রন্তধারার ছন্দে আমার 
দেহবাঁণার তার 
বাজাক আনন্দে তোমার 
নামের ঝংকার। 
ঘুমের 'পরে জেগে থাকুক 
নামের তারা তব. 
জাগরণের ভালে আঁকুক 
অরণলেখা নব। 
সব আকাঙ্ক্ষা-আশায় তোমার 
নামাট জহলুক শিখা । 
সকল ভালোবাসায় তোমার 
নামটি রহৃক 'লিখা। 
সকল কাজের শেষে তোমার 
নামটি উঠুক ফ'লে, 
রাখব কেদে হেসে তোমার 
নামটি বুকে কোলে। 
জীবনপদ্মে সংগোপনে 
রবে নামের মধু, 
তোমায় দিব মরণক্ষণে 
তামার নান বাধ । 


৪৫ 


যে আসে কাছে, যে যায় চজে দরে, 
পাই বা কভু না পাইবে বন্ধুরে, 
এই কথাটি বাজে মনের সুরে 
তুমি আমার কাছে এসেছ। 
মধুর রসে ভরে হদয়খানি, 
নিঠুর বাজে 'প্রয়মখের বাণ, 
নিত্য যেন এই কথাটি জানি 
তুম স্নেহের হাঁস হেসেছ। 
জশবন জুড়ে কত তুফান তোলে, 


রবীল্দ্-রচনাবলশ ২ 


যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে 
তুমি আমায় ভালোবেসেছ। 
যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে, 
যবে পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে 
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে 
এক তরাঁতে তুমিও ভেসেছ। 


শাল্তিনিকেতন 
১ কার্তক [১৩২০] 


৪৬ 


কেবল থাকিস স'রে সরে 

পাস নে কিছুই হৃদয় ভ'রে। 
আনন্দভান্ডারের থেকে 
দত যে তোরে গেল ডেকে, 

কোণে বসে দস নে সাড়া 
সব খোয়ালি এমনি করে। 


জীবনকে আজ তোল: জাগিয়ে, 

মাঝে সবার আয় আগিয়ে। 
চলিস নে পথ মেপে মেপে, 
আপনাকে দে 'নাখিল ব্যেপে, 

যেটুকু দন বাঁক আছে-__ 
কাটাস নে তা ঘুমের ঘোরে। 


শাঁল্তানকেতন 
৫ কারক [১৩২০] 


গাণীতিমাল্য ৩২৭ 


শন আমারে কর গো জয় 
তুমিই আমার বন্ধ, 

রূদ্র তুমি হে ভয়ের ভয় 
তুমি আমার আনন্দ। 


বন্র এস হে বক্ষ চিরে 
তুমিই আমার বধ্ধ, 
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিড়ে 
তুম আমার আনন্দ। 


শান্তানকেতন 
৯১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০ 


৪৮ 


আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে, 
তখন হৃদয় কোথায় থাকে। 
যখন হৃদয় আসে 'ফিরে 
আপন নীরব নখড়ে 
আমার জীবন তখন কোন গহনে 
বেড়ায় কিসের পাকে। 


যখন মোহ আমায় ডাকে 

তখন লজ্জা কোথায় থাকে। 

যখন আনেন তমোহারশী 
আলোক-তরবার 

তখন পরান আমার কোন কোণে বে 
লঙ্গজাতে মুখ ঢাকে। 


শাক্তিনকেতন 
১৫ অগ্রহায়ণ [১৩২০] 


৪৯ 


আমার সকল কাঁটা ধন্য করে 


ফুটবে গো ফুল ফুটবে। 
আমার সকল ব্যথা রাঙন হয়ে 
গোলাপ হয়ে উঠবে। 
আমার অনেকদিনের আকাশ-চাও়্া 
আসবে ছুটে দাঁখন-হাওয়া 


হদয় আমার আকুল করে 
সুগন্ধ ধন লুটবে। 


৩২৮. 


রবশল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


আমার লজ্জা বাবে বখন পাৰ 


যখন 


দেবার মতো ধন। 
রূপ ধারয়ে বিকশিবে 
প্রাণের আরাধন। 


আমার বন্ধু বখন রান্রশেষে 


পরশ তারে করবে এসে, 
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব 
চরণে তার লুটবে। 


১৫ অগ্রহায়ণ [১৩২০ 


শাল্তিনিকেতন 
৭ পোষ [১৩২০] 


৫০ 


দাও সে বীণাষল্ন। 
শুনব তোমার বাণী 

দাও সে অমর মল্ত॥ 
করব তোমার সেবা 

দাও সে পরম শঞ্তি, 
চাইব তোমার মৃথে 

দাও সে অচল ভান্ত॥ 
সইব তোমার আঘাত 

দাও সে বিপুল উধর্য। 
বইব তোমার ধহজা 

দাও সে অটল স্ধৈর্॥ 
নেব সকল 'বিশ্ব 

দাও সে প্রবল প্রাণ, 
করব আমায় 'নঃস্ব 

দাও সে প্রেমের দান! 
যাব তোমার সাথে 

দাও সে দাখন হস্ত, 
গ্ড়ব তোমার রণে 

দাও সে তোমার অস্ত্র॥ 
জাগব তোমার সত্যে 

দাও সেই আহ্বান। 
ছাড়ব স*খের দাস্য 

দাও দাও কল্যাণ ॥ 


পরী ৬০২ 


গশাতমাল্য ৩২৯ 
৫১ 
প্রভূ তোমার বাঁশা বেমান বাজে 
অমান ফোটে তারা। 
যেন সেই বীণা গভশর তানে 
আমার প্রাণে 
বাজে তেমাঁন ধারা। 


তখন নৃতন সাষ্ট প্রকাশ হবে 


হদয়-অন্ধকারে। 
তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি 


তখন তোমার সৌন্দর্যছাব 


তখন [বিস্ময়ের রবে না সামা 


পড়বে আসি 
নবজশীবন-'পরে। 
তখন আনন্দ-অমৃতে তব 
ধন্য হব 
[চরাদনের তরে। 
শাক্তানকেতন 
১৪ পৌষ ১৩২০ 


প্র 


তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে 
আলোয় আকাশ ভরা । 
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে 
ফল্প শ্যামল ধরা। 
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে 
রামি জাঙ্খে জগৎ লয়ে কোলে, 
উষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে 
কলকন্ঠম্বরা । 


& ৭৯ 
৩৩০ 


রবান্দ্র-রচনাবলশী ২ 


চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরণ 
অনাঁদ স্রোত বেয়ে । 
কত কালের কুসুম উঠে ভার 
বরণডালি ছেয়ে । 
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে 
যুগে যুগে বিশবভুবনতলে 
পরান আমার বধূর বেশে চলে 
চিরস্বয়ংবরা । 


১৫ পৌষ ১৩২০ 


৩ 


কোন্‌ আলো ওই বেড়ায় দুলে। 
ক্ষণে ক্ষণে দেখি যে তাই 
বসে বসে বিজন কূলে। 
ভাসে তবু ষায় না ভেসে, 
হাসে আমার কাছে এসে, 
দৃ-হাত বাড়াই ঝাঁপ দিতে চাই 
মনে করি আনব তুলে। 


শাল্ত হ রে শান্ত হ মন, 

ধরতে গেলে দেয় না ধরা-__ 
নয় সে মাণ নয় সে মানিক 

নয় সে কুস্ম ঝরে-পড়া। 
দূরে কাছে আগে পাছে, 
মিলিয়ে আছে ছেয়ে আছে, 
জাবন হতে ছানয়ে তারে 


তুলতে গেলে মরাব ভূলে । 


শাষ্তিনিকেতন 
১৫ শপাষ ১৩২০ 


৪ 


কতাঁদন যে তুমি আমায় 
ডেকেছ নাম ধরে-_ 
কত জাগরণের বেলায় 
কত ঘুমের ঘোরে। 


গাশতিমাল্য ৩৩১ 


পলকে প্রাণ ছেয়ে সোঁদন 
উঠোছ গান গেয়ে, 
দুটি আঁখ বেয়ে আমার 
পড়েছে জল ঝরে। 


দূর যে সোদন আপন হতে 
এপেছে মোর কাছে। 
খজ যারে, সোঁদন এসে 
সেই আমারে যাচে। 
পাশ 'দয়ে যাই চলে, যারে 
যাই নে কথা বলে 
সোঁদন তারে হঠাৎ ষেন 
দেখোছ চোখ ভরে। 


২৯ মাঘ ১৩২০ 


৫ 


বসন্তে আজ ধরার চিত্ত 
হল উতলা । 

বুকের 'পরে দোলে রে তার 
পরান-পৃতলা। 

আনন্দোর ছাব দোলে 

দগল্তোর কোলে কোলে, 

গান দৃলিছে, নীলাকাশের 
হদয়-উৎলা। 


আমার দুটি মৃস্ধ নয়ন 
নিদ্রা ভুলেছে। 
আজি আমার হদয়-দোলায় 
কে গো দ্যীলছে। 
দুলিয়ে দল সখের রাশি 
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি, 
দুলিয়ে দিল জনমভরা 
বাথা-অতলা। 


শল্তিনিকেতন 
মাঘশী পার্ণমা। ২৬ মাঘ ১৩২০ 


৩৩২৭ 


কোথায় 
তোমার 
বারের 
[শিলাইদহ 
১২ ফাল্গুন ১৩২০ 


রবশল্দু-রচনাবলশ ২ 


১, 


সভায় তোমার থাক সবার শাসনে। 
কণ্ঠে সেথায় সর কে*পে যায় ভ্রাসনে। 
তাকায় সকল লোকে 
তখন দেখতে না পাই চোখে 
অভয় হাসি হাস আপন আসনে। 


কবে আমার এ লঙ্জাভয় খসাবে, 
একলা ঘরের 'নরালাতে বসাবে। 
যা শোনাবার আছে 
গাব ওই চরণের কাছে, 
আড়াল হতে শোনে বা কেউ না শোনে। 


৫৭ 


যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা 


শিলাইদহ 
১২ ফাঙ্গুন ১৩২০] 


তোমায় জানাতাম। 
কে যে আমায় কদায়, আম 

কণশ জানি তার নাম। 
কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে, 
ফিরি আম কাহার পিছে, 
সব যেন মোর 'বাঁকয়েছে 

পাই নি তাহার দাম। 


এই বেদনার ধন সে কোথায় 
ভাব জনম ধরে। 
ভুবন ভ'রে আছে যেন 
পাই নে জশবন ভররে। 
সুখ যারে কল্প সকল জনে 
বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে, 
গভশীর সরে চাই নে, চাই নে' 
বাজে আবিশ্রাম। 


গরশাতমাল্য ৩৩৩ 
৮ 


বেসুর বাজে রে 
আর কোথা নয় কেবল তোর 
আপন-মাঝে রে। 
মেলে না সুর এই প্রভাতে 
আনন্দিত আলোর সাথে, 
সবারে সে আড়াল করে, 
মার লাজে রে। 


থামা রে ঝংকার। 
নীরব হয়ে দেখ রে চেয়ে 
দেখু রে চারি ধার। 


তোর হৃদয় ফুটে আছে 
মধুর হয়ে ফুলের গাছে, 
নদীর ধারা ছটেছে ওই 
তো'রি কাজে রে। 
[শিলাইদহ 
১৪ ফাগুন ১৩২০ 


৬৯ 


তুমি জান ওগো অন্তর্যধামী, 

পথে পথেই মন 'ফিরালেম আম। 
ভাবনা আমার বাঁধল নাকো বাসা, 
কেবল তাদের স্রোতের পরেই ভাসা, 
তবু আমার মনে আছে আশা 
তোমার পায়ে ঠেকবে তারা স্বামশী। 


টেনোছল কতই কাম্নাহাসি, 

বারে বারেই ছিন্ন হল ফাঁস। 
শুধায় সবাই হতভাগ্য বলে, 
“মাথা কোথায় রাখাঁব সম্ধ্য হলে ।” 
জানি জানি নামবে তোমার কোলে 
আপান যেথায় পড়বে মাথা নামি। 


শিলাইদহ 
১৪ ফাল্গুন ১৩২০ 


৩৩৪ 


রবপন্দ্র-রচনাবলশী ২ 
৬০ 


সকল দাবি ছাড়াঁব যখন 
পাওয়া সহজ হবে। 
এই কথাটা মনকে বোঝাই, 
বুঝবে অবোধ কবে? 
নালিশ নিয়ে বেড়াস মেতে 
পাস নি যা তার হিসাব পেতে, 
শুনিস নে তাই ভান্ডারেতে 
ডাক পড়ে তোর যবে। 


দুঃখ নিয়ে দিন কেটে যায় 
অশ্রৎ মুছে মনছে, 

চোখের জলে দেখতে না পাস 
দুঃখ গেছে ঘবচে। 

সব আছে তোর ভরসা যে নেই, 

দেখ চেয়ে দেখ এই যে সে এই, 

মাথা তুলে হাত বাড়ালেই 
অমনি পাবি তবে। 


১৫ ফাল্গুন [১৩২০] 


৬১ 


রাজপুরশতে বাজায় বাঁশ 
বেলাশেষের তান। 
পথে চলি, শুধায় পাঁথক, 
“কী নাল তোর দান।” 
দেখাব বে পার কাছে 
এমন আমার কী বা আছে। 
সঙ্গে আমার আছে শুধু 
এই কাখানি গান। 


ঘরে আমার রাখতে যে হয় 
বহহলোকের মন। 
অনেক বাঁশি অনেক কাঁসি 
অনেক আয়োজন । 
বধূর কাছে আসার বেলায় 
গানাট শুধু নিলেম গলায়, 
তারি গলার মাল্য ক'রে 
করব মূল্যবান । 


৯৫ ফাঙগুদন 1১৩২০] 


গাণীতমাল্য ৩৩৫ 
৬ 


মথ্যা আমি কী সন্ধানে 
বাব কাহার দ্বার। 
পথ আমারে পথ দেখাবে, 
এই জেনোছ সার। 
শুধাতে যাই যারি কাছে, 
কথার কি তার অন্ত আছে। 
যতই শুনি চক্ষে ততই 
লাগায় অন্ধকার । 


পথের ধারে ছায়াতর্‌ 
নাই তো তাদের কথা, 
শুধু তাদের ফুল-ফোটানো 
মধুর ব্যাকুলতা। 
দিনের আলো হলে সারা 
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা 
শুধু প্রদীপ তুলে ধরে, 
কয় না কিছু আর। 


1শলাইদহ 


সম্ধ্যা। কালকাতায় ষারার পর্বে 


১৫ ফাঙ্গান ১৯৩২০ 


৬৩ 


আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় 
পড়েছে কার পায়ের 'চিহু। 

তাঁর গলার মালা হতে 
পাপাঁড় হোথা লুটায় ছিন্ন । 

এল যখন সাড়াঁটি নাই, 

গেল চলে জানালো তাই. 

এমন করে আমারে হায় 
কে বাকাদায় সে জন ভিন্ব। 


তখন তরুণ ছিল অরুণ-আলো, 
পর্থট ছিল কুসুমকণর্ণ। 

বসল্ত যে রাঙন বেশে 
ধরায় সোঁদন অবতীশর্ণ। 


৩৩৬ রবীল্দ্র-রচনাবঙ্শী ২ 


সোদন খবর মিলল না যে, 

রইনু বসে ঘরের মাঝে, 

আজকে পথে বাহির হব 
বহি আমার জশবন জার্ণ। 


কষ্টিয়ার মুখে। পাল্কি পথে 
১৫ ফাল্গুন [১৩২০] 


৬৪ 


আমার ব্যথা যখন আনে আমায় 
তোমার চ্বারে, 
তখন আপান এসে ম্বার খুলে দাও 
ডাক তারে। 
বাহুপাশের কাঙাল সে যে, 
চলেছে তাই সকল ত্যেজে, 
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার 
আঁভসারে ; 
আপনি এসে ম্বার খুলে দাও 
ডাক তাে। 


আমার বাথা বখন বাজায় আমায় 
বাজি সরে 

সেই গানের টানে পার না আর 
রইতে দরে। 

লুটিয়ে পড়ে সে গান মম 

ঝড়ের রাতের পাঁখ সম. 


বাহর হয়ে এস তুম 
অন্ধকারে; 
আপাঁন এসে দ্বার খুলে দাও 
ডাক তারে। 
কলকাতা 
১৬ ফাল্গুন ১৩২০ 


৬৫ 


কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে 
আজ ফাগুন 'দনের সকালে । 
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা, 
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা, 
সেই মালাটি বেধোছ মোর কপলে 
আজ ফাগুন দিনের সকালে। 


গণাতমাল্য ৩৩৭ 


গানাট তোমার চলে এল আকাশে 
আজ ফাগুন 'দিনের বাতাসে। 
ওগো আমার নামটি তোমার সংরে 
কেমন করে দিলে জুড়ে 

লুকিয়ে তুমি ওই গ্রানেরি আড়ালে, 

আজ ফাগুন 'দিনের সকালে। 


শাল্তিনকেতন 
১৮ ফাল্গুন ১৩২০ 


৬৬ 


এত আলো জবালয়েছ এই গগনে 
কশ উৎসবের লগনে। 
সব আলোটি কেমন ক'রে 
ফেল আমার মুখের 'পরে 
আপনি থাক আলোর পিছনে । 


প্রেমটি যোদন জবাল হদয়-গগনে 
কী উৎসবের লগনে-_ 
সব আলো তার কেমন ক'রে 
পড়ে তোমার মুখের 'পরে 
আপানি পাড় আলোর 'পিছনে। 


শাল্তানকেতন 
২) ফাচশা,ল ১৩২০ 


৬৭ 


যে রাতে মোর দল্লারগ্ালি 
ভাগুল বড়ে 
জানি নাই তো তুমি এলে 
আমার ঘরে। 
সব যে হয়ে গেল কালো, 
নিবে গেল দীপের আলো, 
আকাশপানে হাত বাড়ালেম 
কাহার তত্বে। 


অন্ধকারে রইনু পড়ে | 
স্বপন মাঁন। 

ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা 
তাই কি জান। 


৩৩৮ 


২৩ ফাচ্চান ১৯৩২০ 


শান্তানকেতন 
২৫ ফাল্গুন [১৩২০] 


রবান্দ্র-রচনাবলশ ২ 


সকালবেলায় চেয়ে দোখ 


দাঁড়র়ে আছ তুমি এ কি 


বকের 'পরে। 


৬ 


ধারার মতো পড়ূক ঝরে পড়ুক বরে 
সরটি আমার মুখের 'পরে বুকের 'পরে। 
আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে_ 
অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে, 

এই জীবনের সখের "পরে দুখের "পরে 
ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে। 


কুল ফোটে না ফল ধরে না একেবারে 
বাদল-বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে। 
জশর্ণ আমার দশর্ণ আমার জাীবনহারা 
স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সরের ধারা । 
এই জীবনের তৃষার পরে ভূখের 'পরে 
ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে। 


৬৭১ 


তোমার কাছে শান্ত চাব না। 

থাক-না আমার দুঃখ ভাবনা । 
অশান্তির এই দোলার 'পরে 
বোসো বোসো লাঁলার ভরে 


দোলা 'দব এ মোর কামনা । 


নেবে নিবূক প্রদীপ বাতাসে 
ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে, 
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে 
তোমার চরণ-পরশনে 


শান্তিনিকেতন 
২৬ ফাল্গুন ১৩২০ 


অন্ধকারে আমার পাধনা। 


গশাতমাল্য ৩৩৯ 


৭০0 


দাঁড়য়ে আছ তৃমি আমার 
গালের গপারে। 
আমার সরগ্ঁল পায় চরণ, আম 
পাই নে তোমারে । 
বাতাস বহে মার মার 
আর বেধে রেখো না তরা, 
এসো এসো পার হয়ে মোর 
হদয়-মাঝারে । 


তোমার সাথে গানের খেলা 
দরের খেলা যে, 
বেদনাতে বাঁশি বাজায় 
সকল বেলা যে। 
কবে 'নয়ে আমার বাঁশি 
বাজাবে গো আপনি আস, 


'নাবড় আঁধারে । 


শাজ্তানকেতন 
২৮ ফাগুন ১৯৩২০ 


5১৯ 


আমায় ভুলতে 'দতে নাইকো তোমার ভয়। 
আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার 
প্রেমের তো নাই ক্ষয়। 
দূরে গিয়ে বাড়াই যে ঘুর, 
সে দূর শুধু, আমারি দূর- 
তোমার কাছে দূর কড়ু দূর নয়। 


আমার প্রাণের কুশড় পাপাঁড় নাহ খোলে, 
তোমার বসল্তবায় নাই কি গো অই বলে। 
এই খেলাতে আমার সনে 
হার মান যে ক্ষণে ক্ষণে, 
হারের মাঝে আছে তোমার জয়। 


শাফ্তানকেতন 
২৯ ফাগুন [১৩২০] 


৩৪০ রবাল্দ্র-রচনাবলশী ২ 
৭৭. 


জানি নাই গো সাধন তোমার 
বলে কারে। 
আমি ধুলায় বসে খেলেছি এই 
তোমার দ্বারে । 
অবোধ আমি 'ছিলেম বলে 
যেমন খাশ এলেম চলে 
ভয় করি নি তোমায় আম 
অন্ধকারে। 


তোমার জ্জানী আমায় বলে কঠিন 
তরস্কারে, 
“পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে 
ফিরে যা রে।” 
ফেরার পল্থা বন্ধ করে 
আপিন বাঁধ বাহুর ডোরে, 
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে 
বারে বারে। 


১ চৈত্র ১৩২০ 


শাঁল্তিনিকেতন 
৩ চৈ ১৯৩২০ 


শাল্তিনিকেতন 
ও চৈ ১৩২০ 


সাণীতআাজাঃ ৩৪১ 


৭5৪ 


এই আসা-বাওয়ার খেয়ার কূলে 


কেউ বা আসে এপারে, কেউ 
পারের ঘাটে দেয় রে পাঁড়। 

পাঁথকেরা বাঁশি ভরে 

যে সৃর আনে সঙ্গো করে 

তাই ষে আমার 'দিবানশি 
সকল পরান লয় রে কাঁড়। 


কার কথা যে জানায় তারা 
জানি নে তা। 
হেথা হতে ক নিয়ে বা 
যায় রে সেথা। 
সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী 
দুই পারের এই কানাকানি 
তাই শুনে যে উদাস হিয়া 
চায় রে যেতে বাসা ছাঁড়। 


৭৫ 


জীবন আমার চলছে যেমন 
তেমনি ভাবে 
সহজ কঠিন ম্বল্ছে ছল্দে 
চলে যাবে। 

চলার পথে 'দনে রাতে 

দেখা হবে সবার সাথে 
তাদের আমি চাব, তারা 
আমায় চাবে। 


জাঁবন আমার পলে পলে 
এমনি ভাবে 
দঃখসৃখের রঙে রঙে 
রগ্ডিয়ে যাবে। 
রঙের খেলার সেই সভাতে 
খেলে যেজন সবার সাথে 
তারে আম চাব, সেও 
আমায় চাবে। 


৩৪২ রবল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


গত 


হাওয়া লাগে গানের পালে. 
মাঝ আমার বসো হালে। 
এবার ছাড়া পেলে বাঁচে, 
জশবনতরশ ঢেউয়ে নাচে 
এই বাতাসের তালে তালে । 
মাঝি, এবার বসো হালে । 


দন গিয়েছে এল রাত, 
নাই কেহ মোর ঘাটের সাথী । 
কাটো বাঁধন দাও গো ছাড়, 
তারার আলোয় দেব পাড়, 
স্‌র জেগেছে যাবার কালে। 
মাঝি, এবার বসো হালে। 


৬ চৈন্ন ১৩২০ 


৭৭ 


আমারে দিই তোমার হাতে 
নূতন করে নূতন প্রাতে। 
দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে, 
তেমান করেই ফুটে ওঠে 
জশবন তোমার আঁঙনাতে 
নূতন করে নৃতন প্রাতে। 


ধিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে 
মলন ওঠে নবীন হয়ে। 
আলো-অন্থকারের তশরে, 
হারায়ে পাই 'ফিরে ফিরে, 
দেখা আমার তোমার সাথে 
নূতন ক'রে নৃতন প্রাতে। 


শাঞ্তিনিকেতন 
৭ চৈন্ন ১৩২০ 
চু. 


আরো চাই যে, আরো চাই গো-_ 
আরো বে চাই। 

ভাণ্ডার যে সৃধা আমায় 
'বিতরে নাই। 


শাকতানকেতন 
৮ চৈত ১৩২০ 


৯ চৈত্র [১৩২০] 


শশীতমাল্য ৩৪৩ 


সকালবেলার আলোয় ভরা 
এই যে আকাশ-বসুন্ধরা 
এরে আমার জশবন-মাবে 


কুড়ানো চাই- 
সকল ধন যে বাইরে আমার 
ভিতরে নাই। 
ভান্ডার যে সুধা আমায় 
িতরে নাই। 
প্রাণের বণায় আরো আঘাত 
আরো যে চাই। 
গুণীর পরশ পেয়ে সে যে 
শিহরে নাই। 


[দন-রজনাীর বাঁশ পৃরে 
যে গান বাজে অসীম সুরে. 
তারে আমার প্রাণের তারে 
বাজানো চাই। 
আপন গান যে দরে তাহার 
নিয়ড়ে নাই। 
গুণীর পরশ পেয়ে সেষে 
শিহরে নাই। 


৭০১ 


আমার বাণশ আমার প্রাণে লাগে। 
ধঘত তোমায় ডাকি, আমার 
আপন হাদয় জাগে । 
শুধু তোমায় চাওয়া 
সেও আমার পাওয়া, 
তাই তো পরান পরানপণে 


হাত বাড়িয়ে মাগে। 


হায় অশস্ত, ভয়ে থাকিস 'পিছে। 
লাগলে সেবায় অশান্ত তোর 
আপাঁন হবে মিছে। 
পথ দেখাবার তরে 
যাব কাহার ঘরে, 
যেমনি আম চলি, তোমার 
প্রদীপ চলে আগে। 


৩৪৪ 


১৩ চৈত্র [১৩২০] 


১৪ চৈন্ন ১৩২০ 


তুমি যে 


আম চোখ 
তোমার ওই 
এ আকাশ 


ফাগুনের 
আমার এই 


তোমার এই 
আমার এই 


তোমার প্জার 


বুঝতে নারি 
ফুলের মালা 
শিছন হতে 
স্তবের বাণীর 


তোমার পূজার 


দেখব বলে 


আছে তো মোর 
কাজ ক আমার 


পাতব আসন 
পরল প্রাণে 


রবীল্দু-রচনাবলশী ২ 
৮০ 

চেয়ে আছ 

এই আলোকে 

চেয়ে-দেখা 

দন গুনিছে 


কুসম-ফোটা 
একাঁট 


তোমার পন্জার ছলে তোমায় 


৮২ 


হে অন্তরের ধন, 


আকাশ ভবে 
দেখছ মোরে। 
মেলব যবে 
সফল হবে, 
তারি তরে। 


হবে ফাঁকি, 
রইলে বাকি। 
তারার মালা, 
প্রদীপ জবলা 
ঘৃচলে পরে। 


ভুলেই থাকি। 
দাও যে ফাঁক। 
ধূপের ধোঁয়ার 
চরণ ছোঁয়ার, 

তোমায় ঢাকি। 


ভুলেই থাকি। 


মধ্যা রাখ, 
আপন আঁখ। 


একটি কোনায়; 
তোমায় ডাকি। 


ভুলেই থাঁক। 


তুমি যে বিরহশ, তোমার শূন্য এ ভবন । 
আমার ঘরে তোমায় আমি 
একা রেখে দিলাম স্বামশ, 

কোথায় বে বাহিরে আম 


ঘুরি সকল ক্ষণ। 


গশীতমালা ৩৪৫ 


হে অন্তরের ধন, 
এই বিরহে কাঁদে আমার 'নাখল ভূবন। 
তোমার বাঁশি নানা সরে 
আমায় খুখঙ্জে বেড়ায় দূরে, 
পাগল হুল বসন্তের এই 
দর্খন সমশখীরণ। 


১৫ চৈন্ন ১৩২০ 


৮৩ 


তুমি ষে এসেছ মোর ভবনে 
রব উঠেছে ভূবনে। 
নাহলে ফুলে কিসের রঙ লেগেছে, 
গগনে কোন্‌ গান জেগেছে, 
কোন্‌ পাঁরমল পবনে। 


দিয়ে হ৫খ-সহখের বেদনা 
আমায় তোমার সাধনা । 
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফোঁলয়া 


এলে তোমার সুর মেলিয়া 
এলে আমার জীবনে । 


শাল্তিনিকেতন 
১৬ চৈপ্ন ১৩২০ 


৮9 


আপনাকে এই জানা আমার 
ফরাবে না। 
এই জানারই সঙ্গে স্গো 
তোমায় চেনা । 
কত জনম-মরণেতে 
তোমারি ওই চরণেতে 
আপনাকে যে দেব, তবু 
বাড়বে দেনা । 


আমারে যে নামতে হবে 
ঘাটে ঘাটে, 

বারে বারে এই ভবনের 
প্রাণের ছাটে। 


৩৪৬ যবশল্দ্র-চনাবলশ ২ 


ব্যবসা মোর তোমার সাথে 
চলবে বেড়ে দিনে রাতে, 
আপনা নিয়ে করব যতই 

বেচা-কেনা। 


শান্তিনিকেতন 
১৭ চৈন্ন ১৩২০ 


৮৫ 


বল তো এই বারের মতো 
প্রভু, তোমার আঙনাতে 
তুলি আমার ফসল যত। 
ছু বা ফল গেছে ঝরে, 
কিছু বা ফল আছে ধরে, 
বছর হয়ে এল গত। 
বাজায় বাঁশি রাখাল যত। 


হুকুম তুমি কর যাঁদ 
চৈত্র-হাওয়ায় পাল তুলে দিই. 
ওই যে মেতে ওঠে নদী। 
পার করে নিই ভরা তরা, 
মাঠের যা কাজ সারা কার 
ঘরের কাজে হই গো রত। 
এবার আমার মাথার বোঝা 
পায়ে তোমার করি নত। 


২২ চৈ [১৩২০] 


৮৬ 


আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে 
বসন্তের এই মাতাল সমশরণে। 

যাব না গোযাবনাষে, 

থাকব পড়ে ঘরের মাঝে, 
এই নিরালায় রব আপন কোণে। 

যাব না এই মাতাল সমশরণে। 


আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে 
ধূতে হবে মুছতে হবে মোরে। 


পাশীতিমাল্য ৩৪৭ 


আমারে যে জাগতে হবে, 

কশ জান সে আসবে কবে 
যাঁদ আমায় পড়ে তাহার মনে। 
যাব,.না এই মাতাল সমশরণে। 


২২ চৈন্ন [১৩২০] 


৮৭ 


ওদের সাথে মেলাও, যারা 
চরায় তোমার ধেনু। 
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু। 
পাষাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে 
এই যে কোলাহলের হাটে 
কেন আম কিসের লোভে এন । 


কশ ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি, 

কার ইশারা তৃণের অঞ্গুলি। 
প্রাণেশ আমার লঈলাভরে 
খেলেন প্রাণের খেলাঘরে. 

পাঁখর মুখে এই যে খবর পেনু। 


২৩ চৈল্র [১৩২০] 


৮৮ 


সকাল-সাঁজে 
ধায় যে ওরা নানা কাজে। 
আম কেবল বসে আছি, 
আপন মনে কটা বাছ 
পথের মাঝে, 
সকাল-সাঁজে। 


এ পথ বেয়ে 
সে আসে তাই আছ চেয়ে। 
কতই কাঁটা বাজে পায়ে, 
কতই ধূলা লাগে গায়ে, 
মরি লাজে, 
সকাল-সাঁজে। 
২৪ চৈত্র [১৩২০] 


৩৪৮ রবশপ্দু-রচনাবলশী ২ 
৮১৯ 
তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে 
মোর প্রাণে, 
এ আগুন ছাড়িয়ে গেল 
সব খানে। 
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে 


নাচে আগুন তালে তালে, 


আকাশে হাত তোলে সপে 


কার পানে। 
আঁধারের তারা ধত অবাক হয়ে 
রয় চেয়ে, 
কোথাকার পাগল হাওয়া 
বয় ধেয়ে। 
[নশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল 
উঠল ফুটে স্বর্ণ-কমল, 
আগুনের কশ গুণ আছে 
কে জানে। 
২৪ চৈন্র [১৩২০] 
৯০ 
আমাষ বাঁধবে যাঁদ কাজের ভোলে, 
কেন পাগল কর এমন কারে। 


২৪ চৈত্র [১৩২০] 


বাতাস আনে কেন জান 

কোন্‌ গগনের গোপন বাণশ, 
পরানথানি দেয় বে ভরে। 
পাগল করে এমন করে। 


সোনার আলো কেমনে হে 
রক্তে নাচে সকল দেহে। 
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে 
আমার খোলা বাতায়ানে, 
সকল হদয় লয় যে হরে। 
পাগল করে এমন করে। 


গণাতমাল্য ৩৪১৯ 


৯১৯ 


কেন চোখের জলে ভিজিয়ে 'দিলেম না 
শুকনো ধুলো যত। 
কে জানত আসবে তুমি গো 
অনাহ্‌তের মতো । 
তুমি পার হয়ে এসেছ মরব, 
নাই যে সেথায় ছায়াতরু, 
পথের দৃঃখ 'দিলেম তোমায় 


এমন ভাগ্যহত। 
তখন আলসেতে বসে 'ছলেম আম 
আপন ঘরের ছায়ে, 
জানি নাই যে তোমায় কত ব্যথা 
বাজবে পায়ে পায়ে। 
তবু ওই বেদনা আমার বুকে 
বেজেছিল গোপন দুখে, 
দাগ দিয়েছে মর্মে আমার 
গাভীর হদয়-ক্ষত। 


1৪ চৈনন [১৩২০] 


৪৯৭ 


আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছলে 
দেখতে আমি পাই নি। 

বাহরপানে চোখ মেলোছ 
হদয়পানেই চাই নি। 

আমার সকল ভালোবাসায় 

সকল আঘাত সকল আশায় 

তুমি ছিলে আমার কাছে, 
তোমার কাছে যাই নি। 


তুমি মোর আনন্দ হয়ে 
ছিলে আমার খেলায় । 

আনন্দে তাই ভুলে ছিলেম, 
কেটেছে 'দিন হেলায়। 


৩৫০ রবশল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


গোপন রাহ গভশর প্রাণে 

আমার দুঃখ-সুখের গানে 

সুর দিয়েছ তুমি, আম 
তোমার গান তো গাই নি। 


কাঁলকাতার পথে রেলগাঁড়তে 


২৫ চৈত্র [১৩২০] 
৯৩ 
প্রাণে গান নাই, মিছে তাই 'ফিরিনু যে 
বাঁশতে সে গান খঃজে। 
প্রেমেরে বদায় করে দেশান্তরে 
বেলা যায় কারে পজে। 
বনে তোর লাগাস আগুন 
তবে ফাগুন কিসের তরে, 
বৃথা তোর ভস্ম-পরে মরিস যুঝে। 
ওরে তোর 'নাবয়ে দিয়ে ঘরের বাতি 
কী লাগি 'ফিারস পথে 'দবারাতি। 
যে আলো শত ধারায় আঁখ-ভারায় পড়ে ঝরে 
তাহারে কে পায় ওরে নয়ন বুজে। 
কাঁলকাতা 
২৬ চৈর [১৩২০] 
১৪ 
মন না মানে। 
পাই নে সময় গানে গানে। 
পথ আমারে শুধায় লোকে, 
পথ কি আমার পড়ে চোখে, 
চাল যে কোন দিকের পানে, 
গানে গানে। 
দাও না ছাট, ধর ভ্ুটি, নিই নে কানে। 
মন ভেসে যায় গানে গানে। 
আজ যে কুসম-ফোটার বেলা, 
আকাশে আজ রঙের মেলা, 
সকল দিকেই আমান টানে 
গানে গানে। 
কাঁলকাতা 


২৭ চৈত্র [১৯৩২০] 


গাশাতিমাল্য ৩৬৯ 


৭৫ 


সেদনে আপদ আমার বাবে কেটে 
পুলকে হৃদয় যোদন পড়বে ফেটে। 
তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু 
আপনি বাহুর হবে বধু হে, 
তারে আমার বলে ছলে বলে 
কে বলো আর রাখবে এ'টে। 


আমারে 'নাঁখল ভুবন দেখছে চেয়ে 
রাত্রাদবা। 
আম কি জান নে ভার অর্থ ক? বা। 
তারা যে জানে আমার চিত্তকোষে 
অমৃতরু্প আছে বসে গো, 
তারেই প্রকাশ কার, আপাঁন মার, 
তবে আমার দুঃখ মেটে। 


কলকাতা 
চৈন্ন [১৩২০] 


৯৬ 


মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের 
কুসমখানি, 
তুমি জাগাও তারে ওই নয়নের 
আলোক হান। 
সেষে 'দিনের বেলায় করবে খেলা হাওয়ায় দুলে, 
রাতের অন্ধকারে নেবে তারে বক্ষে তুলে; 
ওগো তখাঁন তো গন্ধে তাহার 


ফুটবে বাণী। 
আমার ব'ণাখানি পড়ছে আজি 

সবার চোখে। 
হেরো তারগ্াঁল তার দেখছে গুনে 

সকল লোকে। 


ওগো কখন সে যে সভা ত্যেজে আড়াল হবে, 
শুধু সুরটুকু তার উঠবে বেজে কর্ণ রবে; 
যখন তুমি তারে বুকের 'পরে 
লবে টানি। 


বৈশাখ ১৩২১ 


৩৬২ 


২ বৈশাখ ১৩২১৯ 


রনবশল্্র-ক্চনাবলশী ২ 


৯১৭ 


তোমার মাঝে আমারে পথ 
ভুলিয়ে দাও গো, ভুলিয়ে দাও। 
বাঁধা পথের বাঁধন হতে 
টলিয়ে দাও গো, দুলিয়ে দাও। 

পথের শেষে মিলবে বাসা 

সে কভু নয় আমার আশা, 

যা পাব তা পথেই পাব 
দুয়ার আমার খাঁলয়ে দাও। 


কেউ বা ওরা ঘরে বসে 
ডাকে মোরে পণাথর পাতায় । 
কেউ বা ওরা অন্ধকারে 
মন্ত পড়ে মনকে মাতায়। 
ডাক শুনেছি সকলখানে 
সে কথা যে কেউ না মানে: 
পরশ তোমার বুলিয়ে দাও। 


৯৮ 


আনন্দ ওই এল দ্বারে 
এল এল এল গো। (ওগো পুরবাসণ) 
আঁচলখান ধুলায় পেতে 
আঁঙনাতে মেলো গো। 
সেচন কোরো গন্ধবারি 
মলিন না হয় চরণ তার, 
সুন্দর ওই এল দ্বারে 
এল এল এল গো। 
হৃদয়থানি সম্মুখে ভার 
ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো। 


সকল ধন যে ধন্য হল হল গো। 
বিশবজনের কল্যাণে আজ 
ঘরের দুয়ার খোলো গো। 


*:০নকে তি 
নৈশ ১৩২৬ 


র২। ১৪ 


গণীতিমাল্য ৩৫৩ 


হেরো রাঙা হল পকল গগন, 


চিন্ত হল পৃলক-মগন, 


তোমার নিত্য-আলো এল দ্বারে 


এল এল এল গো। 


তোমার  পরান-্রদীপ তুলে ধোরো 


খা আআ 


ওই আলোতে জেবলো গো। 


৭১৪) 


অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অগ্গ। 
অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ। 

ও তার অন্ত নাই গো নাই। 
মোহন-মল্ত্ দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ। 
দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ। 

ও তার অন্ত নাই গো নাই। 
কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন। 
কত রঙের রসধারায় কতই হল মন্ন। 

ও তার অন্ত নাই গো নাই। 
শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ । 
বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ । 

ও তার অন্ত নাই গো নাই। 
প্রাণ পেয়েছে পান ক'রে যৃগ-ষুগান্তরের স্তন্য। 
কত তবর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য। 

ও তার অন্ত নাই গো নাই। 
সাঁঞঙ্গনী মোর আমারে সে 'দয়েছে বরমাল্য। 
ধন্য, সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জবালল। 

ও তার অন্ত নাই গো নাই। 


১০০ 


তুমি আমার আনাতে ফুটিয়ে রাখ ফূল। 


আমার আনাগোনার পথখানি হয় সৌরভে আকুল । 


ওগো ওই তোমার ফৃজ। 
ওরা আমার হদয়পানে মুখ তুলে যে থাকে। 


৩৫৪ 


ওরা 
ওরা 
প্রভু 
তোমার 
তোমার 
হাল্তানকেতন 
৬ বৈশাখ ১৩২১ 


শান্তিনিকেতন 
৭ বৈশাখ ১৩২১ 


রবশন্দ্ু-রচনাবলশী ২ 


তোমার মুখের ডাক নিয়ে যে আমারি নাম ডাকে। 
ওগো ওই তোমারি ফুল। 
তোমার কাছে কী যে আমি সেই কথাটি হেসে 
আকাশেতে ফুটিয়ে তোলে ছড়ায় দেশে দেশে । 
ওগো ওই তোমারি ফুল। 
দিন কেটে যায় অন্যমনে, ওদের মুখে তবু 
তোমার মুখের সোহাগবাণণ ক্লান্ত না হয় কু। 
ওগো ওই তোমার ফূল। 
প্রাতের পরে প্রাতে ওরা রাতের পরে রাতে 
অন্তাবহীন যতনখানি বহন করে মাথে। 
ওগো ওই তোমারি ফুল। 
হাসিমুখে আমার ষতন নীরব হয়ে ষাচে। 
অনেক যুগের পথ-চাওয়াঁট ওদের মুখে আছে। 


ওগো ওই তোমার ফুল। 


১০১ 


আমার যে সব দিতে হবে সে তো আম জ্গান। 

আমার যত 'বস্ত প্রভু আমার যত বাণশ। 

আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা । 
সব দিতে হবে। 


আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হদয়পন্রপুটে 

গোপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে ফ্‌টে। 

এখন সে যে আমার বাঁণা, হতেছে তার বাঁধা, 

বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা। 
সব দিতে হবে। 


তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে 

আমার করে নিয়ে তবে নাও যে তোমার করে। 

আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে 

তোমার করে দেব তখন তারা আমার হবে। 
সব দিতে হবে। 


রামগড় । হিমালয় 
৩১ বৈশাখ [১৩২১] 


পাশাতমাল্য | ৩৫৫ 
১০৭২ 


এই লাভনু সঙ্গ তব 
সুন্দর, হে সুন্দর । 
পুণ্য হল অঙ্গা মম, 
ধন্য হল অন্তর, 
সমন্দর, হে পসহন্দর। 
আলোকে মোর চক্ষু দুটি 
মুগ্ধ হয়ে উঠল ফট, 
হৃদগগনে পবন হল 
সৌরভেতে মল্থর, 
সমন্দর, হে পন্দর। 


এই তোমার পরশরাগে 
চিত্ত হল রঞ্জিত, 
এই তোমারি মিলন-সুধা 
রইল প্রাণে সণ্িত। 
তোমার মাঝে এমান ক'রে 
নবীন কার লও যে মোরে, 
এই জনমে ঘটালে মোর 
জঙ্ম-জনমাল্তর. 
সবল্দর, হে সন্দর। 


১০৩ 


এই তো তোমার আলোক-ধেনু 
সর্যতারা দলে দলে: 
কোথায় বসে বাজাও বেণু 
চরাও মহা-গ্রগনতলে । 
তণের সার তুলছে মাথা, 
তরূর শাখে শ্যামল পাতা, 
আলোয়-চরা ধেনু এরা 
ভিড় করেছে ফুলে ফলে 


সকালবেলা দরে দরে 
উঁড়য়ে ধূঁলি কোথায় ছোটে। 

আঁধার হলে সাঁজের সুরে 
ফারয়ে আন আপন গোঠে। 


৩৫৬ 


ব্লামগড় 
১০ জৈোম্ঠ [১৩২১] 


রামগড় 
৩ জ্যৈতঠঠ ১৩২১ 


রবীচ্দ্র-রচনাবলশ ২ 


আশা তৃষা আমার যত 
ঘরে বেড়ায় কোথায় কত, 
মোর জীবনের রাখাল ওগো 

ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে। 


১০৪ 


চরণ ধারতে দিয়ো গো আমারে, 
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে। 
জীবন মরণ সুখ দুখ 'দিয়ে 
বক্ষে ধারব জড়ায়ে । 
স্থলিত 'শাথল কামনার ভার 
বাহয়া বাঁহয়া ফিরি কত আর. 
নিজ হাতে তুমি গেথে নিয়ো হার, 
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে। 


চিরাঁপপাসিত বাসনা বেদনা, 
বাঁচাও তাহারে মারিয়া । 
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী 
তোমার কাছেতে হারিয়া। 
'বিকায়ে 'বিকায়ে দন আপনারে 
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে, 
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে 
বরণের মালা পরায়ে। 


৯০ 


গ্রান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা । 


কোন- সে তাপস আমার মাঝে 
করে তোমার সাধনা । 

চিনি নাই তো আমি তারে, 

আঘাত করি বারে বারে, 

তার বাণশরে হাহাকারে 
ডুবায় আমার কাঁদনা। 


পাশাতমাল্য ৩৫৭ 


তাঁর পূজার মালে ফুল ফুটে যে। 

দিনে রাতে চুরি করে 
এনোছ তাই লুটে যে। 

তাঁর সাথে মিলব আবি. 

এক সুরেতে বাজবে বাঁশি, 

তখন তোমার দেখব হাসি. 
ভরবে আমার চেতনা । 

রামগড় 


৪ জৈোচ্ঠ ১৩২ 
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১০৬ 


এরে ভিখারী সাজায়ে ক রঙ্গ তৃমি কারলে। 
হাঁসতে আকাশ ভাঁরলে। 
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়, 
কতবার তুমি পথে এসে হায় 
[ভিক্ষার ধন হারলে । 


ভেবোছল চির-কাঙাল সে এই ভুবনে, 
কাঙাল মরণে জীবনে । 

ওগো মহারাজা, বড়ো ভয়ে ভয়ে 

[দিনশেষে এল তোমার আলয়ে, 

আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে 
নিজ মালা 'দয়ে বারলে। 


রামগড় 
৫ জ্যৈঠ ১৩২১ 


১০৭ 


সন্ধ্যা হল গো-_ 
ওমা, সন্ধ্যা হল বুকে ধরো। 
অতল কালো স্নেহের মাঝে 
ডুঁবয়ে আমায় স্নিশ্ধ করো। 
ফিরিয়ে নে মা. ফিরিয়ে নে গো. 
সব যে কোথায় হারিয়েছে গো, 
ছড়ানো এই জীবন, তোমার 
আঁধারমাঝে হোক-না জড়ো । 


৩৫৮ 


রামগড় 
৬ জ্যৈত ১৩২১ 


রামগড় 
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 


রবীন্দ্র-রচনাবলণ ২ 


আর আমারে বাইরে তোমার 
কোথাও যেন না যায় দেখা। 
জাবন-সাঁজের রশ্মরেখা। 

কেবল তুমি, কেবল তুমি । 

আমার ব'লে যা আছে মা, 
তোমার করে সকল হরো। 


১০০ 


আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে। 
সে সৃধা গঁড়রে গেল লোকে লোকে। 
ধরণশ ধরে নিল আপন মাথায় । 
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেথে। 
পাঁখরা পাখায় তারে নিল একে 
সেয়ে ওই দুঃখাঁশখায় উঠল জহলে, 
সেষে ওই অশ্রুধারায় পড়ল গলে । 
সেষে ওই বিদীর্ণ বীর-হুদয় হতে 
বাহল মরণ-রুপণী জাবনম্রোতে 
সেষেওই ভাঙাগড়ার তালে তালে 


৯০৯ 


আজ ফুল ফুটেছে মোর আসনের 
ডাইনে বাঁয়ে 
পূজার ছায়ে। 

ওরা মিশায় ওদের নশরব কান্তি 
আমার গানে, 
আমার প্রাণে । 


গশীতিমাল্য | ০৫৬৯ 


ওরা নেয় তুলে মোর কণ্ঠ ওদের 
সকল গায়ে 
পুজার ছায়ে। 


হেথায় সাড়া পেল বাহর হল 
প্রভাত-রাব 
অমল-ছাবি। 

সেষে আলোট তার মিলয়ে দল 
আমার মাথে 
প্রণাম-সাথে। 

সেয়ে আমার চোখে দেখে নিল 
আমার মায়ে 
পূজার ছায়ে। 


রামগড় 
১৮ জ্যৈঠৈ ১৩২১ 


১১০ 


আমার প্রাণের মাঝে যেমন ক'রে 
নাচে তোমার প্রাণ 
আমার প্রেমে তেমনি তোমার প্রেমের 
বহুক-না তুফান। 
তারে 'মিলাও সবার সনে, 
অঞ্জল মোর ছাপিয়ে 'দয়ে 
হোক সে তোমার দান। 


আমার হৃদয় সদা আমার মাঝে 
বন্দী হয়ে থাকে। 
তোমার আপন পাশে নিয়ে তুমি 
মুস্ত করো তাকে। 
যেমন তোমার তারা, 
তোমার ফুলটি যেমন ধারা, 
তেমান তারে তোমার করো 
যেমন তোমার গান। 


ললামগড় 
২৫ জোঘ্য ১৩২১ 


৩৬০ 


৩ আযাঢ় ১৩২১ 


রবশন্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


১৯৯ 


মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ, 


তোমায় কার গো নমস্কার। 


তোমায় করি গো নমস্কার । 
নম্র নীরব সোম্য গভীর আকাশে 
তোমায় করি গো নমস্কার। 
শান্ত সুধীর তন্দ্রানাবিড় বাতাসে 
তোমায় করি গো নমস্কার । 
ক্লান্ত ধরার শ্যামলাণ্চল আসনে 
তোমায় কার গো নমস্কার। 
স্তব্ধ তারার মৌন-মন্ম-ভাষণে 
তোমায় করি গো নমস্কার । 
তোমায় করি গো নমস্কার । 
তোমায় করি গো নমস্কার। 


ঙ 


র২।১৪ক 


গীতালি 


১৬ আশ্বন ১৩২১ 


আশীর্বাদ 


এই আম একমনে সাপলাম তাঁরে- 
তোমরা তাঁহারি ধন আলোকে আঁধারে । 
যর্খান আমার বলে ভাব তোমাদের 
মিথ্যা দিয়ে জাল বৃনি ভাবনা-ফাঁদের । 


সারাথ চালান 'যান জীবনের রথ 

[তানই জানেন শুধু কার কোথা পথ । 
আমি ভাব আমি বাঁঝ পথের প্রহরী, 
পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ কার। 


আমার প্রদীপখাঁন আত ক্ষাণকায়া, 
যতটুকু আলো দেয় তার বেশ ছায়া। 
এ প্রদীপ আজ আম ভেঙে 'দনু ফেলে. 
তাঁর আলো তোমাদের নিক বাহু মেলে। 


সুখী হও দুঃখী হও তাহে চিন্তা নাই; 
তোমরা তাঁহার হও, আশীর্বাদ তাই। 


দুঃখের বরষায় 
চক্ষের জল যেই 


বক্ষের দরজায় 
বল্ধুর রথ সেই 
থামল। 


মিলনের পানাট 
পূর্ণ যে বিচ্ছেদে 


আর্পনু হাতে তাঁর 
খেদ নাই, আর মোর 
খেদ নাই। 


বহুদিন-বণ্িত 
অন্তরে সম্টিত 
কী আশা, 
চক্ষের নিমেষেই 
মটল সে পরশের 
1তয়াষা । 


এতদিনে জানলেম 
ষে কাঁদন কদিলেম 
সে কাহার জন্য। 
ধন্য এ জাগরণ, 
ধন্য এ ক্লুন্দন, 
ধন্য রে ধন্য। 


[এ চা 
ভা ৮৬৩কেতল 
হ্ানল ৯৩২৯ 


এই মুক্ত আলোর গগনে 2 


কেমন করে শ্‌ন্য সেজে 
ঢাকা দিলে আপনাকে বে, 


৩৬৬ রবশন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


সেই খেলাটি উঠল বেজে 
বেদনে-_ 
আমার প্রাণের বেদনে। 


আম এই বেদনার আলোকে 
তোমায় দেখব দ্যলোক-ভুলোকে। 


সকল গগন বসুন্ধরা 
ব্ধুতে মোর আছে ভরা, 
সেই কথাট দেবে ধরা 


আমার গভশর জশবনে। 


শান্তিনিকেতন 
৪ ভাদ্র ১৩২১ 


বাধা দিলে বাধবে লড়াই, 
মরতে হবে। 
পথ জুড়ে কি করাঁব বড়াই, 
সরতে হবে। 
লুঠ-করা ধন ক'রে জড়ো 
কে হতে চাস সবার বড়ো, 
এক নিমেষে পথের ধুলায় 
পড়তে হবে। 
নাড়া দিতে শিয়ে তোমায় 
নড়তে হবে। 


নীচে বসে আছিস কে রে, 
কাঁদস কেন। 
লঙ্জাডোরে আপনাকে রে 
বাঁধিস কেন। 
ধনী যে তুই দুঃখধনে 
সেই কথাটি রাখিস মনে, 
ধূলার "পরে স্বর্গ তোমায় 
গড়তে হবে। 
'বনা অস্ত বিনা সহায় 
লড়তে হবে। 


শাল্তাঁনকেতন 
৪ ভাদ্র ১৩২১ 


গরশতালি ৩৬৭ 


৪ 


আম হদয়েতে পথ কেটোছি, 
সেথায় চরণ পড়ে, 
তোমার সেথায় চরণ পড়ে। 
তাই তো আমার সকল পরান 
কপিছে ব্যথার ভরে গো 
কাঁপছে থরথরে। 
ব্থাপথের পাঁথক তুম, 
চরণ চলে ব্যথা চুমি, 
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার 
চিরাদনের তরে গো 
িরজশবন ধরে। 


নয়নজলের বন্যা দেখে 
ভয় কার নে আর, 
আম ভয় কার নে আর। 
মরণ-টানে টেনে আমায় 
কাঁরয়ে দেবে পার, 
আমি তরব পারাবার। 
ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে 
বইছে আজ তোমার পানে. 
ঠৈকব চরণ-'পরে, 
আমি বচিব চরণ ধরে। 


শালকাতা 
১ ভাছছ ১৩২১ 


আলো যে 

যায় রে দেখা-__ 
হৃদয়ের পৃব-গগ্গনে 

সোনার রেখা । 

এবারে ঘুচল কি ভয়। 

এবারে হবে কি জয়। 

আকাশে হল কি ক্ষয় 
কালির লেখা । 


কারে ওই 
যায় গো দেখা, 


দাঁড়ায় একা? 


৩৬৮ রবশল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


ওরে তুই সকল ভুলে 


নশরবে চরণ-মূলে 
মাথা ঠেকা। 
শু ভার ১৬৩২১ 
৬ 


ও নিঠুর আরো কি বাণ 
তোমার তৃণে আছে । 

তুমি মর্মে আমায় 
আম পালিয়ে থাঁক, মাঁদ আখ, 
অচিল দিয়ে মুখ যে ঢাক, 
কোথাও 'ফিছু আঘাত লাগে পাচ্ছে ' 


ভয় করেছি বলে 
তাই তো এমন 
হৃদয় ওঠে জলে 
যেদিন সে ভয় ঘুচে বাবে 
সোদিন তোমার বাণ ফ্‌রাপুব, 
মরণকে প্রাণ বরণ করে বাঁচে: 


ও ভাদু ১৩৭১৯ 


সুথে আমায় রাখবে কেন, 
পরাখো তোমার কোলে: 
বাক-না গো সুখ জলে । 
যাক-না পায়ের তলার মাটি 
তুমি তখন ধরবে আঁট, 
তুলে নিয়ে দূলাবে ওই 
বাহ,দোলার দোলে। 


যেখানে ঘর বাঁধব আমি 
তুমি যাঁদ ভাসাও মোরে 
চাই নে পরিন্রাণ। 


ধাশতাঁলি ৩৬৯ 


হার মেনেছি, মিটেছে ভয়, 

তোমার জয় তো আমার জয়, 

ধরা দেব, তোমায় আম 
ধরব যে তাই হলে । 


৭ ভাদু ১৩২১৯ 


ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর, 
তোমার প্রেম তোমারে এমন করে 
করেছে নিন্চুর। 
তুমি বসে থাকতে দেবে না যে. 
'দিবানাশ তাই তো বাজে 
পরান-মাঝে এমন কঠিন সর। 


ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর, 
তোমার লাগি দুঃখ আমার 
হয় যেন মধুর । 
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে, 
তোমার বেদন কাদায় ওরে, 
আরাম যত করে কোথায় দূর্র। 


সরল 
বৃধবার 
৮ ভাদ্র ১৩২১) 


০ 


আঘাত করে নিলে জনে. 
কাঁড়লে মন 'দিনে 'দিনে। 
সুখের বাধা ভেঙে ফেলে 
তবে আমার প্রাণে এলে. 
বারে বারে মরার মুখে 
অনেক দুখে নিলেম চিনে । 


তুফান দেখে ঝড়ের রাতে 
ছেড়োছ হাল তোমার হাতে । 
বাটের মাঝে হাটের মাঝে 
কোথাও আমায় ছাড়লে না বে. 
যখন আমার সব 'বকাল' 
তখন আমায় নিলে কিনে। 


সনরত্ল 
৮ ভাদ্র 1১৩২১] 


৩৭০ রবান্দ্র-রচনাবলশী ২ 


৯১০ 


ঘুম কেন নেই তোরি চোখে। 
কে রে এমন জাগায় তোকে। 
চেয়ে আছিস আপন মনে 
ওই যে দূরে গগন-কোণে, 
রান্র মেলে রাঙা নয়ন 
রুদ্রদেবের দীপ্তালোকে। 


সাঁজয়ে কেন রাখস আজ । 
কোন্‌ সাহসে একেবারে 
কল খুলে দিলি দ্বারে, 
জ্ষোড়-হাতে তুই ডাঁকস কারে 2 
প্রলয় যে তোর ঘরে ঢোকে। 


সনর্ল 
৯ ভাদ্র ১৩২১) 


৯১১৯ 


আমি যে আর সইতে পার নে। 
সরে বাজে মনের মাঝে গো 
কথা 'দয়ে কইতে পার নে। 
বাথাভরা ফুলের ভরে গো. 
মাম সে আর বইতে পার নে। 


কন হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো 
পুলক-লাগা আকুল মর্মরে। 

কোন গুণী আজ উদাস প্রাতে 

মীড় দিয়েছে কোন্‌ কীণাতে গো, 
ঘরে যে আর রইতে পারি নে। 


রঃ ০2 স্ধরধ্ল 
৯দ্র [১৩২১] 


7. 0৭ ৮, টি ৯২ 
পথ চেয়ে যে কেটে গেল 
কত 'দনে রাতে। 
আজ ধুলার আসন ধন্য করে 
বসবে কি মোর সাথে। 


গশতাল ৩৭১ 


রচবে তোমার মুখের ছায়া 
চোখের জলে মধুর মায়া, 
নশরব হয়ে তোমার পানে 
চাইব গো জোড়-হাতে। 


এরা সবাই কী বলেষে 
লাগে না মন আর, 
আমার হৃদয় ভেঙে দল 
কণ মাধুরশর ভার। 
বাহুর ঘেরে তুমি মোরে 
রাখবে না কি আড়াল করে, 
তোমার আঁখি চাইবে না কি 
আমার বেদনাতে। 


০ 


১ ভাদ্দ ১৯৩২৯ 


১৩ 


মাবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে, 
মেঘ-আঁচলে 'ননলে 'ঘরে। 
আঁধারে পথ হয় যে হারা, 
ঢেউ দিয়েছে নদীর নশরে। 


সকল আকাশ, সকল ধরা. 
বর্ধণেরই বাণশ-ভরা ৷ 
ঝরঝর ধারায় মাতি 
বাজে আমার 'শরে শিরে। 


সএরণ্তা 
৯০ ভাছ 1 ১৩২৯] 


৯১৪ 


আমার সকল রসের ধারা 
তোমাতে আজ হোক-না হারা । 
জশবন জুড়ে লাগুক পরশ, 
ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ, 
তোমার রমপে মর"ক ডুবে 
আমার দুটি আখতারা । 


৩৭২ রবাল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


হারিয়ে-যাওয়া মনাটি আমার 
ফিরিয়ে তুমি আনলে আবার । 
ছড়িয়ে-পড়া আশাগ্যাল 
কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি, 
গলার হারে দোলাও তারে 
গাঁথা তোমার ক'রে সারা। 


৯৫ 


এই শরৎ-আলোর কমল-বনে 
যে ছিল মোর মনে মনে। 
তার সোনার ককিন বাক্তে 
আজ প্রভাত-কিরণমাঝে, 
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখান 
ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে। 


আকুল কেশের পারিমলে 
শিউীল-বনের উদাস বায় 
পড়ে থাকে তরুর তলে। 


বাঁহরে সে ভুবন ভুলায়, 
আক্ত সে তার চোখের চাওয়া 
ছড়িয়ে দিল নশল গগনে । 
১১ ভাদ্র [১৩২১] 
১৬ 


তোমার মোহন রূপে 
কে রয় ভূলে। 
জান না কি মরণ নাচে 
নাচে গো ওই চরণ-মূলে ; 
শরৎং-আলোর আঁচিল টুটে 
কিসের ঝলক নেচে উঠে, 
কড় এলেছ এলোচুলে। 
মোহন রূপে কে রয় ভুলে। 


গণতালি ৩৭৩ 


ক্পন ধরে বাতাসেতে, 
পাকা ধানের তরাস লাগে 
শিউরে ওঠে ভরা খেতে। 
জান গো আজ হাহারবে 
তোমার পুজা সারা হবে 
নাখল-অশ্রুসাগর-কূলে। 

মোহন রূপে কে রয় ভুলে। 


সবরদল 
১৯ ভাগ [১৩২৬১] 


১৭ 


যখন তুম বাঁধাছলে তার 
সে যে বিষম ব্যথা; 
আজ বাজাও বাঁণা, ভুলাও ভুলাও 
সকল দুখের কথা । 
এতাঁদন যা সংগ্োপনে 
ছিল তোমার মনে মনে 
আজকে আমার তারে তারে 
শুনাও সে বারতা । 


আর বিলম্ব কোরো না গো 
ওই যে নেবে বাঁত। 
দুয়ারে মোর নিশীথিনী 
রয়েছে কান পাঁতি। 
বাধলে যে সৃর তরায় তারায় 
সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে 
তোমার ব্যাকুলতা। 


৯৮ 


ছোয়াও প্রাণে। 
পণ্ণ্য করো 
দহন-দানে। 
আমার এই 


তুলে ধরো, 


৩৭৪ রবখন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


সারা রাত 
ফোটাক তারা 


নব নব। 


দৃদ্টি হতে 
ঘুচবে কালো, 
যেখানে 
পড়বে সেথায় 
দেখবে আলো. 
ব্যথা মোর 
উঠবে জলে 
উধর্ব-পানে। 


পরশমণি 
ছোঁয়াও প্রাণে । 


সরল 
১১ ভাদ্র [১৩২১] 


৯০) 


হৃদয় আমার প্রকাশ হল 
অনন্ত আকাশে । 
বেদন-বাঁশি উল বেজে 
বাতাসে বাতাসে । 
এই যে আলোর আকুলতা 
আমারি এ আপন কথা, 
উদাস হয়ে প্রাণে আমার 
আবার ফিরে আসে। 


সব্রল 
১৩ ভাদ্র ১৩২১। 


খ সখ 
৯৪ ভাদ্র ১৩২১] 


পাশতালি ৩৭৬ 


বাইরে তুমি নানা বেশে 

ফের নানান ছলে; 
জানি নে তো আমার মালা 

_. শদয়েছি কার গলে। 

আজ ক দোঁখ পরানমাঝে 
তোমার গলায় সব মালা যে. 
সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে 

গভাঁর সর্বনাশে। 
সেই কথা আজ প্রকাশ হল 

অনন্ত আকাশে। 


*২০ 


এক হাতে ওর কৃপাণ আছে 
আর-এক হাতে হার। 

ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার! 

আসে নি ও ভিক্ষা নিতে, 

লড়াই করে নেবে জিতে 
পরানটি তোমার । 

ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার। 


মরণেরই পথ 'দয়ে ওই 
আসছে জশীবনমাঝে, 

ও যে আসছে বীরের সাজে। 
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে, 
যা আছে সব একেবারে 

করবে আঁধকার। 
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার। 


২৯ 


পথ 'দয়ে কে যায় গো চলে 
ডক 'দয়ে সে যায়। 
আমার ঘরে থাকাই দায়। 
পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে, 
বাজে আমার বৃকের মাঝে, 
বাজে বেদনায়। 

আমার ঘরে থাকাই দায়। 


৭৬ 


সরল 
১৫ ভাদ্র ১৩২১] 


সরল 
সন্ধ্যা 


১৬ ভাদু [১৩২১৯] 


রবীন্দ্ু-রচনাবলী ২ 


পার্ণমাতে সাগর হতে 
ছুটে এল বান, 

আমার লাগল প্রাণে টান। 
আপন মনে মেলে আঁখ 
আর কেন বা পড়ে থাকি 
(কসের ভাবনায়। 
আমার ঘরে থাকাই দায়। 


১ 


এই যে কালো মাটির বাসা 
শ্যামল সখের ধরা 
এইখানেতে আঁধার আলোয় 
স্বপনমাঝে চরা। 
এরই গোপন হদয়-পরে 
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে 
দুঃখে-আলো-করা । 


[বরহশ তোর সেইখানে যে 
একলা বসে থাকে_ 
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে 
নামাঁট তোমার ডাকে । 
দুঃখে যখন মিলন হবে 
আনন্দলোক মিলবে তবে 
সুধায় সুধায় ভরা । 


৩ 


বে থাকে থাক--না দ্বারে, 
যে যাব বা-না পারে। 


যাঁদ ওই ভোরের পাঁখ 
তোর নাম যায় রে ডাকি, 


একা তৃই চচে। যারে। 


পাতাল ৩৭৭ 


কুশড় চায়, আঁধার রাতে 
শাশরের রসে মাতে। 
ফোটা ফুল চায় না নিশা. 
প্রাণে তার আলোর তৃষা. 
কাঁদে সে অন্ধকারে। 


সরল 


সকাল 
১৭ ভাদ্র [১৩২১] 


৪ 


তোমার খোলা হাওয়া লাগয়ে পালে 
টুকরো ক'রে কাছি 


[বিকেল যে ধায় তাঁর 'পছে: 
রেখো না আর. বে'ধো না আর 
কৃলের কাছাকাঁছ। 


মাঝর লাগ আছ জাগি 
সকল রাত্িিবেলা, 

ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে 
করে কেবল খেলা। 

ঝড়কে আমি করব 'মিতে. 

ডরব না তার ভ্রুকুটিতে : 

দাও ছেড়ে দাও ওগো. আম 

তুফান পেলে বাঁচ। 


শাক্তাঁনকেতন 
?বকাল 
১৭ ভাদ্র [১৩২১৯] 


* আনি ৮ রবীন্দ্র-রচনাবলণী 


এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায় 
সেই কথা বালয়ো। 

মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার 
পরশখান 'দয়ো। 


হৃদয় আমার চায় যে 'দতে, 

কেবল নিতে নয়, 
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার 

যা-কছু সঞ্চয় । 
হাতখাঁন ওই বাঁড়য়ে আনো, 

দাও গো আমার হাতে 


রাখব তারে সাথে 
একলা পথের চলা আমার 

করব রমণীয়। 
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার 

পরশখান 'দয়ো। 

শান্তিনিকেতন 
১৮ ভাদ্র [১৩২১] 
৬ 


শরং তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি 

ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অত্গাঁল। 
শরং তোমার 'শাশর-ধোয়া কুন্তলে, 
বনের-পথে-লুটিয়ে-পড়া অণ্চলে 

আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চণ্ণলি। 


মাঁনক-গাঁথা ওই যে তোমার কঙ্কণে 
1ঝাঁলক লাগায় তোমার শ্যামল অগ্গানে। 
কুঞ্জ-ছায়া গুঞ্জরণের সংগশতে 
ওড়না ওড়ায় এ কী নাচের ভাঁঞ্গতে, 
িউল-বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি। 


১৯ ভাদ্র [১৩২১] 
২৭ 


ও আমার মন যখন জাগাল নারে 
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে। 
তর চলে যাবার শব্দ শুনে 
ভাঙল রে ঘূম- 
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অল্ধকারে। 


গীতালি ০ ৩৭৯ 


৮ 


মোর মরণে তোমার হবে জয় । 
মোর জীবনে তোমার পারচয় । 
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল 
আজ ঘারল তোমার পদতল, 
মোর আনন্দ সে যে মণিহার 
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়। 


মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়। 
মোর প্রেমে যে তোমার পারিচয়। 
মোর ধের্ধ তোমার রাজপথ 
সে যে লাঁজ্ঘবে বন-পর্বত, 
মোর বর্ধ তোমার জয়রথ 
তোমারি পতাকা শিরে বয়। 


সরল 
২৭ ভু [১৩২১৯] 


১৪১ 


এবার আমায় ডাকলে দূরে 
সাগরপারের গোপন পরে। 
বোঝা আমার নাময়েছি যে, 
সঙ্গো আমায় নাও গো নিজে, 
স্তব্ধ রাতের স্নশ্ধ সুধা 
পান করাবে তৃফাতুরে। 


৩৮০ রবশন্দ্র-রচনাবলী ২ 


আমার সন্ধ্যফুলের মধু 
এবার যে ভোশ্গ করবে বধ । 
তারার আলোর প্রদীপপখানি 
প্রাণে আমার জবালবে আনি, 
আমার ষত কথা ছিল 
ভেসে যাবে তোমার সরে। 


৩০ 


নাই কি রে তীর, নাই কি রে তোর তরণ। 
কেবাঁল কি ঢেউ আছে তোর-- 
হায় রে লজে মার। 
ঝড়ের কালো মেঘের পানে 
তাকিয়ে আছিস আকুল প্রাণে, 
দোখিস নে কি কাণ্ডারী তের 
হাসে যে হাল ধার। 


নাশার স্বপন তোর 

সেই কি এতই সত্য হল. 
ঘুচল না তার ঘোর? 

প্রভাত আসে তোমার পানে 

আলোর রথে, আশার গানে : 

সে খবর কি দেয় 'নি কানে 
আঁধার 'বিভাবরণী : 


সি ৯ 


২৪ ভাদু ১৩২৯] 


৩৯ 


নাই বা ডাক, রইব তোমার দ্বারে : 
মুখ ফিরালে ফিরব না এইবারে । 
বসব তোমার পথের ধুলার 'পরে 
এঁড়য়ে আমায় চলবে কেমন করে। 
তোমার তরে যে জন গাঁথে মালা 


গালের কুস্ম জুগিয়ে দেব তারে। 


গণতালি ৩৮১ 


রইব তোমার ফসল-খেতের কাছে 
যেথায় তোমার পায়ের চিহ্ন আছে। 
জেগে রব গভশর উপবাসে 
অন্ন তোমার আপ্পান যেথায় আসে। 
যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জবাল 
বসে রব সেথায় অন্ধকারে । 


সৃরুল হইতে শাশ্তিনিকেতনের পথে 
গোরুর গাঁড়তে 
২৬ ভাদ্র 1১৩২১] 


৩৭ 


না বাঁচাবে আমায় যাঁদ 
মারবে কেন তবে। 
সের তরে এই আয়োজন 

এমন কলরবে। 

আঁশ্নবাণে তৃণ যে ভরা, 

চরণভরে কাঁপে ধরা, 
জীবনদাতা মেতেছ যে 
মরণ-মহোংসবে। 


বক্ষ আমার এমন ক'রে 
বিদশর্ণ যে কর 

উৎস যাঁদ না বাহরায় 
হবে কেমনতরো ? 

এই যে আমার ব্যথার খাঁন 
জোগাবে ওই মনুকুটমাণি-_ 
মরণ-দুখে জাগাব মোর 
জশবন-বন্লভে। 


সবূজ হইতে শাল্তিনকেতনের পথে 
২৬ ভাছু [১৩২১] 


৩৩ 


যেতে যেতে একলা পথে 
নিবেছে মোর বাতি। 

ঝড় এসেছে, ওরে, এবার 
ঝড়কে পেলেম সাথশী। 

আকাশ-কোণে সর্বনেশে 

ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে, 

প্রলয় আমার কেশে বেশে 
করছে মাতামাতি। 


৩৮৭ 


রবশন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


যে পথ দিয়ে যষেতেছিলেম 
ভুলিয়ে দিল তারে, 

আবার কোথা চলতে হবে 
গভীর অন্ধকারে । 

বুঝি বা এই বজ্ত্ররবে 

নূতন পথের বার্তা কবে, 

কোন্‌ পুরীতে গিয়ে তবে 


প্রভাত হবে রাতি। 
সব্রং্ল 
অপরাহু 
২৬ ভা [১৩২১] 
৩৪ 


মাথায় আমার ধরতে দাও গো ধরতে দাও। 
ওই মাধূরী-সরোবরের নাই যে কোথাও তল 
হোথায় আমায় ডুবতে দাও গো মরতে দাও। 
দাও গো মূছে আমার ভালে অপমানের লিখা, 
নিভৃতে আক্ত বন্ধু তোমার আপন হাতের টিকা 

ললাটে মোর পরতে দাও গো পরতে দাও। 


বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে, 
শুকনো পাতা মলিন কুসুম ঝরতে দাও। 
পথ জুড়ে যা পড়ে আছে আমার এ জশবনে 
দাও গো তাদের সরতে দাও গো সরতে দাও । 
তোমার মহাভান্ডারেতে আছে অনেক ধন. 
কুঁড়য়ে বেড়াই মূঠা ভরে, ভরে না তায় মন. 
অন্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও। 


সব্র্ল 


"*৭ ভাদ্র [১৩২১7 


৩৫ 


কোন বারতা পাঠালে মোর পরানে 
আজ তোমার অরুণ-আলোয় কে জানে। 
বাণী তোমার ধরে না মোর গগনে, 
পাতায় পাতায় কাঁপে হদয়-কাননে, 
বাণশ তোমার .ফোটে লতাবিতানে। 


পাতাল ৩৮৩ 


তোমার বাণী বাতাসে সর লাগালো, 
নদীতে মোর ঢেউয়ের মাতন জাগালো। 
তরশ আমার আজ প্রভতের আলোকে 
এই বাতাসে পাল তুলে দিক পলকে, 
তোমার পানে বাক সে ভেসে উজানে । 


২৮ ভাদ্ু ১৩২১] 


৩৬ 


যেতে যেতে চায় না যেতে 
ফিরে ফিরে চায়, 
সবাই মিলে পথে চলা 
হল আমার দায়। 
দুয়ার ধরে দাঁড়য়ে থাকে, 
দেয় না পাড়া হাজার ডাকে; 
বাঁধন এদের সাধন-ধন. 
ছিপ্ড়তে যে ভয় পায়। 


আবেশভরে ধুলায় প'ড়ে 
কতই করে ছল. 
যখন বেলা যাবে চলে 
ফেলবে আঁখজল। 
নাই ভরসা. নাই যে সাহস. 
চিত্ত অবশ, চরণ অলস. 
লতার মতো জাঁড়য়ে ধরে 
আপন বেদনায় । 


শাক্তিনকেতন 
২৮ ভাদু [১৩২১] 


৩৭ 


সেই তো আম চাই। 
সাধনা যে শেষ হবে মোর 
সে ভাবনা তো নাই। 
ফলের তরে নয় তো খোঁজা, 
কে বইবে সে বিষম বোঝা, 
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে 
আবার ফূল ফুটাই। 


৩৮৪ রবধল্দ্র-রচনাবলশ ৮ 


এমান করে মোর জাবনে 
অসীম ব্যাকুলতা, 
নিত্য নূতন সাধনাতে 
নিতা নূতন ব্যথা । 
পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি, 
আবার আম দু হাত মোল; 
নিত্য দেওয়া ফুরায় নাধে 
ণনত্য নেওয়া তাই। 


শাল্তিনকেতন 
২৮ তাদ্র [১৩২৯] 


৩৮ 


শেষ নাহ বে 

শেষ কথা কে বলবে। 

আগুন হয়ে জঞলবে। 
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা 
বরফ জমা সারা হলে 

নদ হয়ে গলবে। 


ফুরায় ঘা, তা 
ফুরায় শুধু চোখে, 
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার 
যায় চলে আলোকে । 
পুরাতনের হৃদয় টুটে 
আপনি নৃতন উঠবে ফুটে, 
জীবনে ফুল ফোটা হলে 
মরণে ফল ফলবে। 
সুরুল 


অশ্পরাহু 
২৮ ভাদ্র [১০২১] 


৩৯ 


নারে তোদের ফিরতে দেব না রে_ 
মরণ যেথায় লুকিল্পে বেড়ায় 
সেই আরামের দ্বারে। 
চলতে হবে সামনে সোজা, 
ফেলতে হবে 'মথ্যা বোঝা, 
টলতে আম দেব না যে 
আপন ব্যথা-ভারে। 


গীতালি ৩৮৫ 


নারে তোদের রইতে দেব না রে_ 
দবানাশ ধূলাখেলায় 
খেলাঘরের দ্বারে । 
চলতে হবে আশার গানে 
প্রভাত-আলোর উদয়-পানে; 
নিমেষতরে পাবি নেকো 
বসতে পথের ধারে। 


নারেতোদের থামতে দেব না রে- 
কানাকাঁন করতে কেবল 
কোণের ঘরের দ্বারে। 
ওই যে নীরব বজ্রবাণশ 
আগুন বৃকে দিচ্ছে হানি, 
সইতে হবে বইতে হবে 
মানতে হবে অরে। 


সরল 
অপরাহু 
২৮ ভান্র [1১৩২১] 


৪০ 


মনকে হোথায় বাঁসয়ে রাখস নে। 
তোর ফাটল-ধরা ভাঙা ঘরে 
ধূলার 'পরে পড়ে থাকস নে। 
ওরে অবশ, ওরে খ্যাপা, 
মাটির 'পরে ফেলাব রে পা, 
তারে 'নিয়ে গায়ে মাথখস নে। 


ওই প্রদীপ আর জবালিয়ে রাখস নে__ 
রাতি যে তোর ভোর হয়েছে 
স্বপন নিয়ে পড়ে থাকিস নে। 
উঠল এবার প্রভাত-রাঁব, 
খোলা পথে বাহর হবি, 
[মিথ্যা ধুলায় আকাশ ঢাকিস নে। 


সরল 
২৯ ভাদ্র [১৩২৯] 


৪১ 


এতটুকু আঁধার বাদ 
লুকিয়ে রাখিস বুকের 'পরে 
আকাশ-ভর্া সর্ধতারা 
মিথ্যা হবে তোদের তরে। 
॥২।১৫ 


৩৮৬ 


সরল 
৩৯ ভার [১৩২৯] 


রষণল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


শিশির-ধোয়া এই বাতাসে 

হাত বৃলাল ঘাসে ঘাসে, 

বার্থ হবে কেবল যে সে 
তোদের ছোটো কোণের ঘরে । 


মুস্ধ ওরে, স্বপনঘোরে 
যাঁদ প্রাণের আসনকোণে 
ধুূলায়-গড়া দেবতারে 
লুকিয়ে রাখস আপন মনে_- 
চিরাঁদনের প্রভু তবে 
তোদের প্রাণে বিফল হবে, 
বাইরে সে যে দাঁড়য়ে রবে 


কত-না যন্গা-য'গান্তরে। 


সুরুল 
৩০ তাদ্র [১৩২১৯] 


৪২ 


কাঁচা ধানের খেতে যেমন 
শ্যামল সুধা ঢেলেছ গো 
তেমনি করে আমার প্রাণে 
ণনাবড় শোভা মেলেছ গো। 
যেমন করে কালো মেঘে 
তোমার আভা গেছে লেগে, 
তেমান করে হৃদয়ে মোর 
চরণ তোমার ফেলেছ গো। 


বসন্তে এই বনের বায়ে 
যেমন তুমি ঢাল ব্যথা 
তেমনি করে অন্তরে মোর 
ছাপিয়ে ওঠে ব্যাকুলতা। 
দিয়ে তোমার রুদ্র আলো 
বজ-আগুন যেমন জাল 
তেমনি তোমার আপন তাপে 
প্রাণে আগনন জেঙলেছ গো। 


গীতা ৩৮৭, 


৪৩ 


দুঃখ বাদ নাপাবেতো 
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে। 
িববকে বিষের দাহ 'দিয়ে 
দহন করে মারতে হবে। 
জবলতে দে তোর আগুনটারে, 
ভয় কিছু না করিস তারে, 
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন 
জবলবে না আর কু তবে। 


এড়য়ে তাঁরে পালাস নারে 
ধরা দিতে হোস না কাতর। 
দশর্ঘ পথে ছুটে কেবল 
দীর্ঘ করিস দুঃখটা তোর । 
মরতে মরতে মরণটারে 
শেষ করে দে একেবারে, 
তার পরে সেই জাঁবন এসে 
আপন আসন আপান লবে। 


শাক্তানকেতন 
১ আশ্বিন [১৩২১] 


নারেনারে হবে না তোর স্বর্গসাধন-_ 
সেখানে যে মধুর বেশে 
ফাঁদ পেতে রয় সখের বাঁধন। 
ভেবোছিলি দিনের শেষে 
তপ্ত পথের প্রান্তে এসে 
সোনার মেঘে মিলিয়ে যাবে 
সারা দিনের সকল কাঁদন। 


নারেনারে হবেনা তোর হবে না তা-_ 
সম্ধ্যাতারার হাসির নীচে 
হবে না তোর শয়ন পাতা । 
পাঁথক বন্ধু পাগল করে 
পথে বাহির করবে তোরে, 
হদয় যে তোর ফেটে গিয়ে 
ফুটবে তবে তাঁর আর্াধন। 


শাষ্তিনিকেতন 
১ আশ্যিন [১৩২১৯] 


৩৮৮ 


রবীল্দ্ু-রচনাবলণী ২ 


৪ 


তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে, 
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে। 
এই যে আলো সর্ষে গ্রহে তারায় 
ঝরে পড়ে শত লক্ষ ধারায়, 
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে। 


তোমার ফুলে যে রঙ ঘুমের মতো লাগল 
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল। 
যে প্রেম কাঁপায় বিশ্ববণীণায় পুলকে 
সংগীতে সে উঠবে ভেসে পলকে 
যোদন আমার সকল হৃদয় হরবে। 


স্র্ধল 
সঙ্থ্য 
১ আশ্বিন [১৩২১] 


৪৬ 


না গো এই যে ধুল।, আমার না এ। 
তোমার ধূলার ধরার 'পরে 
উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে । 
দিয়ে মাটি আগুন জবি 
রচলে দেহ পূজার থালি, 
শেষ আরতি সারা করে 
ভেঙে যাব তোমার পায়ে। 


ফুল যা ছিল পূজার তরে, 
যেতে পথে ডালি হতে 

অনেক যে তার গেছে পড়ে। 
কত প্রদীপ এই থালাতে 


সাঁজয়োছলে আপন হাতে, 

কত যে তার নিবল হাওয়ায়-- 

পেশছল না চরণ-ছায়ে। 
সরল 
প্রভাত 

২ আমশ্বন [১৩২১৯] 
৪৭ 
এই কথাটা ধরে রাখস 


মানত তোরে পেতেই হবে। 
যে পথ গেছে পারের পানে 
সে পথে তোর যেতেই হবে। 


গশতাঁলি ৩৮৯ 


সবর 
অপরাহ 
২ আশ্বিন [১৩১১] 


৪৬ 


লক্ষ খন আসবে তখন 
কোথায় তারে 'দাঁব রে ঠাঁই। 
দেখ রে চেয়ে আপন-পানে 
পঙ্মাট নাই. পচ্গাঁট নাই। 
[ফরছে কেদে প্রভাত-বাতাস, 
আলোক বে তোর ম্লান হতাশ, 
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে 
শৃধায় আজি নীরবে তাই। 


কত গোপন আশা নিয়ে 
কোন্‌ সে গহন রান্িশেষে 
অগাধ জলের তলা হতে 
অমল কুশড় উঠল ভেসে। 
হল না তার ফুটে ওঠা, 
কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা, 
মর্তয-কাছে স্বর্গ যা চায় | 
সেই মাধুরী কোথা রে পাই। 


পরার 
২ জামিন [ ১৩২১] 


৩৯০ 


সূরূল হইতে শাক্তানকেতনের 
৭ আশ্বিন [১৩২১] 


রবীল্দ-রচনাবলশ ২ 


৪৯ 


ওই অমল হাতে রজন” প্রাতে 
আপনি জবাল' 
এই তো আলো-_ 
এই তো আলো। 
এই তো প্রভাত, এই তো আকাশ, 
এই তো পৃজার পস্পাবকাশ, 
এই তো বিমল, এই তো মধুর, 
এই তো ভালো-_ 
এই তো আলো-_ 
এই তো আলো। 


আঁধার মেঘের বক্ষে জেগে 
আপাঁন জবাল' 
এই তো আলো-_ 
এই তো আলো। 
এই তো বঞ্জা তাঁড়ৎ-জহালা, 
এই তো দুখের অশ্নিমালা, 
এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্তি, 
এই তো ভালো-_ 
এই তো আলো-_ 
এই তো আলো। 


9০ 


মোর হদয়ের গোপন বিজন ঘরে 

একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-পরে-- 
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো। 

রুদ্ধ দ্বারের বাহরে দাঁড়ায়ে আম 

আর কতকাল এমনে কাটবে স্বামশ-- 
প্রিরতম হে জাগো জাগো জাগো। 


রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে, 

আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে-_ 
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো। 

জাঁবনে আমার সংগত দাও আনন, 

নীরব রেখো না তোমার বীপার বাণশ-_ 
প্রশ্নতম হে জাগো জাগো জাগো । 


থাশতাঁল ৩৯১ 


মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে, 

মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে-__ 
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো । 

হৃদয়পান্ন সুধায় পূর্ণ হবে, 

তিমির কাঁপবে গভশর আলোর রবে-_ 
প্রয়তম হে জাগো জাগো জাগো। 


সুর্ল 
প্রভাত 
৮ আশ্বিন [১৩২১] 
&১ 
খুশি হ তুই আপন মনে। 
'রন্ত হাতে চল-না রাতে 
নিরৃদ্দেশের অন্বেষণে । 


চাস নে কিছু, কোস নে কিছ, 
কারস নে তোর মাথা নিম, 
আছে রে তোর হৃদয় ভরা 

শূন্য ঝুঁলির অলখ ধনে। 


নাচুক-না ওই আঁধার আলো-_ 
তুলুক-না ঢেউ 'দবানাশ 
চার দিকে তোর মন্দ ভালো । 
তোর তরী তুই দে খুলে দে, 
গান গেয়ে তুই পাল তুলে দে, 
অক্‌ল-পানে ভাসাব রে তুই, 


হাসাব রে তুই অকারণে। 
স্বয়ং 
সম্ধ্যা 
৮ আশিবন [১৩২১৯] 
&২ 
সহজ হবি সহজ হবি 


ওরে মন, সহজ হাবি। 
কাছের জিনিস দূরে রাখে 

তার থেকে তুই দূরে রণব। 
কেন রে তোর দু হাত পাতা । 
দান তো না চাই, চাই যে দাতা, 
সহজে তুই দিবি যখন 

সহজে তুই সকল লাঁব। . 


৩৯২ 


সুর্‌ল 
প্রভাত 
১ আশ্বিন [১৩২১] 


শাঁল্তিনিকেতন 
অপরাহু 
৯ আশ্বিন ৯৩২৯] 


৬৩ 


ওরে ভশরু, তোমার হাতে 
নাই ভূবনের ভার। 
হালের কাছে মাঝ আছে 
করবে তরণ পার। 


তুফান মাঁদ এসে থাকে 
তোমার কিসের দায়-- 
চেয়ে দেখো ঢেউয়ের খেলা. 
কাজ ক ভাবনায় । 
আসুক-নাকো গহন রাতি. 
হোক-না অন্ধকার -. 
হালের কাছে মাঝ আছে 
করবে তর পার। 


পশ্চিমে তৃই তাঁকয়ে দেখিস 
মেঘে আকাশ ডোবা; 

আনন্দে তুই পুবের দিকে 
দেখ-না তারার শোভা । 


সাথশ যারা আছে, তারা 
তোমার আপন ব'লে 
ভাব কি তাই রক্ষা পাবে 
তোমার ওই কোলে? 
উঠবে রে ঝড়, দুলবে রে বুক, 
জাগবে হাহাকার-_ 
হালের কাছে মাঝি আছে 
করবে তরশ পার। 


গাীতালি ৩৯৩ 


6৪ 


চোখে দেখিস, প্রাণে কানা । 
হিয়ার মাঝে দেখ্‌ন্না ধরে 
ভুবনখানা। 
প্রাণের সাথে সে যে গাঁথা, 
সেথায় তারই আসন পাতা, 
বাইরে তারে রাখিস তবু 
অন্তরে তার যেতে মানা £ 


তারই কন্ঠে তোমার বাণশ। 
তোরই রঙে রাঙন তারই 
বসনখান। 
যে জন তোমার বেদনাতে 
লুকিয়ে খেলে দিনে রাতে, 
সামনে যে ওই রূপে রসে 
সেই অজানা হল জানা। 


ভা? তি নিকেতন 


১১ আঁশবন 1১৩২৯] 
৫৫ 


আশগ্নবীণা বাজাও তুম 
কেমন করে। 
আকাশ কাঁপে তারার আলোর 
গানের ঘোরে। 
তেমনি করে আপন হাতে 
ছ*লে আমার বেদনাতে, 
জীবন-'পরে। 


বাজে বলেই বাজাও তুমি; 
সেই গরবে 

ওগো প্রভু আমার প্রাণে 
সকল পবে। 
[বষম তোমার বাহিম্ঘাতে 
বারে বারে আমার রাতে 
জবালিয়ে দলে নৃতন তারা 

বাথায় ভ'রে। 
শরশজ্তানিফেতন 


রা 
১৯৩ আশ্বন [১৩২১] 


র২।১৫ক 


৩৯১৪ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


৫, 


আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো। 
কে এল মোর অঙ্গনে, কে জানে গো। 
হৃদয় আমার উদাস করে 
কেড়ে নিল আকাশ মোরে, 
বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো। 


দিগন্তের ওই নীল নয়নের ছায়াতে 
কুসুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে। 
মোর হদয়ের সগম্ধ যে 
বাহর হল কাহার খোঁজে, 
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো। 


শান্তিনিকেতন 
১৪ আশ্বন [১৩২১] 


০] 


তোমার দয়ার খোলার ধ্ৰনি 


শান্তিনিকেতন 
১৬ জাশ্ষিন [১৩২১] 


ওই গো বাজে 
হদয়-মাঝে। 
তোমার ঘরে নাশিভোরে 
আগল যদ গেল সরে 
আমার ঘরে রইব তবে 
কিসের লাজে। 


অনেক বলা বলেছি, সে 
মথ্যা বলা। 
অনেক চলা চলোছি, সে 
মিথ্যা চলা। 
আজ যেন সব পথের শেষে 
তোমার দ্বারে দাঁড়াই এসে, 
ভূলিয়ে যেন নেয় না মোরে 
আপন কাজে । 


গণতাল ৩৯৫ 


&৬৮ 


প্রেমের প্রাণে সইবে কেমন করে-_ 
তোমার যেজন সে যাঁদ গো 
দ্বারে দ্বারে ঘোরে । 
কাঁদয়ে তারে ফিরিয়ে আন, 
কিছুতেই তো হার না মান, 
তার বেদনায় তোমার অশ্রু 
রইল যে গো ভরে। 


সামান্য নয় তব প্রেমের দান__ 
বড়ো কঠিন ব্যথা এ যে 
বড়ো কঠিন টান। 
মরণ-স্নানে ডুবিয়ে শেষে 
সাজাও তবে 'মলন-বেশে, 
সকল বাধা ঘুচিয়ে ফেলে 
বাঁধো বাহুর ডোরে। 


শাল্তীনকেতন 
১৬ আঁশ্বন [১৩৯৯] 


$৯১ 


পথে যাঁদ ছয়ে পাড় কভু। 
এই যে হিয়া থরথর 
কাঁপে আজি এমনতরো 
এই বেদনা ক্ষমা করো 
ক্ষমা করো প্রডু। 


এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু 
পছন-পানে তাকাই যদি কভু । 
দিনের তাপে রোদ্ুজবালায় 
শুকায় মালা পৃজার থালায়, 
সেই ম্লানতা ক্ষমা করো 
ক্ষমা করো প্রভূ। 


শাঁজ্তানকেতন 
১৬ আম্ষিন [১৩২১৯] 


৩৯৬ 


রবশল্দ্-রচনাবলশ ২ 


৬০ 


আমার আর হবে না দোর- 

আমি শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরশী। 
তুমি ক নাথ দাঁড়য়ে আছ আমার যাবার পথে। 
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে মোর বাতায়ন হতে 

আমার আর হবে না দেরি। 


আমার কাজ হয়েছে সারা, 
এখন প্রাণে বাঁশ বাজায় সন্ধ্যাতারা । 
দেবার মতো যা ছিল মোর নাই কিছু আর হাতে, 
তোমার আশর্বাদের মালা নেব কেবল মাথে 


এখন আর হবে না দোর। 


শান্তিনকেতন 
[১৩২১] 


৬৯ 


ওই যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার 
সোনার অলংকার। 

ওই সে আকাশে লটায়ে আকুল চুল 

অঞ্জাল ভরি ধারল তারার ফুল, 
পূজায় তাহার ভারল অন্ধকার । 


ক্লান্তি আপন রাঁখয়া দিল সে ধারে 
স্তব্ধ পাখির নীঁড়ে। 

বনের গহনে জোনাক-রতন-জবালা 

লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপমালা 
জপিল সে বারবার । 


ওই যে তাহার লুকানো ফুলের বাস 
গোপনে ফেলল শবাস। 

ওই যে তাহার প্রাণের গভসর বাণশ 

শান্ত পবনে নীরবে রাখল আন 
আপন বেদনাভার। 


পাতাল ৩১৯৭ 


ওই যে নয়ন অবগ্ঠনতলে 
ভাঁসল শিশিরজলে। 
ওই যে তাহার বিপুল রূপের ধন 
অরূপ আঁধারে কাঁরল সমর্পণ 
চরম নমস্কার । 
শাঁন্তানকেতন 


সম্ধ্যা 
১৬ আশ্বন [১৩২১] 
৬ 


দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো - 
গভীর শান্তি এ যে, 
আমার সকল ছাড়য়ে গিয়ে 
উঠল কোথায় বেজে। 
ছাঁড়য়ে গৃহ ছাঁড়য়ে আরাম, ছাঁড়য়ে আপনারে 
সাথে করে নিল আমায় জল্মমরণপারে_ 
এল পাঁথক সেজে। 
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো- 
গভীর শান্তি এ ষে। 


চরণে তার 'নাখল ভুবন নীরব গগনেতে 
আলো-আঁধার আচলখান আসন দিল পেতে। 
এত কালের ভয় ভাবনা কোথায় যে যায় সরে, 


ভালোমন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভরে, 
কালিমা যায় মেজে। 
দুখ এ নয়, সখ নহে গো- 
গভীর শান্তি এ ষে। 
শান্তানকেতন 
রাতি 


১৬ আশ্বিন [১৩২১] 


৬৩ 


এদের পানে তাকাই আম 
বক্ষে কাপে ভয়। 
সব পেরিয়ে তোমায় দোখ 
আর তো কিছ নয়। 
একটুখান সামনে আমার আঁধার জেগে থাকে 
সেইটূকুতে সূর্ধতারা সবই আমার ঢাকে। 
তার উপরে চেয়ে দোখি 
আলোয় আলোময়। 


৩৯৮ রবীল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


ছোটো আমার বড়ো হয় যে 
যখন টানি কাছে-- 
বড়ো তখন কেমন করে 
লুকায় তারি পাছে। 
কাছের পানে তাকিয়ে আমার দিন তো গেছে কেটে, 
এবার যেন সন্ধ্যাবেলায় কাছের ক্ষুধা মেটে-_ 
এতকাল যে রইলে দরে 
তোমারি হোক জয়। 
শান্তিনিকেতন 


রাশি 
১৬ আশ্্বন [১৩২১] 


৬৪ 


'হসাব আমার মিলবে না তা জানি, 
যা আছে তাই সামনে দিলাম আনি। 
করজোড়ে রইনু চেয়ে মুখে 
বোঝাপড়া কখন যাবে চুকে, 

তোমার ইচ্ছা মাথায় লব মানি। 


গর্ব আমার নাই রাহল প্রভু, 
চোখের ভ্রুল তো কাড়বে না কেউ কভু । 
ধুলার 'পরে পাতব আসনখান। 


শাক্তানকেতন 
রাত 
১৬ আশ্বন [১৩২১] 


৬৫ 


নণেঘ বলেছে ধাব বাব, 
রাত বলেছে যাই। 
সাগর বলে. কজ মিলেছে 
আমি তো আর নাই। 
দুঃখ বলে. রইনু চুপে 
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে : 
আম বলে, িলাই আম 
আর কিছু না চাই। 


গাশতাঁল ৩৯৯ 


ভূবন বলে, তোমার তরে 
আছে বরণমালা। 
গগন বলে, তোমার তরে 
লক্ষ প্রদীপ জবালা। 
প্রেম বলে বে' বদগোে বদগে 
তোমার লাগ আছি জেগে। 
মরণ বলে, আম তোমার 


জশবন-তরণ বাই। 
শাক্তানকেতন 
প্রভাত 
১৭ আশ্বিন [১৩২১] 
৬৬ 
কাণ্ডারী গো, যাঁদ এবার 
পেশছে থাক কলে, 


হাল ছেড়ে দাও, এখন আমার 
হাত ধরে লও তুলে। 
ক্ষণেক তোমার বনের ঘাসে 
বপাও আমায় তোমার পাশে, 
রাত্রি আমার কেটে গেছে 
ঢেউয়ের দোলায় দুলে । 


কাণ্ডারশ গো. ঘর যাঁদ মোর 
না থাকে আর দরে, 
ওই যাঁদ মোর ঘরের বাঁশ 
শেষ বাঁজয়ে দাও গো 'চিতে 
অশ্রুজলের রাগিণীতে 
পথের বাঁশিখানি তোমার 
পথতরুর মূলে। 


শাক্তানকেতন 


প্রভাত 
১৭ আশ্বন [১৩২১৯] 


৬৭ 


ফুল তো আমার ফ্যারয়ে গেছে. 
শেষ হল মোর গান; 
এবার প্রভূ, লও গো শেষের দান। 


9০০ রবাল্দ্-রচনাবলী ২ 


অশ্রুজলের পদ্মখানি 
চরণতলে 'দলাম আনি. 
ওই হাতে মোর হাত দুটি লও, 
লও গো আমার প্রাণ । 
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান। 


ঘুচিয়ে লও গো সকল লজ্জা 
চুকিয়ে লও গো ভয়। 
বিরোধ আমার যত আছে 
সব করে লও জয়। 
লও গো আমার নিশথরাতি, 
লও গো আমার ঘরের বাত, 
লও গো আমার সকল শান্তি, 


সকল আঁভমান। 
এবার প্রভূ. লও গো শেষের দান। 
শান্তিনিকেতন 
প্রভাত 
১৭ আম্বন ১৩২১ 
৬৮ 


তোমার ভুবন মযে আমার লাগে । 
তোমার আকাশ অসীম কমল 
অন্তরে মোর জাগে। 
এই সবৃজ এই নীলের পরশ 
সকল দেহ করে সরস. 
রন্তু আমার রাঁঙয়ে আছে 
তব অরুণরাগে । 


আমার মনে এই শরতের 
আকুল আলোখান 
এক পলকে আনে যেন 
বহুযুগের বাণী। 
নিশীথরাতে নিমেষহারা 
তোমার যত নাঁরব তারা 
এমন করে হদয়ষ্বারে 
আমায় কেন মাগে। 


১৭ আশ্বন [১৩২১] 


শাংকতনিকেতন 
সম্ধা 
১৭০ আশিবন [১৩২১] 


হাল্তানকেতন 
সম্ধ্যা 
১৭ আশ্বধন [১৩২১] 


গণতাল ৪০১ 


৬৭) 


তোমার কাছে এ বর মাগি 
মরণ হতে যেন জাগি 
গানের সরে। 
যেমনি নয়ন মেল. যেন 
মাতার স্তন্যসধা-হেন 
নবশন জীবন দেয় গো পুরে 
গানের সুরে। 


সেথায় তরু তৃণ যত 
মাটির বাঁশ হতে ওঠে 
গানের মতো । 
আলোক সেথা দেয় গো আন 
আকাশের আনন্দবাণশ, 
হদয়-মাঝে বেড়ায় ঘরে 
গানের সরে। 


৭€) 


আপন হতে বাহর হয়ে 
বাইরে দাঁড়া, 
বুকের মাঝে বিশবলোকের 
পাবি সাড়া। 
এই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে 
সকল পরান 'দিক-না নাড়া 
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া। 


বোসনা ভ্রমর এই নীলিমায় 
আসন লয়ে 
অরুণ-আলোর স্বর্ণরেণু- 
মাথা হয়ে। 
যেখানেতে অগাধ ছুটি 
মেল সেথা তোর ডানা দু, 
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া । 


৪০২ রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


৭১৯ 


এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে, 
এ দেহ মন ভূমানন্দময় হবে। 
চোখে আমার মায়ার ছায়া টুটবে গো. 
িশবকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো. 
এ জশবনে তোমার নাথ জয় হবে। 


রন্তু আমার 'বিশবতালে নাচবে বে, 
হৃদয় আমার পুল প্রাণে বাঁচবে ষে। 
কাঁপবে তোমার আলো-বীণার তারে সে, 
দুলবে তোমার তারা-মাঁণর হারে সে. 
বাসনা তার ছাঁড়য়ে গিয়ে লয় হবে। 


শাল্তানকেতন 
প্রভাত 
১৮ আশ্বন [১৩২১৯] 
৭৭. 
ওগো আমার হদয়বাসশ, 


আজ কেন নাই তোমার হাসি। 
সন্ধ্যা হল কালো মেঘে, 
চাঁদের চোখে আঁধার লেগে: 
বাজল না আজ প্রাণের বাঁশি । 


রেখোছ এই প্রদীপ মেজে, 

জ্বালেয়ে দলেই জহলবে সে ুঘ। 
একটুকু মন দিলেই তবে 
তোমার মালা গাঁথা হবে, 

তোলা আছে ফুলের রাঁশ। 
শান্তিনকেতন 
সন্ধ্যা 
১৮ আশ্বন [১৩২১] 


৭৩ 


পৃশ্প 'দয়ে মার যারে 
'চিনল না সে মরণকে। 
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সেষে 
ধরবে তোষার চরণকে। 
সবার নীচে ধূলার 'পরে 
ফেল যারে মৃত্যুশরে 
সে ষে তোমার কোলে পড়ে, 
ভয় কণ বা তার পড়নকে। 


গীতাল ৪০৩ 


আরামে বার আঘাত ঢাকা, 
কলঙ্ক বার সদগগম্ধ, 
নয়ন মেলে দেখল না সে 
রদ্দ্র ম5খের আনন্দ । 
মজল না সে চোখের জলে, 


পেশছল না চরণতলে, 
তিলে তিলে পলে পলে 
মল যেজন পালক্কে। 
শাক্তানকেতন 
প্রভাত 
১৯ আশিবন [১৩২১] 


৭৪ 


আমার সরের সাধন রইল পড়ে। 
চেয়ে চেয়ে কাটল বেলা 
কেমন করে। 
দেখি সকল অঙ্গা দিয়ে, 
কশ যে দোখ বলব কণী এ। 
গানের মতো চোখে বাজে 
রূপের ঘোরে। 


সবুজ সংধা এই ধরণণর 
অঞ্জলিতে 
কেমন করে ওঠে ভরে 
আমার 'চতে। 
আমার সকল ভাবনাগুণল 
ফুলের মতো নিল তৃঁল, 
আমশিবনের ওই আঁচলখাঁন 
গেল ভরে। 


শাজ্তানকেতন 
১৯৯ আম্বন [১৩২১৯] 


৪098 


রবীন্দ্র-রচনাধলশ ২ 


যেখানে ওই গ্রামের বধ আসে জলে-- 
সেখানে নয়। 

যেখানে নীল মরণলশলা উঠছে দুলে 

সেখানে মোর গানের তরী দলেম খুলে । 


এবার. বীণা, তোমায় আমায় 

আমরা একা । 
অন্ধকারে নাই বা কারে 

গেল দেখা। 
কুঞ্জবনের শাখা হতে যে ফুল তোলে 

সে ফল এ নয়। 
বাতায়নের লতা হতে যে ফুল দোলে 

সে ফুল এ নয়। 
দিশাহারা আকাশভরা সরের ফুলে 
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে । 


শাক্তানিকেতন 


তি 
[১৩২১7 


€ ৮৭ 
০ 


ঘরের থেকে এনোছলেম 
প্রদীপ জেহলে-- 
ডেকোছিলেম, "আয় রে তোরা 
পথের ছেলে । 
বলোছিলেম, “সন্ধ্যা হল, 
তোমরা পুজার কুসৃম তোলো, 
আমার প্রদীপ দেবে পথে 
কিরণ মেলে ।' 


পথের আঁধার পথে রেখে 
এলেম [ফিরে 
প্রদীপ হাতে পথ দেখানো 
ছেড়েছি রে। 
এবার বাল, 'ওগো আলো, 
আমায় তুমি আপনি জবালো. 
ভাঙা প্রদীপ পথের ধূলায় 
দিলেম ফেলে।' 


শাক্তানকেতন 
১৯১ আশ্বিন ১৩২১] 


গশতাল ৪8০৫ 


৭ 


সম্ধয হল, একলা আছি বলে 

এই যে চোখে অশ্রু পড়ে গলে 
ওগো বন্ধু, বলো দোখ 
শুধু কেবল আমার এ কি। 

এর সাথে যে তোমার অশ্রু দোলে । 


থাক-না তোমার লক্ষ গ্রহতারা, 

তাদের মাঝে আছ আমায়-হারা । 
সইবে না সে. সইবে না সে, 
ঠানতে আমায় হবে পাশে, 

একলা তৃমি, আমি একলা হলে। 


শাক্তানকেতন 


সম্ধ্যা 
১৯ আশ্বিন [১৩২১] 


৭৮ 


বিশ্বজোড়া ফাদ পেতেছ, 
কেমনে দিই ফাঁকি 
আধেক ধরা পড়েছি গো, 
আধেক আছে বাঁক। 
কেন জানি আপনা ভুলে 
বারেক হদয় যায় ষে খুলে, 
বারেক তারে ঢাক 
আধেক ধরা পড়োছি যে 
আধেক আছে বাঁকি। 


বাহর আমার শান্ত যেন 
কঠিন আবরণ-_ 
অন্তরে মোর তোমার লাগ 
একাট কাম্বা-ধন। 
হৃদয় বলে তোমার দিকে 
চায় না কেন আঁখ-- 
আধেক ধরা পড়েছি যে 
আধেক আছে বাকি। 


শাক্তানকেতন 
রা 
১৯ আশ্বন ! ১৩২১] 


৪8০৬ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


৭৪) 


তোমায় সৃন্টি করব আমি 
এই ছিল মোর পণ। 
দনে দিনে করোছিলেম 
তাঁর আয়োজন। 
তাই সাজালেম আমার ধুলো, 
আমার ক্ষতধাতৃফাগ,লো, 
আমার যত রাঁঙুন আবেশ. 
আমার দহঃস্বপন। 


আজ তোমারে ডাঁক- 
'ভাঙো আমার আপন মনের 

মায়া-ছায়ার ফাঁক। 
তোমার শুভ্র অরুপ কান্তি, 
তোমার শান্ত, তোমার বাহ্‌ 

ভরুক এ জীবন।' 


প্রভাত 
স্ব আশ্বন [১৩২১] 


৮০ 


সারা জীবন দল আলো 
সূর্য গ্রহ চাঁদ, 
তোমার আশীর্বাদ হে প্রভূ, 
তোমার আশীর্বাদ। 
মেঘের কলস ভ'রে ভ'রে 
প্রসাদ-বার পড়ে ঝরে, 
সকল দেহে প্রভাত-বায়; 
ঘুচায় অবসাদ-_ 
তোমার আশীর্বাদ । 


তৃণ যে এই ধুলার 'পরে 
পাতে আঁচলখানি, 
এই যে আকাশ 'চির-নীরব 
অমৃতময় বাণী-_ 
ফুল যে আসে 'দনে 'দিনে 
বিনা রেখার পর্থট চিনে, 


গশতালি 8০৭ 
এই যে ভূবন দিকে দিকে 


পুরায় কত সাধ-- 

তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু, 

. তোমার আশাবাদ । 
শাক্তিনিকেতন 
প্রভাত 


২০ আশ্িবন [১৩২১] 


৮১ 


সারয়ে দিয়ে আমার ঘুমের 

পর্দাখানি 
ডেকে গেল 'নিশীথরাতে 

কে না জানি। 
কোন্‌ গগনের দিশাহারা 
তন্দ্রাবিহীন একাঁট তারা £ 
কোন্‌ রজনীর দুঃস্বপনের 

আর্তবাণশী : 
ডেকে গেল নিশীথরাতে 

কে না জান। 


আঁধার রাতে ভয় এসেছে 
কোন সে নীড়ে। 
বোঝাই তরণ ডুবল কোথায় 
পাষাণ তীরে। 
এই ধরণীর বক্ষ টুটে 
এ কাঁ রোদন এল ছুটে 
আমার বক্ষে বিরামহারা 
বেদন হানি 2 
ডেকে গেল নিশশথরাতে 
কে না জান। 


শাক্তাঁনকেতন 
২১ আঁশ্বন [১৩২১] 


৮২ 


বাথার বেশে এল আমার দ্বারে 

কোন আঁতাথ, 'ফারিয়ে দেব না রে। 
জাগব বসে সকল রাত: 
ঝড়ের হাওর়ায় ব্যাকুল বাত 

আগুন দিয়ে জবালব বারে বারে। 


রবশল্্-রচনাবলশী ২ 


আমার বাদ শান্ত নাহি থাকে 

ধরার কাম্না আমায় কেন ডাকে। 
দুঃখ দিয়ে জানাও, রব, 
ক্ষুদ্ধ আমি নই তো ক্ষ্র, 

ভয় 'দয়েছ ভয় করি নে তারে। 
বাথা যখন এল আমার দ্বারে 
তারে আমি 'ফারয়ে দেব না রে। 


8০0৮ 


শাল্তাঁনকেতন 
২১ আ্বন | ১৩২১] 


৮৩ 


আম পাঁথক. পথ আমার সাথাী। 
দিন সে কাটায় গাঁণ গাঁণ 
বিশবলোকের চরণধ্নি, 
তারার আলোয় গার সে সারা রাঁত। 
কত ধুগের রথের রেখা 
বক্ষে তাহার আঁকে লেখা, 


বাহর হলেম কবে সে নাই মনে। 
যাল্া আমার চলার পাকে 
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে 

নৃতন হল প্রাত ক্ষণে ক্ষণে! 
যত আশা পথের আশা, 
পথে যেতেই ভালোবাসা, 
পথে চলার 'নিতারসে 

দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি। 


শান্তিনিকেতন 
২১ আখ্বন [১৩২১ 


৮৪ 


বৃন্ত হতে ছিন্ন কারি শুদ্র কমলগুল 
কে এনেছে তুলি। 
তব ওরা চায় যে মুখে নাই তাহে ভংন্সনা. 
শেষ-নিমেষের পেয়ালা-ভরা অম্লান সাল্রনা, 
মরণের মন্দিরে এসে মাধুরী-সংগত 
বাজায় ক্লান্তি ভুলি 
শুভ্র কমলগলি। 


. গ্কাণতালি ৪০৯ 


এরা তোমার ক্ষণকালের 'নাবড়-নন্দন 
নীরব চুম্বন, 
মুণ্ধ নয়ন-পল্লবেতে মিলায় মার মার 
তোমারি সগন্ধ-্বাসে সকল চিত্ত ভার; 
হে কল্যাণলক্ষমশী, এনা আমার মর্মে তব 
করণ অঙ্গবাল 
শুভ্র কমলগাল। 


শাষ্তানকেতন 
২১ আশ্বন [১৩২১ 


৮৫ 


ধাঁজয়েছিলে বশণা তোমার 
1দই বা না দই মন। 
আজ প্রভাতে তাঁর ধান 
শুনি সকল ক্ষণ। 
কত সুরের লশলা সেষে 
দিনে রাত্রে উঠল বেজে, 
জশবন আমার গানের মালা 
করেছ কল্পন। 


আজ শরতের নীলাকাশে, 
আজ সবুজের খেলায়, 

আজ বাতাসের দনর্ঘশবাসে. 
আজ চামেলির মেলায় 

কত কালের গাঁথা বাণশী 

আমার প্রাণের সে গানখান 

তোমার গলায় দোলে যেন 


কারন দর্শন। 
বৃষ্ধগয়া 
২৩ আ্বন [১৩২১] 
7৬ 
আবার বাদ ইচ্ছা কর 
আবার আসি 'ফরে 
দুংখসুখের ঢেউ-খেলানো 
এই সাগরের তঈরে। 


আবার জলে ভাসাই ভেলা, 

ধূলার 'পরে করি খেলা, 

হাঁসির মায়াম্সীর পিছে 
ভাসি নয়ন-নপরে। 


৪১০ 


রবশল্ু-রচনাধলশী ২ 


কাঁটার পথে আঁধার রাতে 


আবার যাত্রা কারি; 


আঘাত খেয়ে বাঁচ কিংবা 


আঘাত খেয়ে মরি । 


আবার তুমি ছদ্মবেশে 
আমার সাথে খেলাও হেসে, 
নৃতন প্রেমে ভালোবাসি 


আবার ধরণশরে। 


৮৭ 


অচেনাকে ভয় ক আমার ওরে। 


অচেনাকেই চিনে চিনে 
উঠবে জীবন ভরে। 
জানি জানি আমার চেনা 
কোনো কালেই ফৃরাবে না, 
চিহহারা পথে আমায় 
টানবে আঁচন-ডোরে। 


ছিল আমার মা অচেনা, 
নিল আমায় কোলে । 
সকল প্রেমই অচেনা গো, 
তাই তো হৃদয় দোলে। 
অচেনা এই ভূবন-মাঝে 
কত সুরেই হৃদয় বাজে, 
অচেনা এই জশবন আমার, 
বেড়াই তাঁর ঘোরে। 


৮৮ 


যে 'দিল ঝাঁপ ভবসাগর-মাঝখানে 


কলের কথা ভাবে নাসে, 
চায় না কভু তরীর আশে, 


আপন সুখে সাঁতার-কাটা সেই জানে 


ভবপাগর-্মাবখানে। 


৪১৯৯ 


গণতালি 


রন্ত যে তার মেতে ওঠে 
মহাসাগর-কলোলে, 

ওঠা-পড়ার ছন্দে হাদয় 
ঢেউয়ের সাথে ঢেউ তোলে। 


অরুণ-আলোর আ'ঁশস লয়ে 
অস্তরাবর আদেশ বয়ে 
আপন সুখে যায় সে চলে কার পানে 
ভবসাগর-মাঝখানে । 


বহম্ধগায়। 
২৩ আশিবন [১৩২১] 


৮৯ 


সম্ধ্যাতারা যে ফুল 'দল 
তোমার চরণতলে 
আমার নয়নজলে। 
বিদায়-পথে যাবার বেলা ম্লান রাবির রেখা 
সারা দিনের ভ্রমণ-বাণী লিখল সোনার লেখা, 
আমি তাতেই সুর বসালেম 
আপন গানের ছলে। 


স্বর্ণ আলোর রথে চ'ড়ে 
নেমে এল রা'তি, 
তারি আধার ভ'রে আমার 
হৃদয় দন পাঁত। 
মৌন-পারাবারের তলে হারয়ে-যাওয়া কথায়, 
বিশ্বহৃদয়-পূর্ণ-করা বিপুল নারবতায় 
আমার বাণণর স্রোত 'মালছে 
নীরব কোলাহলে। 


বৃজ্ধগয়া 
সন্ধ্যা 
২৩ আঁ্বন [১৩২১৯] 


৯১০ 


এ দিন আজি কোন্‌ ঘরে গো 
খুলে দিল দ্বার । 

আজ প্রাতে সূর্য ওঠা 
সফল হল কার। 


৪১২ রবশল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


কাহার আভষেকের তরে 

সোনার ঘটে আলোক ভরে, 

উষা কাহার আশিস বাহ 
হল আঁধার পার। 


বনে বনে ফল ফুটেছে, 
দোলে নবশন পাতা, 

কার হৃদয়ের মাঝে হল 
তাদের মালা গাঁথা । 

বহু যুগের উপহারে 

বরণ কার নিল কারে। 

কার জীবনে প্রভাত আজ 
ঘোচায় অন্ধকার । 


বন্জ্ধগায়া 


প্রভাত 
২৪ আঁ্বন [১৩২১] 


৯১৯ 


তোমার কাছে চাই নে আমি 
অবসর । 

আমি গান শোনাব গানের পর। 
বাইরে হোথায় চবারের কাছে 
কাজের লোকে দাঁড়য়ে আছে, 
আশা ছেড়ে যাক-না ফিরে 

আপন ঘর। 

আমি গান শোনাব গানের পর। 


জানি না এর কোনটা ভালো কোনটা নয় । 
জানি না কে কোনটা রাখে কোন্টা লয়। 
চঙজবে হদয় তোমার পানে 
শুধু আপন চলার গানে, 
ঝরার সুখে ঝরবে সংরের 
এ নির্কর। 
আম গান শোনাব গানের পর। 


হৃচ্ধগাযা 
২৪ আশ্বন [১৩২১] 


গাণতালি ৪১৯৩ 
৯৭ 


এখানে তো বাঁধা পথের 

অন্ত না পাই, 

চলতে গেলে পথ ভূলি যে 

কেবলি তাই। 
তোমার জলে, তোমার স্থলে, 
তোমার সুনীল আকাশতলে, 
কোনোখানে কোনো পথের 

চিহ্ছাট নাই। 


পথের খবর পাখির পাখায় 
লুকিয়ে থাকে। 
তারার আগুন পথের দশা 
আপাঁন রাখে । 
ছয় খতু ছয় রাঁঙন রথে 
যায় আসে যে বিনা পথে, 
নিজেরে সেই আচন-পথের 
খবর শৃধাই। 


বৃষ্ধগয়া 
৭৪5 আ.ঃবনল (১৩২১] 


৯৩ 


যা দেবে তা দেবে তুমি আপন হাতে 

এই তো তোমার কথা ছিল আমার সাথে। 
তাই তো আমার অশ্রুজলে 
তোমার হাঁসির মু্তা ফলে. 

তোমার বাঁণা বাজে আমার বেদনাতে। 

যা-কছু দাও, দাও যে তুম আপন হাতে। 


পরের কথায় চলতে পথে ভয় কার বে। 

জানি আমার নিজের মাঝে আছ নিজে । 
ভুল আমারে বারে বারে 
ভুলিয়ে আনে তোমার দ্বারে, 

আপন মনে চলি গো তাই 'দিনে রাতে। 

যা-কিছু দাও, দাও যে তুমি আপন হাতে। 


হৃষ্ধগয়া 
২৪ আশ্বন [১৩২১৯] 


৪১৪ রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


৯১৪ 


পথে পথেই বাসা বাঁধি, 
মনে ভাবি পথ ফরাল, 
কোন অনাদ কালের আশা 
হেথায় বুঝি সব পুরাল। 
কখন দেখি আধার ছুটে 
স্বগন আবার যায় যে টুটে, 
পূর্ব দিকের তোরণ খুলে 
নাম ডেকে যায় প্রভাত-আলো। 


আবার কবে নবাঁন ফুলে 
ভরে নূতন দিনের সাজ । 
পথের ধারে তরূমূলে 
প্রভাত সর ওঠে বাজ। 
কেমন করে নূতন সাথী 
জোটে আবার রাতারাতি, 
দেখি রথের চড়ার 'পরে 
নৃতন ধ্হজা কে উড়ালো। 


বৃষ্ধগয়া 
২৫ আশ্বিন [১৩২১] 


৪১ 


পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে, 

পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া। 
যাত্তাপথের আনন্দগান যে গাহে 

তাঁর কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া । 
চায় না সে জন 'পিছন-পানে ফিরে, 
বায় না তরী কেবল তশরে তারে, 
তুফান তারে ডাকে অক্‌ল নারে 

যার পরানে লাগল তোমার হাওয়া। 

পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া । 


পান্থ তুমি, পাস্থজনের সখা হে, 
পাথক-চিত্তে তোমার তরণ বাওয়া। 
দয়ার খুলে সমুখ-পানে যে চাহে 
তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া । 


গশতালি ৪১৫ 


বিপদ বাধা কিছুই ভরে নাসে, 
রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে, 
যাবার লাগি মন তারি উদাসে-- 
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া, 
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া । 


বেলা স্টেশন 
২৫ আশ্বিন [১৩২১] 


৪৬ 


জীবন আমার যে অমৃত 
আপন-মাঝে গোপন রাখে 

প্রাতিদনের আড়াল ভেঙে 
কবে আম দেখব তাকে। 

তাহারি স্বাদ ক্ষণে ক্ষণে 

পেয়েছি তো আপন মনে, 

পান্ধ তারি মাঝে মাঝে 

উদাস করে আমায় ডাকে। 


নানা রঙের ছায়ায় বোনা 
এই আলোকের অন্তরালে 
আনন্দর্প লুকিয়ে আছে 
দেখব না কি যাবার কালে। 
যে নিরালায় তোমার দৃন্টি 
আপনি দেখে আপন সৃঞ্টি 
সেইখানে কি বারেক আমায় 
দাঁড় করাবে সবার ফাঁকে। 


বেলা 
পাঁজিক- পথে 
২৫ আশ্বিন [১৩২১] 


৯৭ 
সখের মাঝে তোমায় দেখোছি, 


দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে। 
হাঁরয়ে তোমায় গোপন রেখোছি, 


৪১৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 


আজ তো আম ভয় কারনে আর 
লশলা যাঁদ ফুরায় হেথাকার। 
নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে 
লও যাঁদ বা নৃতন সিম্ধুপারে 
তব তুমি সেই তো আমার তুমি, 
আবার তোমায় চিনব নূতন করে। 


বেলা 
পাঁজিক-পথে 
২৫ আশ্বিন [১৩২১] 


৯৮ 


পথের সাথী, নাম বারংবার। 

পাথকজনের লহো নমস্কার। 
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষাতি, 
ওগো দিনশেষের পাতি, 
ভাঙা বাসার জলহো নমস্কার। 


ওগো নব প্রভাত-জ্যোতি, 
ওগো চিরদিনের গতি, 
নূতন আশার লহো নমস্কার। 
জীবন-রথের হে সারা, 
আম নিত্য পথের পথ, 
পথে চলার লহো নমস্কার। 


বেলা হইতে গয়ার 
রেল-পথে 
২৫ আঁম্বন [১৩২১] 


৯১৯১ 


অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, 
সেই তো তোমার আলো । 

সকল দ্বন্ব-বরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো, 
সেই তো তোমার ভালো । 


পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ 
সেই তো তোমার গেহ। 

সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ 
সেই তো তোমার স্লেহ। 


গীতালি ৪১৭ 


সব ফুরালে বাক রহে অদৃশ্য যেই দান 
সেই তো তোমার দান। 

মৃত্যু আপন পাত্রে ভার বাহছে যেই প্রাণ 
সেই তো.তোমার প্রাণ। 


বি*শবজনের পায়ের তলে ধাঁলময় যে ভূমি 
সেই তো স্বর্গভূমি। 

সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুম 
সেই তো আমার তুমি। 


এলাহাবাদ 
প্রভাত 
২৯ আশ্বন [১৩২১] 


৯০০ 


গত আমার এসে 
ঠেকে যেথায় শেষে 
অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার। 
যেথা আমার গান 
হয় গো অবসান 
সেথা গানের নীরব পারাবার। 


যেথা আমার আঁখ 
আঁধারে যায় ঢাঁক 
অলখ লোকের আলোক সেথা জলে। 
বাইরে কুসুম ফুটে 
ধূলায় পড়ে টুটে, 
অন্তরে তো অমৃত-ফল ফলে। 


কর্ম বৃহৎ হয়ে 
চলে যখন বয়ে 
তখন সে পায় ব্হং অবকাশ। 
যখন আমার আম 
ফ্‌রায়ে যায় থাম 
তখন আমার তোমাতে প্রকাশ। 
এলাহাবাদ 
২৯ আশিবন 1১৩২১] 


১৯০১ 


ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময় 


র২।১৬ 


৪১৬ 


এলাহাবাদ 


প্রভাত 


রবশল্দ্ু-রচনাবলশী ২ 


হে বিজ্ঞয়ী বশীর, নবজশবনের প্রাতে 

নবীন আশার খড়া তোমার হাতে, 

জীর্ণ আবেশ কাটো সৃকঠোর ঘাতে, 
বন্ধন হোক ক্ষয়। 
তোমারি হউক জয়। 


এসো দুঃসহ, এসো এসো 'নিদর্য়, 
তোমার হউক জয়। 

এসো নির্মল, এসো এসো ভয়, 
তোমার হউক জয়। 

প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে, 

দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে, 

অরুণবাহু জবালাও চিত্ত-মাঝে 
মৃত্যুর হোক লর। 
তোমার হউক জয়। 


৩০ আশ্বিন [১৩২১] 


এলহো বাদ 


১০২ 


তোমায় ছেড়ে দূরে চলার 
নানা ছলে 

তোমার মাঝে পাঁড় এসে 
দ্বিগুণ বলে। 

নানান পথে আনাগোনা 

মলনেরই জাল সে বোনা, 

যতই চল ধরা পাড় 
পলে পলে। 


শুধু যখন আপন কোণে 
পড়ে থাকি 

তখাঁন সেই স্বপন-ঘোরে 
কেবল ফাঁকি। 

বিশ্ব তখন কয় না বাণশ, 

মূখেতে দেয় বসন টানি, 

আপন ছায়া দৌখ, আপন 
নয়ন-জলে। 


১ কার্তক [১৩২১] 


এলাহাবাদ 
সন্ধ্যা 
১ কার্তক [১৩২১] 


গণতালি ৪১৯ 


৯১০৩ 


বখন তোমায় আঘাত করি 
তখন 'চান। 

শু হয়ে দাঁড়াই যখন 
লও যে 'জান। 

এ প্রাণ যত নিজের তরে 

তোমারি ধন হরণ করে 

ততই শুধু তোমার কাছে 
হয় সে খশন। 


উজয়ে যেতে চাই যতবার 
গর্ব সুখে, 

তোমার স্রোতের প্রবল পরশ 
পাই যে বৃকে। 

আলো যখন আলসভরে 

নাবয়ে ফেলি আপন ঘরে 

লক্ষ তারা জবালায় তোমার 
নিশীথিনধ। 


৯১০৪ 


কেমন করে তাঁড়ং আলোয় 
দেখতে পেলেম মনে 
তোমার বিপুল স্‌ন্টি চলে 
আমার এই জাবনে। 
সে সৃষ্ট যে কালের পটে 
লোকে লোকান্তরে রটে, 
একটু তারি আভাস কেবল 
দেখি ক্ষণে ক্ষণে । 


মনে ভাবি, কাল্লাহাঁস 
আদর অবহেলা 
সবই যেন আমায় নিয়ে 
আমারি ঢেউ-খেলা। 
সেই আম তো বাহনমান্র 
যায় সে ভেঙে মাটির পাল, 
যা রেখে বায় তোমার সে ধন 
রয় তা তোমার সনে। 


৪২০ 


এলাহাবাদ 
সন্ধ্যা 
১ কার্তিক [১৩২১] 


এলাহাবাদ 
প্রভাত 
হ কার্তক [১৩২১] 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


তোমার বিশ্বে জাঁড়য়ে থাকে 
আমার চাওয়া পাওয়া । 
ফাল্গুনেরই হাওয়া । 
জীবন আমার দুঃখে সুখে 
দোলে ন্রিভূবনের বূকে, 
আমার 'দবানিশির মালা 
জড়ায় শ্রীচরণে। 


আপন-মাঝে আপন জাবন 
দেখে যে মন কাঁদে । 
নিমেষগুঁলি শিকল হয়ে 
আমায় তখন বাঁধে । 
মিটল দুঃখ, টুটল বন্ধ, 
আমার মাঝে হে আনন্দ, 
তোমার প্রকাশ দেখে মোহ 
ঘৃচল এ নয়নে । 


১০৫ 


এই 'নিমেষে গণনাহশীন 
নিমেষ গেল টুটে-_ 
একের মাঝে এক হয়ে মোর 
উঠল হৃদয় ফুটে। 
বক্ষে কুশঁড়র কারায় বন্ধ 
অন্ধকারের কোন্‌ সুগন্ধ 
আজ প্রভাতে পূজার বেলায় 
পড়ল আলোয় লুটে। 


তোমায় আমায় একটুখানি 
দূর যে কোথাও নাই। 
নয়ন মুদে নয়ন মেলে 
এই তো দেখি তাই। 
যেই খুলোছ আঁখর পাতা, 
যেই তুলেছি নত মাথা, 
তোমার মাঝে অমান আমার 
জযধবানি উঠে। 


গণতালি ৪২৯ 


১৯০৬ 


যাস নে কোথাও ধেয়ে, 
দেখ রে কেবল চেয়ে। 
ওই যে পুরব গগন-মূলে 
সোনার বরন পালাঁট তুলে 
আসছে তরণী বেয়ে, 
দেখ রে কেবল চেয়ে। 


ওই যে আঁধার তটে 
আনন্দগান রটে। 
অনেক দিনের আঁভসারে 
অগম গহন জাীবন-পারে 
পেপীছল তোর নেয়ে, 
দেখ রে কেবল চেয়ে। 


ওই যেরে তার তর 
আলোয় গেল ভরি । 
চরণে তার বরণডালা 
গন্ধে গগন ছেয়ে 2 
দেখ রে কেবল চেয়ে। 


এলাহাবা 
প্রভাত 
২ কার্তক [১৩২১] 


১০৭ 


মদত আলোর কমল-কাঁলকাটিরে 
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পর্ণপুটে। 
উতাঁরবে যবে নব-প্রভাতের তরে 
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে। 
উদয়াচলের সে তার্থপথে আমি 
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামণ, 
দিনান্ত মোর 'দিগল্তে পড়ে লুটে। 


সেই প্রভাতের স্নি"্ধ সূদূর গন্ধ 
আঁধার বাহয়া রাহয়া রাহয়া আসে। 
আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিঃস্পন্দ 
তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহান্পি *বাসে। 


৪২২ রবশল্দ-রচনাবলশ ২ 


অন্ধকারের বিপুল গভাঁর আশা, 
অন্ধকারের ধ্যান-নিমশ্ন ভাষা 
বাণ খুজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে। 


জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে 
অঙ্গুলি তুলি তারাগলি অনিমেষে 
মাভৈঃ বাঁলয়া নীরবে দিতেছে সাড়া । 
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে 
এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে 
চলোছি আমার যাত্রা করিতে সারা । 


হে মোর সন্ধ্যা, যাহা-কিছু ছিল সাথে 
রাখনু তোমার অণ্টলতলে ঢাকি। 
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে 
বাঁধয়া দিলাম আমার হাতের রাখা । 
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গাঁতি, 
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রশীতি, 
'বিদায়বেলায় আজিও রাহল বাঁক। 


যা-কিছু পেয়েছি, যাহা-কিছ গেল চুকে, 
চলিতে চলিতে 'পছে যা রাহল পড়ে, 
যে মাঁণ দুলিল যে ব্যথা 'বিশধল বুকে, 
ছায়া হয়ে যাহা 'মিলায় 'দিগল্তরে, 
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, 
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা, 
পূরণের পদ-পরশ তাদের 'পরে। 


এলাহাবাদ 
সম্ধ্যা 
২ কাঁত্ক [১৩২১] 


৯০৮ 


এই তর্থ-দেবতার ধরণশর মান্দির-প্রা্গণে 

যে পূজার পৃষ্পাঞ্জাল সাজাইনু সযত্ন চয়নে 
সায়াহের শেষ আয়োজন; যে পূর্ণ প্রণামখানি 
মোর সারা জীবনের অল্তরের অনির্বাণ বাণখ 
জবালায়ে রাখিয়া গেনু আরাতির সম্ধ্যাদীপ মূখে 
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মৃখে 


গশতালি ৪২৩ 


হে মোর আতথি যত। তোমরা এসেছ এ জশবনে 
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বারষনে ; 
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা 
এনেছিলে মোর ঘরে; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝাঁটকা 
বার বার এনেছ প্রাঙ্গণে । যখন 'শিয়েছ চলে 
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে। 

আমার দেবতা 'নিল তোমাদের সকলের নাম; 

রাহল প্‌জায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম । 


এলাহাবাদ 
প্রভাত 
৩ কাঁতিক [১৩২১] 


সংযোজন 


গশিতাঞ্জালজ গশীতমাল্য গশতাঁশি 


র২।১৬ক 


বোলপুর 
৩ শ্রাবল ১৩১৭ 


৯ 


কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে। 
আপনাকে যে আপাঁন হারায় 
কেমনে তার জয় হবে। 
শনু বাঁধা আলিঙ্গনে 
যত প্রণয় তার সনে-_ 
মূন্ত উদার কোন প্রেমে তার লয় হবে। 
কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে। 


যে মত্ততা বারে বারে 
ছোটে সর্বনাশের পারে 
কোন্‌ শাসনে কবে তাহার ভয় হবে। 
কুহেলিকার অল্ত না পাই, 
কাটবে কখন ভাবি যে তাই-_ 
এক নিমেষে তুম হৃদয়ময় হবে। 
কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে। 


রান্রির পরপারে, 
জাগো অন্তরক্ষেত্রে 

মান্তর আঁধকারে। 
জাগো ভান্তর তার্থে 

পৃজাপুষ্পের ঘ্রাণে, 
জাগো উল্মখ চিত্তে, 


জাগো অম্লান প্রাণে । 
জাগো নন্দননত্যে 
সুধাসম্ধুর ধারে, 


৪২৮ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


জাগে নিভয়িধামে, 
জাগো সংগ্রামসাজে, 
জাগো ব্রদ্ষের নামে, 
জাগো কল্যাণকাজে । 
জাগো দর্গমধান”, 
দুঃখের আভিসারে, 
জাগো স্বার্থের প্রান্তে 
প্রেমমান্দরদ্বারে। 
8৪ আমশ্বন [১৩১৭] 


৩ 


প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে। 

চির পথের সঙ্গাঁ আমার চিরজশীবন হে। 
তাঁ্তি আমার অতৃপ্তি মোর, 

দুঃখসৃখের চরম আমার জীবনমরণ হে। 


আমার সকল গাঁতির মাঝে পরম গতি হে। 
'নত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পাত হে। 
ওগো সবার, ওগো আমার, 
[বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার 


৫ আশ্বিন [১৩১৭] 


এ 


্ 


এ ধর এ 


৪ 


গানের সুরে হদয় মম রাখো হে রাখো ধরে, 
তারে 'দয়ো না কভু ছুটি। 
আদেশ দিয়ে রজনশীদন দাও হে দাও ভরে, 
প্রভু আমার বাহ দ্াট। 
পলকহারা আলোক-দিঠি মরম-'পরে রাখো, 
শরমে মোর শরম দিয়ে নীরবে চেয়ে থাকো, 
সকল-ভরা ক্ষমায় তব রাখো আবৃত করে 
মোর যেখানে যত ব্লাট। 


দিয়ো না 'দিন সুখের আশে কাঁরতে দিন গত 
শুধু শয়ন-পরে লুটি। 
চাই নি যাহা তাই 'দয়ো হে আপন ইচ্ছামতো 
আমার ভাঁরয়া দুই মৃঠি। 


সংযোজন : গণতাঙ্জাল ' গণখীতমাল্য ' গণতালি ৪২৯ 


মোর যতই তৃষা ততই কৃপা-বরষা এসো নেমে, 

মোর যত গভীর দৈন্য তত ভারয়া তোলো প্রেমে, 

মোর যত কঠিন গর্ব তারে হানো ততই বলে-_ 
তাহা পড়ুক পায়ে টুটি। 


১৯ আশ্িবন ১৩১৭ 
৫ 
আঁজ নিভয্ানীদ্রুত ভুবনে জাগে কে জাগে। 
ঘন সোরভমলন্থর পবনে জাগে কে জাগে। 
কত নীরব বিহঞ্গ-কুলায়ে 


মোহন অঙ্গুঁল বূলায়ে জাগে কে জাগে। 


কত অস্ফুট পৃষ্পের গোপনে জাগে কে জাগে। 
এই অপার অম্বর-পাথারে 
স্তাম্ভত গম্ভশর আঁধারে জাগে কে জাগে। 
মম গম্ভশর অন্তর-বেদনে জাগে কে জাগে। 
[শিলাইদহ 


অগ্রহায়ণ ১৩১৭ 


আম অধম আঁব*বাস, 
এ পাপমখে সাজে না যে 
“তোমায় আম ভালোবাস'। 
গুণের আভমানে মেতে 
আর চাহ না আদর পেতে, 
কঠিন ধূলায় বসে এবার 
চরণসেবার অভিলাষ । 


হৃদয় যাঁদ জহলে, তারে 
জবাঙ্গতে দাও, জ্বাঁলতে জাও। 
ঘূরব না আর আপন ছায়ায়, 
কাঁদব না আর আপন মায়ায়-- 
তোমার পানে ম্াখব ধরে 
অটল প্রাণের অচল হাঁপ। 


7? ৯১৩১৭ 
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যাঁদ আমায় তুমি বাঁচাও তবে 
তোমার নিখিল ভূবন ধন্য হবে। 
যদি আমার মাঁলন মনের কাল 
ঘুচাও পণ্য সলিল ঢাল, 
তোমার চন্দ্র সূর্য নৃতন আলোয় 
জাগবে জ্যোতির মহোৎসবে। 
আজো ফোটে নি মোর শোভার কুশড়, 
তারি বিষাদ আছে জগৎ জাঁড়। 
যাঁদ নিশার তিমির গিয়ে টুটে 
আমার হৃদয় জেগে উঠে 
তবে মুখর হবে সকল আকাশ 


আনল্দময় গানের রবে। 


2৯৩১৭ 


৮ 


বলো, আমার সনে তোমার কী শত্রুতা । 
আমায় মারতে কেন এতই ছনতা । 
একে একে রতনগাঁল 
হার থেকে মোর নিলে খুলি, 
হাতে আমার রইল কেবল সৃতা। 


গেয়োছ গান, 'দিয়োছ প্রাণ ঢেলে, 

পথের 'পরে হৃদয় দিলেম মেলে। 
পাবার বেলা হাত বাড়াতেই 
ণফারয়ে দিলে শন্য হাতেই-- 

জানি জানি তোমার দয়ালৃতা । 


৭ ভাদু [১৩২৯] 


৯১ 


দুঃখ যে তোর নয় রে চিরল্ভন। 
পার আছে এর- এই সাগরের 
[বিপুল ক্ুন্দন। 
এই জাঁবনের বাথা বত 
এইখানে সব হবে গত-_ 
চরপ্রাণের আলয়-মাঝে 
বিপুল সাল্মন। 


সংযোজন : গশতাঞ্জলি : গণীতমাল্য ' গশতালি ৪৩১ 


মরণ যে তোর নয় রে চিরল্তন। 
দুয়ার তাহার পোরিয়ে যাবি, 
ছপ্ডবে রে বল্ধন। 
এ বেলা তোর যাঁদ ঝড়ে 
পন্জার কুসধ্ম ঝরে পড়ে 
যাবার বেলায় ভরাঁব থালায় 
মালা ও চন্দন। 


সুর্ল 
১ আশ্বিন [১৩২১] 


১০ 


আমার বোঝা এতই কারি ভারণ-_ 
তোমার ভার যে বইতে নাহ পারি। 
আমার নাম সকল গায়ে লিখা, 
হয় নি পরা তব নামের টিকা-- 
তাই তো আমায় ম্বার ছাড়ে না দ্বারী। 


আমার ঘরে আমই শুধু থাকি, 
তোমার ঘরে লও আমারে ডাঁি। 
বাঁচিয়ে রাখি যা-কিছ্‌ মোর আছে 
তার ভাবনায় প্রাণ তো নাহ বাঁচে 
সব যেন মোর তোমার কাছ হাঁর। 


শাক্তিনিকেতন 
১৫ আশ্বিন ১৩২১ 


উউ 
টা টং 
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টি 
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বলাকা 


উৎসর্গ 


উইল পয়র্সন ব্ধৃবরেষু 


আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক. 

আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই। 
সবার পিছনে নিজেরে গোপনে রাখ, 

আমরা তোমারে প্রকাশ কাঁরতে চাই। 


ছোটোরে কখনো ছোটো নাহ কর মনে, 
আদর করিতে জান অনাদূত জনে, 

প্রীত তব কিছু না চাহে নজের জনা. 
তোমারে আদরি' আপনারে কার ধনা। 


তোসা মারু জাহাজ স্নেহাসন্ত 
বলাসাগর 


5 মে ১৯১৬ হীরবীল্দুনাথ ঠাকুর 


৯ 


ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, 
ওরে সব্জ, ওরে অবুঝ, 
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা। 
রণ্ড আলোর মদে মাতাল ভোরে 
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে, 
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে 
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা। 
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা। 


থাঁচাখানা দুলছে মৃদ্‌ হাওয়ায় ; 
আর তো কিছুই নড়ে নারে 
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়। 
ওই যে প্রবীণ, ওই যে পরম পাকা, 
চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা, 
ঝিমায় যেন চিন্রপটে আঁকা 
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়। 
আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা। 


বাহরপানে তাকায় না যে কেউ, 
দেখে না যে বান ডেকেছে 
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ। 
চলতে ওরা চায় না মাঁটর ছেলে 
মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে, 
আছে অচল আসনখানা মেলে 
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়। 
আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা। 


তোরে হেথায় করবে সবাই মানা। 
হঠাং আলো দেখবে যখন 
ভাববে, এ ক বিষম কাণন্ডখানা । 
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে, 
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে, 
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে 
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়। 
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা। 


৪৩৮ 
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শিকল-দেবীর ওই যে পৃজাবেদী 
চিরকাল কি রইবে খাড়া । 
পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভোঁদ। 
অদ্রহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে, 
ভোলানাথের ঝোলাঝৃলি ঝেড়ে 
ভুলগুলো সব আন্‌ রে বাছা-বাছা। 
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কি। 


আন্‌ রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে। 
বিবাগী কর্‌ অবাধপানে, 
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে। 
আপদ আছে, জান আঘাত আছে, 
তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে, 
ঘুচিয়ে দে ভাই পঠাথ-পোড়োর কাছে 
পথে চলার 'বাধাবধান যাচা। 
আয় প্রমুন্ত, আয় রে আমার কচি । 


চিরযূবা তুই যে চিরজ্ীবী 
জর্ণ জরা ঝাঁরয়ে দিয়ে 
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি। 
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা, 
ঝড়ের মেঘে তোরই তাঁড়ং ভরা, 
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা 
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা । 
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা। 


শান্তানকেতন 
১৫ বৈশাখ ১৩২১ 


& 


এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো। 
বেদনায় যে বান ডেকেছে 
রোদনে যায় ভেসে গো। 
রন্ত-মেঘে ঝিলিক মারে, 
বন্ড বাজে গহন-পারে, 
কোন্‌ পাগল ওই বারে বারে 
উঠছে আঁহেসে গো। 
এবার যে ওই এল নর্বনেশে গো। 


বলাকা ৪৩৯ 


জাঁবন এবার মাতল মরণ-বিহারে। 
এইবেলা নে বরণ ক'রে 

সব দিয়ে তোর ইহারে। 
চাহস নে আর আগ্দাপছ,, 
রাখিস নে তুই লুকিয়ে কিছ, 
চরণে কর্‌ মাথা নিচু 

সন্ত আকুল কেশে গো। 
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো। 


পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে। 
গৃহ আঁধার হল, প্রদীপ 
নিবল শয়ন-শিয়রে। 
ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে, 
এবার যে তোর ভিত নড়েছে, 
শুনিস নি কি ডাক পড়েছে 
নরৃদ্দেশের দেশে গো। 
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো। 


রী 


ছু ছ রে, ওই চোখের জল আর ফেলিস নে। 
ঢাঁকস নে মুখ ভয়ে ভয়ে 
কোণে আঁচল মেলিস নে। 
কিসের তরে চিত্ত বিকল, 
ভাঙুক-না তোর দ্বারের শিকল, 
বাহরপানে ছোট্‌-না, সকল 
দধ্ঃখসৎথের শেষে গো। 
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো। 


কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না। 
চরণে তোর রূদ্র তালে 
নৃপূর বেজে উঠবে না? 
এই লীলা তোর কপালে যে 
রন্তবাসে আয় রে সেজে 
আয়-না বধূর বেশে গো। 
ওই বুঝি তোর এল সর্বনেশে গো। 


রামগড় 
৫ জোহ্য ১৩২১ 
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আমরা চাঁল সমুখপানে, 
কে আমাদের বাঁধবে। 
রইল যারা পিছুর টানে 
কাঁদবে তারা কদিবে। 
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে 
কেবলই ফাঁদ ফাঁদবে। 
কাঁদবে ওরা কাদিবে। 


রুদ্র মোদের হাঁক 'দিয়েছে 
বাঁজয়ে আপন তর্য। 
মাথার "পরে ডাক দিয়েছে 
মধাদিনের সূর্য । 
মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে, 
আলোর নেশায় গেছি খেপে, 
ওরা আছে দুয়ার ঝেপে, 
চক্ষু ওদের ধাঁধবে। 
কাঁদবে ওরা কাদবে। 


সাগর-গার করব রে জয় 
যাব তাদের লাঙ্ঘ। 
একলা পথে করি নে ভয়, 
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গাঁ। 
আপন ঘোরে আপাঁন মেতে 
আছে ওরা গণ্ডি পেতে, 
ঘর ছেড়ে আঁঙনায় যেতে 
বাধবে ওদের বাধবে। 
কাঁদবে ওরা কাঁদবে। 


জাগবে ঈশান, বাজবে বিষাণ, 
পুড়বে সকল বন্ধ। 

উড়বে হাওয়ায় বিজয়-নিশান 
ঘুচবে দ্বিধাদ্বন্দব। 

মৃত্যুসাগর মথন করে 

অমৃতরস আনব হরে, 

ওরা জীবন অকিড়ে ধরে 
মরণ-সাধন সাধবে। 
কাঁদবে ওরা কাদিবে। 


বলাকা ৪9৪১৯ 


তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে, 

কেমন করে সইব ? 
বাতাস আলো গেল মরে 

এ করে দুদৈ্ব। 
লড়াব কে আয় ধহজা বেয়ে, 
গান আছে ধার ওঠ-না গেয়ে, 
চলার যারা চঙ্গ- রে ধেয়ে, 

আয়-না রে নিঃশগ্ক। 
ধূলার পড়ে রইল চেয়ে 

ওই যে অভয় শঙ্থ। 


চলেছিলেম পৃজার ঘরে 
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘয। 
খ১জি সারাঁদনের পরে 
কোথায় শান্তি-স্বর্গ। 
এবার আমার হদয়-ক্ষত 
ভেবোছলেম হবে গত. 
ধুয়ে মলিন চিহ যত 
হব নিম্কলঙ্ক। 
পথে দেখি ধুলায় নত 
তোমার মহাশজ্থ। 


আরাত-দীপ এই কি জ্বালা । 
এই কি আমার সন্ধ্যা। 
গাঁথব রন্তজবার মালা? 
হায় রজনীগন্ধা! 
ভেবোছলেম যোঝাষুঝি 
মিটিয়ে পাব বিরাম খ*জি, 
চুকিয়ে দিয়ে খণের প:জি 
গজব তোমার অঞ্ক। 
হেনকালে ডাকল বুঝি 
নশরব তব শঙ্খ। 


যৌবনেরই পরশমণি 
করাও তবে স্পর্শ । 
দীপক-তানে উঠুক ধ্ৰনি' 
দীপ্ত প্রাণের হর্য। 
নিশার বক্ষ 'বিদার করে 
উদ্বোধনে গগন ভরে 


৪8৪৭ 


রামগড় 
১২ জ্রোত্ঠ ১৯৩২১ 
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অন্ধ দিকে দিগল্তরে 
জাগাও-না আতঙ্ক। 

দুই হাতে আজ তুলব ধরে 
তোমার জয়শঙ্খ। 


জানি জানি তন্দ্রা মম 
রইবে না আর চক্ষে । 
জানি শ্রাবণধারা-সম 
বাণ বাজবে বক্ষে । 
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে, 
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘ*বাসে, 
দুঃস্বপনে কাঁপবে শ্লাসে 
সুপ্তির পর্য্ক। 
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে 
তোমার মহাশজ্খ। 


তোমার কাছে আরাম চেয়ে 
পেলেম শুধু লজ্জা । 
এবার সকল অঙ্গা ছেয়ে 
পরাও রণসজ্জা ৷ 
ব্যাঘাত আসুক নব নব, 
আঘাত খেয়ে অটল রব, 
বক্ষে আমার দুঃখে তব 
বাজবে জয়ডজ্ক। 
দেব সকল শান্ত, লব 
অভয় তব শঙ্খ। 


রে 


মনত সাগর 'দিল পাঁড় গহন রাল্লিকালে 


€ই যে আমার নেয়ে। 


ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে 


আসছে তরণ বেয়ে। 


কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে 
আকাশ যেন ম্বীর্ঘ পড়ে সাগরসাথে মিশে, 
উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে. না পায় তারা 'দিশে, 


উধাও চলে ধেয়ে। 


হেনকালে এ দূর্দিনে ভাবল মনে কী সে 


কূলছাড়া মোর নেয়ে। 


বলাকা 98৩ 


এমন রাতে উদাস হয়ে কেমন আঁভসারে 
আসে আমার নেয়ে? 

সাদা পালের চমক 'দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে 
আসছে তরণ বেয়ে। 

কোন: ঘাটে যে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি, 

পথহারা কোন্‌ পথ 'দিয়ে সে আসবে রাতারাতি, 

কোন্‌ অচেনা আগিনাতে তার পূজার বাত 
রয়েছে পথ চেয়ে ? 

অগোৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথ 
বিরহী মোর নেয়ে। 


এই তৃফানে এই 'তিমিরে খোঁজে কেমন খোঁজা 
বিবাগী মোর নেয়ে ? 

নাহ জানি পূর্ণ করে কোন রতনের বোঝা 
আসছে তরী বেয়ে। 

নহে নহে, নাইকো মানক, নাই রতনের ভার, 

একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনণগন্ধার, 

সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার 
আনমনে গান গেয়ে । 

কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার 
নবশন আমার নেয়ে? 


সে থাকে এক পথের পাশে, আঁদনে যার তরে 
বাহর হল নেয়ে। 

তার লাগি পাঁড় দিয়ে সবার অগোচরে 
আসছে তরণ বেয়ে। 

রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিন্ত-পলক আঁখ, 

ভাঙা ভিতের ফাঁক 'দিয়ে তার বাতাস চলে হক, 

দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপছে থাক থাকি 
ছায়াতে ঘর ছেয়ে। 

তোমরা যাহার নাম জান না তাহার নাম ডাকি 
ওই যে আসে নেয়ে। 


অনেক দের হয়ে গেছে বাহির হল কবে 
উচ্মনা মোর নেয়ে। 

এখনো রাত হয় নি প্রভাত, অনেক দেরি হবে 
আসতে তরণ বেয়ে। 

বাজবে নাকো তূরী ভেরণী, জানবে নাকো কেহ, 

কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ, 
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দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পণ্য হবে দেহ 
পুলক-পরশ পেয়ে। 

নশরবে তার চিরাদনের ঘুচিবে সন্দেহ 
কূলে আসবে নেয়ে। 


কাঁলকাতা 
& ভাদ্ু ১৩২১ 
গু 


তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে 'লিখা। 
ওই যে সদূর নীহারিকা 
যারা করে আছে ভিড় 
আকাশের নীড়; 
ওই যারা 'দিনরান্তি 
আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী 
গ্রহ তারা রাঁব 
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও 2 
হায় ছবি. তুমি শুধু ছাঁব ও 


চিরচণ্টলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও। 
পাঁথকের সঙ্গ লও 
ওগো পথহান। 
কেন রান্রদিন 
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দরে 
স্থিরতার চির অন্তঙপুরে 2 
এই ধূলি 


বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি 
তপাস্বনী ধরণণরে সাজায় গোরিকে; 
অঙ্গে তার পররলিখা দেয় 'লখে 
বসন্তের মিলন-উষায়_ 
এই ধূলি এও সত্য হায়; 
এই তৃণ 
বিশ্বের চরণতলে লশন 
এরা যে আস্থর, তাই এরা সত্য সবই-_ 
তুমি স্থির, তৃমি ছবি, 
তুমি শুধু ছবি। 


একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে। 
বক্ষ তব দলিত নিশ্বাসে ; 
অঙ্গে অঙ্গো প্রাণ তব 
কত গানে কত নাচে 
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রচিয়াছে 
আপনার ছন্দ নব নব 
ি*্বতালে রেখে তাল; 
সে যে আজ হল কত কাল। 
এ জাবনে 
আমার ভুবনে 
কত সত্য ছিলে । 
মোর চক্ষে এ 'নাখলে 
দিকে 'দিকে তুমিই 'লাখলে 
রূপের তূঁলিকা ধার রসের মৃরাঁতি। 
সে প্রভাতে তুমিই তো ছিলে 
এ বিশ্বের বাণশ মৃর্তিমতশী। 


একসাথে পথে যেতে যেতে 
রজনীর আড়ালেতে 
তুমি গেলে থাম। 
তার পরে আম 
কত দুঃখে সুখে 
রারাদন চলেছি সম্মুখে। 
আকাশ-পাথারে ; 
পথের দুধারে 
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে 
বরনে বরনে; 
সহশ্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-ানর্বারণণী 
মরণের বাজায়ে 'কাঁঙ্কণী। 
অজানার সুরে 
চলিয়াছি দূর হতে দুরে, 
মেতেছি পথের প্রেমে। 
তুমি পথ হতে নেমে 
যেখানে দাঁড়ালে 
সেখানেই আছ থেমে । 
এই তৃণ, এই ধৃল-- ওই তারা, ওই শশনী-রাঁব 


সবার আড়ালে 
তুমি ছাব, তুমি শুধু ছবি। 


কণ প্রলাপ কহে কবি। 
তুমি ছবি? 
নহে, নহে, নও শুধু ছাব। 
কে বলে রয়েছ 'স্থর রেখার বন্ধনে 
নিস্তব্ধ ক্রল্দনে। 
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মার মার সে আনন্দ থেমে যেত যাঁদ 
এই নদী 
হারাত তরঙ্গবেগ; 
এই মেঘ 
মৃছিয়া ফেলত তার সোনার 'লিখন। 
তোমার চিকন 
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যাঁদ মলাইত 
তবে 
একাঁদন কবে 
চগল পবনে লশলায়িত 
মর্মর-মুখর ছায়া মাধবাঁ-বনের 
হ'ত স্বপনের। 
তোমায় কি গিয়োছনু ভুলে । 
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে 
তাই ভুল। 
অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফৃল। 
ভূলি নে কি তারা। 
তবুও তাহারা 
ভুলের শন্যতা-মাঝে ভরি দেয় সুর। 
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা; 
বিস্মৃতির মর্মে বাঁস রন্তে মোর দিয়েছ যে দোলা । 
নয়নসম্মুখে তুমি নাই, 
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই; 
আজি তাই 
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল। 
আমার 'নাখল 
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল। 
নাহ জানি, কেহ নাহ জানে 
তব পদ্র বাজে মোর গানে; 
কবির অন্তরে তুমি কবি, 
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি। 
তোমারে পেয়েছি কোন: প্রাতে, 
তার পরে হারায়েছি রাতে। 
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি। 
নও ছবি, নও তৃমি ছাব। 


এলাহাবাদ 
রা 
৩ কার্তিক ১৩২১ 
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ণ 


এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান, 
কালম্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান। 
শুধু তব অল্তরবেদনা 
চিরল্তন হয়ে থাক্‌ সম্রাটের 'ছল এ সাধনা । 
রাজশান্ত বন্জুসকঠিন 
সন্ধ্যারস্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লন, 
কেবল একটি দর্ঘ*বাস 
নিত্য-উচ্ছ্বাসত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ 
এই তব মনে ছিল আশ। 
হশরামুস্তামাণিক্যের ঘটা 
যেন শ্‌ন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা 

যায় যাঁদ লুপ্ত হয়ে যাক, 
শধন॥ থাক, 
একাবন্দ্‌ নয়নের জল 
কালের কপোলতলে শুভ্র সমৃজ্জবল 
এ তাজমহল । 


হায় ওরে মানবহদয়, 
বার বার 
কারো পানে ফিরে চাহিবার 
নাই যে সময়, 
নাই নাই। 
জশবনের খরন্রোতে ভাঁসছ সদাই 
ভুবনের ঘাটে ঘাটে-_ 
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে। 
দক্ষিণের মল্মগৃঞজজরণে 
তব কুঞ্জবনে 
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী 
যেই ক্ষণে দেয় ভার 
মালণ্ের চণ্চল অঞ্চল, 
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিযদল। 
সময় যে নাই; 
আবার শাশিররানে তাই 
নিকুঙ্জে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি 
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুাভরা আনন্দের সাঁজ। 
হায় রে হদর, 
তোমার সঞ্য় 
দিনান্তে নিশান্তে শুধ্‌ পথগ্রান্তে ফেলে বেতে হয়। 
নাই নাই, নাই যে লময়। 
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হে সম্রাট, তাই তব শাঁঙ্কত হৃদয় 
চেয়েছিল কাঁরবারে সময়ের হৃদয় হরণ 
সৌন্দর্যে ভুলায়ে। 
কণ্ঠে তার কা মালা দুলায়ে 
কাঁরলে বরণ 
রূপহান মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে। 
রহে নাষে 
বলাপের অবকাশ, 
বারো মাস, 
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে 
[চিরমৌন জাল 'দিয়ে বেধে দিলে কঠিন বন্ধনে । 
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মান্দিরে 
প্রের়সীরে 


যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে 
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে 
অনন্তের কানে। 
প্রেমের করুণ কোমলতা 
ফুটিল তা 
সোন্দ্যের পুজ্পপব্ঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে। 
হে সম্রাট কবি, 
এই তব হৃদয়ের ছাব, 
এই তব নব মেঘদৃত, 
অপূর্ক অন্ভূত 
ছন্দে গানে 
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে 
যেথা তব বিরহিণন প্রিয়া 
রয়েছে 'মশিয়া 
প্রভাতের অরুণ-আভাসে, 
ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে, 
পূর্ণিমায় দেহহান চামেলির লাবপ্যবিলাসে, 
ভাষার অতশত তরে 
কাঙাল নয়ন যেথা ম্বার হতে আসে 'ফিরে 'ফিরে। 
তোমার সৌল্দদৃ্ত যুগ যুগ ধার 
এড়াইয়া কালের প্রহরণ 
চঁলিয়াছে বাকাহারা এই বার্তা নিয়া, 
“ভুলি নাই, ভূঁলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।” 


চলে গেছ তৃমি আজ, 
মহারাজ; 
রাজ্য তব স্বগনসম গেছে ছুটে, 
সিংহাসন গেছে টদটে; 
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তুচ্ছ কার রাজ্য-ভাঙাগড়া, 
তুচ্ছ করি জাবনমতত্যুর ওঠাপড়া, 
যুগে যুগাল্তরে 
কাহতেছে একস্বরে 
চিরাবরহশর বাণশী নয়া, 
“ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভূলি নাই 'প্রিয়া।” 


[মথ্যা কথাকে বলে যে ভোল নাই। 
কে বলে রে খোল নাই 
স্মৃতির পিঞ্জরত্বার। 
অতশীতের চির অস্ত-অল্ধকার 
আজও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধয়া? 
বিস্মাতর ম্বান্তপথ দিয়া 
আজিও সে হয় নি বাহর? 
মমাধিমন্দির 
এক ঠাই রহে চিরাস্থির ; 
ধরার ধূলায় থাকি 
স্মরণের আবরণে মরণেরে বন্ধে রাখে ঢাকি। 
জশবনেরে কে রাখিতে পারে। 
আকাশের প্রাতি তারা ডাকছে তহারে। 
তার 'নিমল্ণ লোকে লোকে 
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে । 
স্মরণের গ্রাল্থ টুটে 
সে যে যায় ছুটে 


[২১৭ টু 
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জশীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে 

মৃৎপাঘের মতো যাও ফেলে। 
তোমার কশীর্তর চেয়ে তুমি যে মহৎ, 

তাই তব জীবনের রথ 

পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কশীর্তরে তোমার 
বারংবার। 

তাই 

চি তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই। 
ষে প্রেম সম্মৃখপানে 
চলিতে চালাতে নাহ জানে, 

ষে প্রেম পথের মধ্যে পেতোছিল নিজ সিংহাসন, 
তার বিলাসের সম্ভাষণ 

পথের ধূলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে, 
দিয়েছ তা ধূলিরে 'ফিরায়ে। 
সেই তব পশ্চাতের পদধূল-'পরে 
তব চিত্ত হতে বায়ভরে 

কখন সহসা 

উড়ে পড়েছিল বাঁজ জাবনের মাল্য হতে খসা। 

তুম চলে গেছ দুরে 
সেই বাঁজ অমর অঞ্কুরে 


কাহছে গম্ভীর গানে_ 


নাই নাই সে পাঁথক নাই। 
প্রিয়া তারে রাখিল না. রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ, 
রূধিল না সমুদ্র পর্বত। 
আজি তার রথ 
চলিয়াছে রানির আহবানে 


এলাহাবাদ 
রানি 
১৪ কার্তক ১৩২১ 


হে 'বিরাট নদ", 
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল 
আবচ্ছি্ আবিরল 
চলে নিরবধি। 


249৭) ৩ পিলার 
রি “শোক 
ফিভুণ ৪ র্জডেশ ৮ 


এন্ুহীযে চক 
নি নিরশ্ত সে ৬ ক, 
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স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রূদদ্র কায়াহণীন বেগে; 
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচ্ড আঘাত লেগে 
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে; 
আলোকের তাব্রচ্ছটা শবচ্ছ্যারয়া উঠে বর্ণম্রোতে 
ধাবমান অন্ধকার হতে; 
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘরে মরে 
স্তরে স্তরে 
সূর্ষচন্দ্রতারা ষত 
বন্দব্দের মতো। 


হে ভৈরবধ, ওগো বৈরাশিণশ, 
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাঙ্গিণণী, 
শব্দহীন সুর । 
অল্তহীন দূর 
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া । 
সর্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া । 
উন্মত্ত সে আভসারে 
তব বক্ষোহারে 
ঘন ঘন লাগে দোলা-_ ছড়ায় অমাঁন 
নক্ষত্রের মাপ; 
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল: 
দুলে উঠে 'বিদছতের দুল; 
অন্চটল আকুল 
গড়ায় কম্পিত তৃণে, 
চণ্ল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে 'বাঁপনে; 
বারংবার ঝরে ঝরে পড়ে ফূল 
জংই চাঁপা বকুল পারুল 
পথে পথে 
তোমার ধতুর থাঁল হতে। 
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও 
উদ্দাম উধাও; 
ফিরে নাহ চাও, 
যা-কিছ্‌ তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও। 
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সন্যয়; 
নাই শোক, নাই ভয়. 
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয় । 


যে মৃহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই, 
তুমি তাই 
পবিত্র সদাই। 


তোমার চরণস্পর্শে বিশ্ষধ্পল 
মলনতা বায় ভুলি 
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পলকে পলকে-_ 

মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে । 

যাঁদ তৃমি মুহূর্তের তরে 
ক্লান্তিভরে 


দাঁড়াও থমাকি, 
তখাঁন চমাক 
উচ্ছিন্না উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পঞ্জ বস্তুর পর্বতে; 
পঙ্গু মুক কবন্ধ বাধর আঁধা 
স্থুলতন্‌ ভয়ংকর বাধা 
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে; 
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে 
সন্টয়ের অচল 'বিকারে 
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে 


মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জাীবন। 
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নাখিল গগন। 


ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা 
বঝংকারমৃখরা এই ভুবনমেখলা, 
অলাক্ষত চরণের অকারণ অবারণ চলা । 
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চণ্লের শুন পদধৰনি, 
বক্ষ তোর উঠে রনরনি। 
নাহি জানে কেউ 
রক্তে তোর নাচে আঁজ সমুদ্রের ঢেউ, 
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা; 
মনে আজি পড়ে সেই কথা- 
যুগে যুগে এসোছ চলিয়া 
স্খলিয়া স্থালয়া 
চুপে চুপে 
রুপ হতে রুপে 
প্লাথ হতে প্রাণে। 
নিশীথে প্রভাতে 
যা-কছু পেয়েছি হাতে 
এসেছি করিয্লা ক্ষয় দান হতে দানে, 
গান হতে গানে। 
ওরে দেখ্‌ সেই প্রোত হয়েছে মৃখর, 
তরণণ কাঁপছে থরথর। 


বলাকা ৪৫৩ 


তশরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তারে, 
তাকাস নে ফিরে। 
সম্মুখের বাণশ 
নিক তোরে টানি 
মহান্ত্রোতে 
পশ্চাতের কোলাহল হতে 
অতল আঁধারে- অকৃল আলোতে । 


এলাহাবাদ 
রাত 


৩ পৌষ ১৩২১ 


৯ 


কে তোমারে 'দিল প্রাণ 
রে পাষাণ। 
কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস 
বরষ বরষ। 
তাই দেবলোকপানে নিত্য তুমি রাখয়াছ ধার 
ধরণশর আনন্দমঞ্জরীী; 
তাই তো তোমারে 'ঘার বহে বারো মাস 
অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষন্ন 'নম্বাস; 
[মিলনরজনণপ্রান্তে ক্লান্ত চোখে 
ম্লান দীপালোকে 
ফুরায়ে গিয়েছে যত অশ্রু-গলা গান 
তোমার অন্তরে তারা আজিও জাগিছে অফরান 
হে পাষাণ, অমর পাষাণ। 
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দেয় তারে প্রভাত-অরুণ, 
বিরহের ম্লানহাসে 


পাশ্ডুভাসে 
জ্যোৎস্না তারে কারছে করুণ । 


সম্রাটমাহষা, 
তোমার প্রেমের স্মাঁত সৌন্দর্যে হয়েছে মহায়সী। 
সে স্মৃতি তোমারে ছেড়ে 
গেছে বেড়ে 
সর্বলোকে 
জীবনের অক্ষয় আলোকে । 
অঙ্জা ধার সে অনঙ্গাস্মাত 
[বিশ্বের প্রশীতর মাঝে 'মিলাইছে সমাটের প্রীতি। 
রাজ-অন্তঃপুর হতে আনিল বাহিরে 
গৌরবমৃকুট তব, পরাইল সকলের 'শিরে 
যেথা যার রয়েছে প্রেয়স 
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুঁটিরে-_ 
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহায়সী। 


সম্ভাটের মন, 
সম্রাটের ধনজন 
এই রাজকণীর্ত হতে করিয়াছে 'বদায়গ্রহণ। 
আজ সর্বমানবের অনন্ত বেদনা 


এ পাষাণ-সল্দরণীরে 
আ'লঙ্ানে 'ঘিরে 
রারাদন কারছে সাধনা। 
এঙ্সাহাবাদ 
প্রভাতে 
& পৌষ ১৩২১ 


৯০ 


হে প্রিয়, আজ এ প্রাতে 
নিজ হাতে 
ক তোমারে 'দিব দান। 
প্রভাতের গান ১ 
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তত রবিকরে 
আপনার বৃন্তির 'পরে : 
অবসন্ন গান 
হয় অবসান। 
হে বম্ধ্, কাঁ চাও তুমি দিবসের শেষে 
মোর দ্বারে এসে। 


বলাকা 896 


ক তোমারে দিব আনি। 
সম্ধ্যাদীপখানি ? 
এ দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের, 
স্তব্ধ ভবনের। 
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায় ? 
এ যেহায় 
পথের বাতাসে 'নবে যায়। 


কী মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার । 
হোক ফুল, হোক-না গলার হার, 
তার ভর 
কেনই বা সবে, 
একদিন ববে 
নিশ্চিত শৃকাবে তারা ম্লান 'ছন্ন হবে। 
নিজ হতে তব হাতে যাহা 'দব তুলি 
তারে তব শিথিল অঙ্গাল 
যাবে ভূলি-_ 
ধৃলিতে খাঁসয়া শেষে হয়ে যাবে ধূলি। 


তার চেয়ে বে 
ক্ষণকাল অবকাশ হবে, 
বসল্তে আমার পুস্পবনে 
চলিতে চলিতে অন্যমনে 
অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমাকি 
দাঁড়াবে থমাকি, 
পথহারা সেই উপহার 
হবে পে তোমার। 
যেতে ষেতে বীথিকায় মোর 
চোখেতে লাগিবে ঘোর. 
দেখবে সহসা-_ 
সম্ধ্যার কবরী হতে খসা 
একটি রাঁঙন আলো কাপ" থরথরে 
ছোয়ায় পরশমণি স্বপনের "পরে, 
সেই আলো. অজানা সে উপহার 
সেই তো তোমার। 


আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে, 
দেখা দেয় 'মিলায় পলকে । 
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি "দয়া সুরে 
চলে যায় চকিত নৃপুরে। 
সেথা পথ নাহ জান, 
সেথা নাহি যায় হাত, নাহ বায়; বাণশী। 
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বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপাঁন যা পাবে 
আপনার ভাবে, 

না চাহতে না জানিতে সেই উপহার 
সেই তো তোমার। 

আম যাহা 'দিতে পার সামান্য সে দান-_ 
হোক ফুল, হোক তাহা গান। 


শাল্তাঁনকেতন 
১০ পৌষ ১৩২১ 


৯৬ 


হ মোর সান্দর, 
যেতে যেতে 
যখন তোমার গায় 
কারা সবে ধুলা 'দিয়ে যায়, 
আমার অন্তর 
করে হায় হায়। 
কে*দে বলি, হে মোর সুন্দর, 
আজ তুমি হও দশ্ডধর, 


তার পরে দোঁখ, 
এ কা, 
খোলা তব বিচারঘরের ঘ্বার, 
নিত্য চলে তোমার 'বচার। 
নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে 
তাদের কলুষরন্ত নয়নের 'পরে; 
শুভ্র বনমল্লিকার বাস 
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস; 
সন্ধ্যাতাপসশীর হাতে জবালা 
সপ্তার্ধর পৃজাদীপমালা 
হে সৃজ্দর, তব গায় 
ধুলা 'দিয়ে যারা চলে যায়। 
হে সহন্দর, 
তোমার 'বচারঘর 


পুণ্যসমীরণে, 
তৃণপুঙজজে পতঙ্গগ্জজনে, 


শরল্াঢক্বিত তরে মর্মীরত' গল্পব-বীঁজনে। 


বলাকা ৪৬৭ 


প্রেমিক আমার, 
তারা যে নির্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্বার । 
লঃকায়ে ফেরে যে তারা কারতে হরণ 
তব আভরণ, 
সাজাবারে 
আপনার নগ্ন বাসনারে। 
তাদের আঘাত ধবে প্রেমের সর্বাঙ্গে বাজে, 
সাহতে সে পারি না যে; 
অশ্রু-আঁখি 
তোমারে কাঁদয়া ডাঁকি-- 
খড়া ধরো, প্রেমিক আমার, 
করো গো বিচার। 
তার পরে দেখি 
এ কণ, 
কোথা তব 'বিচার-আগার। 
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে 
তাদের উগ্রতা-পরে ; 
প্রণয়শর অসম ব*বাস 
তাদের বিদ্রোহশেল ক্ষতবক্ষে কার লয় গ্রাস। 
প্রেমিক আমার, 
তোমার সে বিচার-আগার 
বিনিদ্র স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনামাবে, 
সতাঁর পবিল্র লাজে, 
সখার হদয়রন্তপাতে, 
পথ-চাওয়া প্রণয়ের 'বিচ্ছেদের রাতে, 
অশ্রুপ্লূত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে । 


হে রুদ্র আমার, 
লুব্ধ তারা, মুগ্ধ তারা. হয়ে পার 
তব সিংহচ্বার, 
সংগোপনে 
বিনা নিমল্মণে 
[স*ধ কেটে চুরি করে তোমার ভান্ডার। 
চোরা-ধন দূর্বহ সে ভার 
পলে পলে 
তাহাদের মর্ম দলে, 
সাধ্য নাহ রহে নামাবার। 
তোমারে কাঁদিয়া তবে কি বারংবার-- 
এদের মানা করো, ছে রুদ্র আমার। 
চেয়ে দোখ মার্জনা যে নামে এসে 
প্রচস্ড বঞ্জার বেশে; ঃ 
র২।১এক 


৪৪৮ রবান্দ্র-রচনাবলশ ২ 


সেই ঝড়ে 
ধুলায় তাহারা পড়ে; 
চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হয়ে 
সে বাতাসে কোথা যায় বয়ে। 


অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ণে। 


শাল্তানকেতন 
১২ পৌষ ১৩২১৯ 


৯২ 


তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে, 
গেল দিন এই কথা নিত্য ভেবে ভেবে। 
সুখে দুঃখে উঠে নেবে 
বাড়ায়েছি হাত 
দিনরাত; 
আরো কিছু দেবে। 


দিলে, তুমি দিলে, শুধু দিলে; 
কভু পলে পলে তিলে তিলে. 
কভূ অকস্মাৎ 'বপুল গ্লাবনে 
দানের শ্রাবণে। 
হাতে পায়ে রেখোঁছ জড়ায়ে 
জালের মতন; 
দানের রতন 
লাশিয়েছি ধূলার খেলায় 
অযরে হেলায়, 
আলস্যের ভরে 
ফেলে গেছি ভাঙা খেলাঘরে। 
তব তুমি দিলে, শুধদ দিলে, শুধন দিলে, 
তোমার দানের পান্ত নিত ভরে উঠিছে 'নাখলে। 


অজন্র তোমার 
সে নিত্য দানের ভার 

আজি আর 
পারি না বাহতে। 


বলাকা ৪৫৯ 


পারি না সাহতে 
এ 'ভক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা, 
বারে তব নিত্য যাওয়া-আসা। 
যত পাই তত পেয়ে পেয়ে 
তত চেয়ে চেয়ে 
পাওয়া মোর চাওয়া মোর শদধ, বেড়ে বায়; 
অনন্ত সে দায় 
সহতে না পার হায় 
জশবনে প্রভাত-সম্্যা ভরতে 'ভিক্ষায়। 


এ প্রার্থনা পূরাইবে কবে। 
শূন্য পিপাসায় গড়া এ পেয়ালাখানি 
ধুলায় ফেলিয়া টানি, 
সারা রান্রি পথ-চাওয়া কম্পিত আলোর 
প্রতীক্ষার দীপ মোর 
নিমেষে নিবায়ে 
নিশীথের বায়ে, 
আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় প'রে 
লবে মোরে, লবে মোরে 
তোমার দানের স্তৃপ হতে 
তব রিম্ত আকাশের অন্তহশন নির্মল আলোতে । 


ভরত1নল্কতন 
১৩ হপাঁষ ১৩২১ 


৪৬০ রবীল্দ্ু-রচনাবলী ২ 


লিখেছে সে-_ 
আছি আমি অনন্তের দেশে 
যৌবন তোমার 
চিরাদনকার। 
পীত মোর উত্তরীয় দূর বনাল্তের গন্ধ-ঢালা। 
বিরহশ তোমার লাগি 
আছ জাগি 
দক্ষিণ বাতাসে 
ফাল্গুনের নিশবাসে নিশ্বাসে। 
আছি জাগি চক্ষে চক্ষে হাসিতে হাঁসতে 
কত মধু মধ্যাহের বাঁশিতে বাঁশিতে। 


লিখেছে সে-_ 
এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে, 
মরণের 'সংহচ্বার 
হয়ে এসো পার: 
ফেলে এসো ক্লান্ত পৃজ্পহার। 
ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, খসে পড়ে জীর্ণ পন্রভার, 
স্বঙগন যায় টটে, 
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে। 
শুধু আম যৌবন তোমার 
চিরদিনকার, 
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারংবার 
জশবনের এপার ওপার। 


স্যরূল 
২৩ পোঁষ ১৩২১ 


যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে। 


সেইমতো আমার স্বপনে 
কোনো দূর যগান্তরে বসন্তকাননে 
কোনো এক কোণে 


বলাকা ৪৬৯ 


একবেলাকার মুখে একটুকু হাঁসি 


উঠিবে বিকাশি-_ 
এই আশা গভীর গোপনে 
আছে মোর মনে। 
শান্তিনকেতন 
২৬ পৌষ ১৩২১ 


৯৫ 


মোর গান এরা সব শৈবালের দল, 
যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে করে নি অচল। 
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে। 
বাসা নাই, নাইকো সপ্চয়, 
অজানা আঁতাঁথ এরা কবে আসে নাইকো নিশ্চয়। 


যোঁদন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে, 
দুই কৃল ডোবে ম্রোতোবেগে, 
আমার শৈবালদল 
উদ্দাম চণ্ঠল, 
বন্যার ধারায় 
পথ যে হারায়, 
দেশে দেশে 
দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে। 


সরল 
ই৭ পৌষ ১৩২১ 


৯৬ 


বিশ্বের বিপল বস্তুরাশি 
উঠে অট্রহাঁস'; 
ধুলা বাল 
দিয়ে করতালি 
নিত্য নিত্য 
করে নৃত্য 
দিকে দিকে দলে দলে; 
আকাশে শিশুর মতো অবিরত কোলাহলে। 


মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা, 
অসংখ্য কামনা, 
রূপে মত্ত বন্তুর আহবানে উঠে মাত 
তাদের খেলায় হতে সাথাী। 


৪৬২ রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


স্বপ্ন যত অব্যন্ত আকুল 


চায় এরা প্রাণপণে ধলণীরে ধাঁরতে আঁকড়ি 

ক্ষণকাল মাঁটতে 'তাঙ্ঠিতে। 

চিত্তের কঠিন চেস্টা বস্তুর্‌পে 

স্তূপে স্তূপে 

উঠিতেছে ভরি-_ 
সেই তো নগরা। 

এ তো শুধু নহে ঘর, 

নহে শুধু ইন্টক প্রস্তর। 


ভত্শতের গৃহছাড়া কত-ষে অশ্রুত বাণী 
শৃন্যে শূন্যে করে কানাকান; 
খোঁজে তারা আমার বাণীরে 


লোকালয়-তীরে-তীরে। 
জল্কতার্৫ঘের পথে আলোহীন সেই হাতীদল 
চালয়াছে অশ্রান্ত চণ্চল। 


তাদের নীরব কোলাহলে 
অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে 
অদশ্যের অন্ধ মরু বাগ্র উধ্শ্বাসে 
আকারের অসহ্য পিয়াসে। 


কী জান কে তারা কবে 
কোথা পার হবে 
যদ্গাল্তরে, 
পাবে আপনার রূপ অপূর্ব আলোতে। 
আজ তারা কোথা হতে 
মেলোছল ডানা 
সেদিন তা রহিবে অজানা । 


অকস্মাং পাবে তারে কোন্‌ কাব, 
বাঁধিবে তাহারে কোন ছবি. 
গাঁথবে তাহারে কোন্‌ হর্মাচড়ে, 
সেই রাজপরে 
আজ যার কোনো দেশে কোনো চিহ নাই। 
তার তরে কোথা রচে ঠছি 


বলাকা ৪৬০ 


অরচিত দূর যজ্ঞভূমে। 
কামানের ধূমে 
কোন্‌ ভাবী ভীষণ সংগ্রাম 
রণশৃঙ্গে আহবান কাঁরছে তার নাম! 


সরল 
২৭ পৌষ ১৩২১ 


১৭ 


হে ভুবন 
আম বতক্ষণ 
তোমারে না বেসোছনু ভালো 

ততক্ষণ তব আলো 

খুজে খজে পায় নাই তার সব ধন। 
ততক্ষণ 
নাথল গগন 

হাতে নিয়ে দ'প তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে। 


মোর প্রেম এল গান গেয়ে; 
কী যে হল কানাকানি 
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি। 
মুস্ধচক্ষে হেসে 
তোমারে সে 
গোপনে দিয়েছে কিছু যা তোমার গোপন হৃদয়ে 
তারার মালার মাঝে চিরাদন রবে গাঁথা হয়ে। 


সয্্ল 
২৮ সব ১৩২৬ 


৯৮ 


যতক্ষণ 'স্থর হয়ে থাক 
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি 
যত-কিছ বস্তুভার। 
ততক্ষণ নয়নে আমার 


নিদ্রা নাই; | 
ততক্ষণ এ 'বিশ্যেরে কেটে কেটে খাই 
কখটের মতন; 
ততক্ষণ 
দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায নূতন নুতন; 
এ জীবন 
সতক' ব্চ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে 
বন্ধ হয় সংশয়ের শীতে পঙ্ককেশে। 


8৪ রবীল্দ্র-রচনাবলী ২ 


যখন চলিয়া বাই সে চলার বেগে 
বিশ্বের আঘাত লেগে 
আবরণ আপান যে ছিন্ন হয়, 
বেদনার বিচিন্র সণয় 
হতে থাকে ক্ষয়। 
পুণ্য হই সে চলার স্নানে, 
চলার অমতপানে 
নবীন যৌবন 
বিকশিয়া ওঠে প্রাতক্ষণ। 


ওগো আমি যারী তাই- 
চিরাঁদন সম্মৃখের পানে চাই। 
কেন মিছে 
আমারে ডাকিস 'িছে। 
আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে 
রব না ঘরের কোণে থেমে। 
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা, 
হাতে মোর তারি তো বরণডালা। 
ফেলে দিব আর সব ভার, 
বার্ধক্যের স্তৃপাকার 
আয়োজন । 


ওরে মন, 
যার আনন্দগানে পূর্ণ আজ অনন্ত গগন। 
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি, 
গান গায় চন্দ্র তারা রাব। 


৯৯ 


আমি যে বেসেছি জলো এই জগতেরে; 
পাকে পাকে ফেরে ফেরে 
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ; 
প্রভাত-সন্ধ্যার 
আলো-অন্ধকার 
মোর চেতনায় গেছে ভেসে; 
অবশেষে 
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন 
আর আমার ভুবন। 


বলাকা ৪৬ 


ভালোবাসিয়াছ এই জগতের আলো 
জশবনেরে তাই বাসি ভালো । 
তবুও মারতে হবে এও সত্য জানি। 
মোর “বাণী 
একাদন এ বাতাসে ফুটিবে না, 
মোর আঁখ এ আলোকে লুটবে না, 
মোর হিয়া ছুটিবে না 
অরুণের উদ্দীগ্ত আহ্বানে; 
মোর কানে কানে 
রজন' কবে না তার রহস্যবারতা, 
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্ট, মোর শেষ কথা । 


এমন একান্ত করে চাওয়া 
এও সত্য যত 
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া 
সেও সেইমতো । 
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল; 
নাহলে নাখিল 
এতবড়ো নিদারুণ প্রবণ্না 
হাঁসমুখে এতকাল কিছুতে বাহতে পারিত না। 
সব তার আলো 
কণটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো। 


সরল 
প্রাতঃকাল 
২৯ পৌষ ১৩২১ 


০ 


আনন্দ-গান উঠুক তবে বাঁজ' 
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে। 

অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে আজ 
পারের তরী থাকুক ভাসতে । 


যাবার হাওয়া ওই যে উঠেছে-__ ওগো 
ওই যে উঠেছে, 
সারারান্রি চক্ষে আমার 
ঘুম যে ছুটেছে। 


হৃদয় আমার উঠছে দুলে দুলে 
অকূল জলের অদ্রহাসিতে, 

কে গো তুমি দাও দোখ তান তুলে 
এবার আমার বাথার বাঁশিতে। 


৪৬৬ 


রবান্দ্ু-রচনাবলী ২ 


হে অজানা, অজানা সর নব 
বাজাও আমার ব্যথার বাঁশতে, 

হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তব 
পারের তরী থাক্‌-না ভাঁসতে। 


কোনো কালে হয় নি যারে দেখা--ওগো 
তারি বিরহে 

এমন করে ডাক 'দিয়েছে, 
ঘরে কে রহে। 


বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে, 
ঝাঁপ দিয়েছি আকাশরাশিতে ; 

পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সরে 
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে। 


রেলগ্যাঁড় 
২১ পৌষ ১৩২১ 


৯ 


€রে তোদের ত্বর সহে না আর? 

এখনো শীত হয় নি অবসান। 
পথের ধারে আভাস পেয়ে কার 

সবাই মিলে গেয়ে উঠিস গান? 
ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল, 
কার তরে সব ছুটে এীল কৌতুকে আকুল। 


মরণপথে তোরা প্রথম দল, 
ভাবলি নে তো সময় অসময়। 
শাখায় শাখায় তোদের কোলাহল 
গন্ধে রঙে ছড়ায় বনময়। 
সবর আগে উচ্চে হেসে ঠেলাঠোল ক'রে 
উঠি ফুটে, রাশি রাশি পড়লি ঝরে বঝরে। 


বসন্ত সে আসবে যে ফাঙ্গুনে 
দাঁখন হাওয়ার জোয়ার-জলে ভাসি, 
তাহার লাগ রইলি নে দন গুনে 
আগে-ভাগেই বাঁজয়ে 'দাল বাঁশি। 
রাত না হতে পথের শেষে পেশছবি কোন- মতে। 
বা ছিল তোর কে'দে হেসে ছড়িয়ে দিলি পথে! 


বলাকা ৪৬৭ 


ওরে খ্যাপা, ওরে হিসাব-ভোলা, 
দূর হতে তার পায়ের শব্দে মেতে 
সেই আতাঁথর ঢাকতে পথের ধূলা 
তোরা আপন মরণ 'দিল পেতে। 
না দেখে না শুনেই তোদের পড়ল বাঁধন খসে, 
চোখের দেখার অপেক্ষাতে রইলি নে আর বসে। 


৮ মাঘ ১৩২১ 
ত 


যখন আমায় হাতে ধ'রে 
আদর ক'রে 
ডাকলে তুমি আপন পাশে, 
রান্রীদবস ছিলেম ত্রাস 
পাছে তোমার আদর হতে অসাবধানে কিছু হারাই, 
চলতে গিয়ে নিজের পথে 
যাঁদ আপন ইচ্ছামতে 
কোনোদিকে এক পা বাড়াই, 
পাছে বরাগ-কুশাঙ্কুরের একটি কাঁটা একট; মাড়াই। 


মূন্ত, এবার মান্ত আজ 
উঠল বাঁজ 
অনাদরের কঠিন ঘায়ে, 
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে। 
ওরে ছুটি, এবার ছুটি, এই যে আমার হল ছাট, 
ভাঙল আমার মানের খ১টি, 
খসল বোঁড় হাতে পায়ে; 
এই যে এবার 
দেবার নেবার 
পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে। 


এতদিনে আবার মোরে 

বিষম জোরে 
ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল। 

লাঞ্ছিতেরে কে রে থামায়। 

ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায় 
মুৃন্ত-মদে করল মাতাল। 

খসে-পড়া তারান্ন সাথে 
নিশীথরাতে 

বাঁপ 'দিয়োছ অতলপানে 
মরখস্টানে। 


৪৬৮৬ রবশন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


আমি যে সেই বৈশাখী মেঘ বাঁধনছাড়া, 
ঝড় তাহারে দিল তাড়া; 
সন্ধ্যারাবর স্বর্ণীকরণট ফেলে 'দিল অস্তপারে, 
বজ্রমানিক দুলিয়ে নিল গলার হারে; 
একলা আপন তেজে 
ছুটল সেষে 
তোমার চরণধূলায় রঙিন চরম সমাদরে। 


যখন পড়ে 
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে। 
তোমার আদর যখন ঢাকে, 
জড়িয়ে থাক তারি নাড়ীর পাকে, 
তখন তোমায় নাহ জান। 
আঘাত হানি 
তোমারি আচ্ছাদন হতে যোঁদন দূরে ফেলাও টানি 
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি, 
দেখি বদনখানি। 


২৩ 


কোন ক্ষণে 
উঠোছল দুই নারশ 
অতলের শধ্যাতল ছাঁড়। 
একজনা উর্বশী, সুন্দর", 
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রান”, 
স্বর্গের অপ্সরশ। 
অন্যজনা লক্ষী সে কল্যাণ, 
বিশ্বের জননী তাঁরে জান, 
স্বর্গের ঈষ্বরী। 


একজন তপোভঙ্গ করি 
উচ্চহাস্য-অস্গিরসে ফাল্গুনের সূরাপাতর ভার 
নিয়ে যায় প্রাথমন হরি, 
দুহাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পৃষ্পিত প্রলাপে, 
রাগরন্ত কিংশুকে গোলাপে, 
নিদ্রাহশীন যৌবনের গানে। 


বলাকা ৪৬৯ 


আর-জন 'ফিরাইয়া আনে 
অশ্রুর 'শাশর-স্নানে 
'স্নগ্ধ বাসনায়; 
হেমন্তের হেমকাঙ্ত সফল শাল্তির পূর্ণতায়; 
1ফরাইয়া আনে 
নাখলের আশশীর্বাদপানে 
অচণ্চল লাবণ্যের 'স্মতহাস্যসুধায় মধুর । 
িরাইয়া আনে ধীরে 
জশবনমততযুর 
পাব সংগমতশর্থতশরে 
অনন্তের পূজার মান্দরে। 


২০ মাঘ ১৩২৯ 


৪ 


স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই। 
তার ঠিক-ঠিকানা নাই। 
তার আরম্ভ নাই, নাই রে তাহার শেষ, 
ওরে নাই রে তাহার দেশ, 
ওরে নাই রে তাহার 'দিশা, 
ওরে নাই রে দিবস. নাই রে তাহার 'নশা। 


িরোছ সেই স্বর্গে শন্যে শূন্যে 
| ফাঁকির ফাঁকা ফানুস। 
কত যে যৃগ-যুগাল্তরের পুণ্যে 
জল্মেছি আজ মাটির 'পরে ধুলামাটির মানুষ। 
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে, 
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে, 
আমার ব্যাকুল ব্দকে, 
আমার লজ্জা, আমার সঙ্জা, আমার দুঃখে সৃখে। 
আমার জল্ম-মৃত্যুরই তরচ্গে 
নিতানবীন রঙের ছটায় খেলায় সে যে রঙ্গো। 


আমার গানে স্বর্গ আজি 
ওঠে বাজি, 
আমার প্রাণে ঠিকানা তার পায়, 
আকাশভরা আনন্দে সে আমারে তাই চায়। 
দিগঞ্গনার অঙ্জানে আজ বাজল যে তাই শঙ্খ, 
সপ্ত সাগর বাজায় 'িজয়ন্ডঙ্ক; 


8৭০ রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


তাই ফুটেছে ফুল, 
বনের পাতায় ঝরনাধারায় তাই রে হুলস্থুল। 
স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাট-মায়ের কোলে 
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে। 
ধিলাইদা। কুঠিবাঁড় 


২০ মাঘ ১৯৩২১ 


ছে 


ষে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল 
লয়ে দলবল 
আমার প্রার্গণতলে কলহাস্য তুলে 
দাঁড়ম্বে পলাশগ্‌চ্ছে কাণ্চনে পারুলে : 
নবান পল্লবে বনে বনে 
হল কাঁরয়াছল নাীলাম্বর রান্তিম চুম্বনে : 
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নিজনে : 
অনিমেষে 
চাহি” সেই দিগন্তের পানে 
শামত্রী মৃর্ঘত হয়ে নীলমায় মরিছে যেখানে। 


পদ্মা 
২০ মাঘ ১৩২১ 


৮১৫ 


এবারে ফাল্গুনের দিনে সিম্ধুতীরের কুঞ্জবাঁথিকায 
এই যে আমার জীবন-লাতিকায় 
ফুটল কেবল  শউরে-ওঠা নতুন পাতা ষত 
রন্তবরন হৃদয়ব্যথার মতো; 
দখন-হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল, 
উঠল কেবল মর্মর কল্লোল। 
এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে 
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গাণে। 


আবার যেদিন আসবে আমার রূপের আগুন ফাঙগুনাদনের কাল 
দাখন-হাওয়ায় উড়িয়ে রঙিন পাল, 
সেবারে এই 'সিম্ধৃতশরের কুঙ্জবশীথকায় 
যেন আমার জীবন-লাতিকায় 
ফোটে প্রেমের সোনার বরন ফুল; 
হয় যেন আকুল 


নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঞ্গাণে ; 
আনন্দ মোর জনম নিয়ে 
আল 'দিয়ে তালি 'দয়ে 
নাচে যেন গানের গৃ্জনে। 


২ মাঘ ১৩২১ 


০ 


আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা । 
তাই সে যখন তলব করে খাজানা 
মনে কার পালিয়ে গিয়ে দেব তারে ফাঁক. 
রাখব দেনা বাঁকি। 
যেখানেতেই পালাই আম গোপনে 
দিনে কাজের আড়ালেতে, রাতে স্বপনে, 
তলব তার আসে 
নিবাসে নিশবাসে। 


তাই জেনেছি, আমি তাহার নইকো অজানা । 
তাই জেনেছি ধণের দায়ে 
ডাইনে বাঁয়ে 
বিকিয়ে বাসা নাইকো আমার ঠিকানা । 
তাই ভেবেছি জীবন-মরণে 
যা আছে সব চুকিয়ে দেব চরণে । 
তাহার পরে 
নিজের জোরে 
নিজেরই স্বস্বে 
মিলবে আমার আপন বাসা তাঁহার রাজদ্বে। 


২২ মাঘ ১৩২১ 
২৮ 


পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান, 
তার বোশ করে না সে দান। 

আমারে 'দিয়েছ স্বর, আম তার বেশি কয দান, 
আমি গাই গান। 


বাতাসেরে করেছ স্বাধীন, 

সহজে সে ভৃত্য তব বল্ধনবিহীন। 
আমারে দিয়েছ ধত বোঝা, 

তাই নিয়ে চাঁল পথে কত বাঁকা কভু সোজা । 


৪৭২ 


পঙ্মাতীর 


২৪ মাঘ ১৩২১ 


রবীন্দ্র-রচনাবজলশ ২ 


একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে 
নিয়ে যাই তোমার চরণে 

একাদন রিস্ত হস্ত সেবায় স্বাধীন; 

বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলশন। 


পৃর্ণমারে দিলে হাঁসি; 
সুখস্বসন-রসরাশি 
ঢালে তাই, ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছবাসি। 
দুঃখখানি দলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে, 
অশ্রবজলে তারে ধূয়ে ধুয়ে 
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে 
দিনশেষে মিলনের রাতে । 


তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার 
'মলাইয়া আলোকে আঁধার । 
শন্যহাতে সেথা মোরে রেখে 

হাসিছ আপাঁন সেই শূন্যের আড়ালে গৃস্ত থেকে। 
দিয়েছ আমার 'পরে ভার 
তোমার স্বর্গট রঁচবার। 


আর সকলেরে তুমি দাও, 
শুধু মোর কাছে তুমি চাও। 
আম যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে, 
[সংহাসন হতে নেমে 
হাসিমুখে বক্ষে তৃলে নাও। 
মোর হাতে যাহা দাও 
তোমার আপন হাতে তার বোশ 'ফিরে তৃমি পাও। 


*৯) 


যোঁদন তুমি আপনি ছিলে একা 
আপনাকে তো হয় 'নি তোমার দেখা। 
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া ; 
এপার হতে ওপার বেয়ে 
বয় নি ধেয়ে 
কাঁদন-ভয়া বাঁধন-ছেণ্ড়া হাওয়া। 


বলাকা ৪৭৩ 


আম এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম. 
শ্‌ন্যে শূন্যে ফটউল আলোর আনন্দ-কুসৃম। 
আমায় তুমি ফুলে ফুলে 
ফুটিয়ে তুলে 
ৃ দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে। 
আমায় তুমি তারায় তারায় ছাঁড়য়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে। 
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে 
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে। 


আম এলেম, কাঁপল তোমার বুক, 
আমি এলেম, এল তোমার দুখ, 
আম এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ, 
জশীবন-মরণ-তৃফান-তোলা ব্যাকুল বসল্ত। 
আম এলেম, তাই তো তৃমি এলে, 
আমার মূখে চেয়ে 
আমার পরশ পেয়ে 
আপন পরশ পেলে । 


আমার চোখে লঙ্জা আছে, আমার বৃকে ভয়, 
আমার মুখে ঘোমটা পড়ে রয়; 
দেখতে তোমায় বাধে বলে পড়ে চোখের জল। 
ওগো আমার প্রভু, 
জান আমি তবু 
আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতৃহল, 
নইলে তো এই সূর্যতারা সকাল নিম্ফল। 


পল্মাতশর 
২৫ মাঘ ১৩২১ 


৩০ 


এই দেহটির ভেলা নিয়ে 'দিয়োছ সাঁতার গো. 
এই দুদিনের নদ হব পার গো। 
তার পরে যেই ফ্যারয়ে যাবে বেলা, 
ভাসিয়ে দেব ভেলা, 
তার পরে তার খবর কী যে ধার নে তার ধার গো. 
তার পরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো। 


আমি যে অজানার যাতশ সেই আমার আনন্দ । 
সেই তো বাধায় সেই তো মেটায় দ্বন্দ । 
জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে 
শান্ত করে বাঁধে 


৪৭8 রবীচ্দ্ু-রচনাবলসশ ২ 


অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় ধন্দ, 
এক নিমেষে যায় গো ফে'সে অমনি সকল বন্ধ। 


অজানা মোর হালের মাঝ. অজানাই তো ম্হন্ত, 
তার সনে মোর চিরকালের চুন্ত। 
ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয় 
প্রেমক সে নিদর়। 
মানে না সে ব্াম্িসাক্ধ বৃদ্ধজনার য্যান্ত, 
মৃস্তারে সে মুস্ত করে ভেঙে তাহার শন্ত। 


ভাবিস বসে যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরবে । 
সেই কূলে ক এই তরী আর ভিড়বে। 
ফিরবে না রে. ফিরবে না আর. ফিরবে না. 
সেই কূলে আর ভিড়বে না। 
সামনেকে তুই ভয় করেছিস, পিছন তোরে 'ঘিরবে 
এমনি কি তুই ভাগাহারা ? 'ছিড়বে বাঁধন ছিণড়বে। 


ঘণ্টা যে ওই বাজল কাব, হোক রে সভাভঙ্গ. 
জোয়ার-জলে উঠেছে তরঙ্গ। 
এখনো সে দেখায় নি তার মুখ, 
তাই তো দোলে বুক। 
কোন্‌ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সংগ. 
কোন সাগরের কোন্‌ কূলে গো কোন নবীনের রঙ্গ। 


পঙ্মাতাঁর 
২৬ মাঘ ১৩২১ 


৩১ 


নিত্য তোমার পায়ের কাছে 
তোমার বিশ্ব তোমার আছে 
কোনোখানে অভাব কিছ নাই। 
পূর্ণ তুমি, তাই 
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে। 
তাই তো একে একে 
যা-কিছু ধন তোমার আছে আমার ক'রে লবে। 
এমনি করেই হবে 
এ এঞবর্ধ তব 
তোমার আপন কাছে প্রভূ, 'নিত্য নব নব। 
এমনি করেই 'দিনে দিনে 
আমার চোখে লও যে কিনে 


বলাকা 9৭ 


তোমার সষোদয়। 
এমন করেই দিনে 'দিনে 
আপন প্রেমের পরশমাঁণ আপনি ঘে লও চিনে 
আমার পরান কার 'হিরণ্ময়। 


পঙ্মা 
২৭ মাঘ ১৩২১ 


৩ 


আজ এই 'দিনের শেষে 
সন্ধ্যা যে ওই মানিকখানি পরোছিল চিকন কালো ফেশে 
গেথে নিলেম তারে 
এই তো আমার 'বানসৃতার গোপন গলার হারে। 
চক্রবাকের নিদ্রানীরব গবজন পঙ্মাতশরে 
এই সে সম্্যা ছইয়ে গেল আমার নতাঁশিরে 
নর্মাল্য তোমার 
আকাশ হয়ে পার: 
ওই যে মার মার 
তরগ্গহশন প্লোতের 'পরে ভাঁসয়ে দিল তারার ছায়াতরশী : 
ওই যে সে তার সোনার চোঁল 
দল মেলি 
রাতের আঙুনায় 
ঘখমে অলস কার; 
ওই যে শেষে সপ্তধাঁষর ছায়াপথে 
কালো ঘোড়ার রথে 
উাঁড়য়ে দিয়ে আগৃন-ধৃলি নিল সে বিদায় : 
একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কাঁবর ভালে: 
তোমার ওই অনন্ত মাঝে এমন সন্ধা হয় নি কোনোকালে, 
আর হবে না কভু। 
এমনি করেই প্রভু 
এক নিমেষের প্পুটে ভরি 
চিরকালের ধনাট তোমার ক্ষণকালে লও যে নৃতন করি। 


পস্মা 
*৭ মাঘ ১৯৩২৯ 


৩৩ 


জানি আমার পায়ের শব্দ রাতে দিনে শুনতে তুমি পাও, 
খুশি হয়ে পথের পানে চাও। 
খুশি তোমার ফুটে ওঠে শরং-আকাশে 
অরুখ-আভাসে। 


৪৭৬ রবশজ্দু-বলচনাবলশী ২ 


খুশি তোমার ফাঙ্গনবনে আকুল হয়ে পড়ে 
ফলের ঝড়ে ঝড়ে। 
আমি ধতই চলি তোমার কাছে 
পথাঁট চিনে চিনে 
তোমার সাগর আধক করে নাচে 
দনের পরে দিনে। 


জশবন হতে জীবনে মোর পদ্মাট যে ঘোমটা খুলে খুলে 
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে-_ 
সূর্ধতারা ভিড় ক'রে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে 
কোতূহলের ভরে। 
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী 
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি। 
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে 
একটি করে পাপাঁড় খোলে প্রেমের বিকাশে । 


৮৮ 
পিছত (2 


২৭ মাঘ ১৯৩২৯ 


৩৪ 


আমার মনের জানলাটি আজ হঠাং গেল খুলে 
তোমার মনের 'দিকে। 
সকালবেলার আলোয় আম সকল কর্ম ভূলে 
রইনু আনামখে। 
দেখতে পেলেম তুমি মোরে 
সদাই ডাক যে-নাম ধ'রে 
সে নামটি এই চৈত্রমাসের পাতায় পাতায় ফুলে 
আপনি দলে 'লিখে। 
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম ভূলে 
রইনু আনমিখে। 


আমার সুরের পর্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে 
তোমার গানের পানে। 
সকালবেলার আলো দেখ তোমার সুরে সুরে 
ভরা আমার গানে। 
মনে হল আমার প্রাণ 
তোমার বিশ্বে তুলেছে তান, 


বলাকা ৪৭৭ 


আপন গানের সরগুলি সেই তোমার চরণমূলে 
নেব আম শিখে। 

সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম ভূলে 
রইন্‌ আনামখে। 


সরল 
২১ চৈনন ১৯৩২১ 


শ্রীনগর । কাম্মণর 
৭কার্তক ১৩২২ 


৩৬ 


সম্্যরাগে ঝালিমিলি ঝিলমের ম্লোতখানি বাঁকা 
আধারে মলিন হল-- ষেন খাপে ঢাকা 
বাঁকা তলোয়ার ; | 
দিনের ভাঁটার শেষে রান্রর জোয়ার 
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল 'নিয়ে কালো জলে; 
অন্ধকার 
দেওদার তন, পারে সারে, 
মনে হল স্‌ম্টি ষেন জ্বঙ্নে চায় কথা কাহবারে, 
বাঁলতে না পারে স্পম্ট করি, 
অব্যন্ত ধ্বনির পুজ অন্ধকারে উিছে গুমারি। 


৪৭৮ রবীল্দ্র-রচনাবলণী ২ 


সহসা শুনিনূ সেই ক্ষণে 
সম্ধ্যার গগনে 
শব্দের বিদ্যুংছটা শূন্যের প্রান্তরে 
মৃহূর্তে ছৃঁটয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে। 
হে হংস-বলাকা, 
ঝঞ্জা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা 
রাশি রাশ আনন্দের অদ্রহাসে 
বিস্ময়ের জাগরণ তরচ্গিয়া চলিল আকাশে। 
ওই পক্ষধ্যনি, 
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী, 
গেল চাল স্তব্ধতার তপোভষ্গা করি। 
উঠিল শিহার 
িহারিল দেওদার-বন। 


মনে হল এ পাখার বাণ 
দিল আনি 
শুধু পলকের তরে 
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে 
বেগের আবেগ । 
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ : 
তরুশ্রেশী চাহে, পাখা মেল 
মাটির বল্ধন ফেলি 
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা, 
আকাশের খখাজতে কিনারা । 
এ সন্ধ্যার স্বগন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি 
হে পাখা 'ববাগণী। 
বাঁজল ব্যাকুল বাণী 'নাখলের প্রাণে 
“হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে।” 


হে হংস-বলাকা, 
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা । 
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে 
শূন্যে জলে স্থলে 
অমানি পাখার শব্দ উদ্দাম চণ্তল। 


তৃগদল 
মাটির আকাশ-'পরে ঝাপাঁটছে ডানা; 
মাটির আঁধার-নশচে কে জানে ঠিকানা 
মেলিতেছে অঞ্কুরের পাখা 
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা। 


বলাকা ৪৭৯) 


দেখিতেছ আম আজি 
এই 'গিরিরাজি, 
এই বন, চলিয়াছে উন্মুস্ত ডানায় 
দ্বীপ হতে গ্বাপাল্তরে, অজানা হইতে অজানায় । 
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে 
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে। 


শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে 
অলাক্ষিত পথে উড়ে চলে 
অস্পঙ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর ষুগান্তরে। 
শুনিলাম আপন অন্তরে 
অসংখ্য পাখর সাথে 
[দিনেরাতে 
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে 
কোন্‌ পার হতে কোন্‌ পারে। 
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নাখলের পাখার এ গানে__ 
“হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে ।” 


শ্রীনগর 
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৩৭ 


দূর হতে কী শৃনিস মৃত্যুর গর্জন. ওরে দীন, 
ওরে উদাসশন, 
ওই ক্রন্দনের কলরোল, 
লক্ষ বক্ষ হতে নধস্ত রক্তের কলোল। 
বাহবন্যা-তরঙ্গের বেগ, 
বিষশ্বাস-ঝাঁটিকার মেঘ, 
ভূতল গগন 
মূর্ঘত বিহবল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন: 
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে 
নৃতন সমবদ্রুতীরে 
তরণ নিম্নে দিতে হবে পাড়, 
ডাকিছে কাণ্ডারণ 
এসেছে আদেশ- 
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ, 
পুরানো সণ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা 
আর চাঁলবে না। 
বঞ্চনা বাড়য়া ওঠে, ফুরায় সতোর যত প*াজ, 
কাণ্ডারী ডাকছে তাই বাঁঝ-_ 
“তুফানের মাঝখানে 
নূতন সমহদ্রতীরপানে + 
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[দিতে হবে পাঁড়।” 
তাড়াতাড় 
তাই ঘর ছাড় 
চার দিক হতে ওই দাঁড়-হাতে ছুটে আসে দাঁড়শ। 


“নূতন উষার স্বর্ণদ্বার 
খুলতে বিলম্ব কত আর।” 
এ কথা শুধায় সবে 
ভশত আর্তরবে 
ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে । 
ঝড়ের পৃঞ্িত মেঘে 
কালোয় ঢেকেছে আলো- জানে না তো কেউ 
রান আছে কি না আছে; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ 
তারি মাঝে ফুকারে কান্ডারশ-_ 
বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে, 
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে ম্বারে নয়ন মাাদছে। 
ঝড়ের গজনমাঝে 
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে ; 
ঘরে ঘরে শন্য হল আরামের শয্যাতল ; 
উঠেছে আদেশ, 
“বন্দরের কাল হল শেষ?" 


মৃত্যু ভেদ করি 
দুলিয়া চলেছে তরশী। 
কোথায় পেশীছিবে ঘাটে, কবে হবে পার, 
সময় তো নাই শুধাবার। 
এই শুধু জানিয়াছে সার 
তরল্গোর সাথে লাঁড় 
বাহয়া চলতে হবে তরণী; 
টানিয়া রাখিতে হবে পাল, 
আঁকাড় ধারতে হবে হাল-_ 
বাঁচি আর মারি 


ঝাঁটকার কণ্ঠে কণ্ঠে শুন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহবান। 


বলাকা ৪৮১ 


মরণের গান 
উঠেছে ধনিয়া পথে নবজণীবনের আঁভসারে 
ঘোর অন্ধকারে । 
যত দুঃখ পাঁথবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল, 
যত অশ্রুজল, 
যত হিংসা হলাহল, 
সমস্ত উঠেছে তরঞ্ছিয়া, 
কূল উল্লাম্ঘয়া, 
উধর্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ কার'। 
তবু বেয়ে তরণ 
সব ঠেলে হতে হবে পার, 
কানে নিয়ে 'নাখলের হাহাকার, 
শিরে লয়ে উন্মত্ত দ্ার্দন, 
চিন্তে নিয়ে আশা অন্তহীন, 
হে নিভাঁক, দুঃখ-আঁভহত ! 
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমিঃ মাথা করো নত! 
এ আমার এ তোমার পাপ। 
বিধাতার বক্ষে এই তাপ 
বহু যুগ হতে জমি' বায়়কোণে আজকে ঘনায়_ 
ভীরুর ভীরু্তাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়, 
লোভশর নিষ্ঠুর লোভ, 
বাতের নিত্য চিত্তক্ষোভ, 
জাতি-আভিমান, 
মানবের আধিজ্ঠানত্রী দেবতার বহ্‌ অসম্মান, 
বিধাতার বক্ষ আজ 'বিদশীরয়া 
ঝাঁটকার দীর্ঘ*বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া । 
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান, 
নিঃশেষ হইয়া যাক 'নাখলের ষত বজ্বাণ। 
রাখো 'নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব-আভিমান, 
শুধু একমনে হও পার 
এ প্রলয়-পারাবার 
নূতন বিজয়ধবজা তুলে। 


দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে; 
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে; 

মৃত্যু করে ল্‌কাচুরি 

সমস্ত পাঁথবী জাঁড়। 

ভেসে যায় তারা সরে যায় 

জীবনেরে করে বায় 

ক্ষগক বিদ্ুপ। | 

আজ দেখো তাহাদের অদ্রভেদী বিরাট জ্বর্প। 
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তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে, 
বলো অকাম্পত বুকে 
এ সংসারে প্রাতদিন তোরে করিয়াছ জয়। 
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখু । 
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।" 


৪৮২ 


মৃত্যুর অন্তরে পাঁশ' অমৃত না পাই যাঁদ খুজে, 
সত্য যাঁদ নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে, 
পাপ যাঁদ নাহ মরে যায় 
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়, 
অহংকার ভেঙে নাহ পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়, 
তবে ঘরছাড়া সবে 
অন্তরের কী আশ্বাস-রবে 
মারতে ছাঁটছে শত শত 
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো 
বীরের এ রক্তশ্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা 
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা । 
স্বর্গ কি হবে না কেনা। 
বিশ্বের ভান্ডারী শুধবে না 
এত খণ? 
রাত্রির তপস্যা সে কি আনবে না 'দিন। 
নিদার্ণ দুঃখরাতে 
মত্যুঘাতে 
মানুষ চার্ণল যবে নিজ মর্তাসীমা 
তখন 'দিবে না দেখা দেবতার অমর মাহমা? 


২৩ কার্তক ১৩২২ 
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সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণণী, 
তাই আমার এই নৃতন বসনখানি। 
নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে, দেখতে কি পায় কেউ। 
সেই নৃতনের ঢেউ 
অঙ্গ বেয়ে পড়ল ছেয়ে নূতন বসনখানি। 
দেহ-গানের তান যেন এই নিলেম বুকে টানি। 


আপনাকে তো 'দিলেম তারে, তবু হাজার বার 
নূতন করে দিই যে উপহার । 

চোখের কালোয় নূতন আলো ঝলক 'দিয়ে ওঠে, 
নূতন হাসি ফোটে, 


বলাকা ৪৮৩ 


তারি সঙ্গে, যতনভরা নৃতন বসনখানি 
অঙ্গ আমার নূতন করে দেয়-যষে তারে আনি। 


চাঁদের আলো চাইবে রাতে বনছায়ার পানে 
বেদনভরা শুধু চোখের গানে। 
মিলব তখন 'ব*বমাঝে আমরা দোঁহে একা, 
যেন নৃতন দেখা । 
তখন আমার অগ্গ ভর" নূতন বসনখাঁন 
পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে করবে কানাকানি। 


ওগো, আমার হৃদয় যেন সম্ধ্যারই আকাশ, 
রঙের নেশায় মেটে না তার আশ, 
তাই তো বসন রাঙিয়ে পার কখনো বা ধান, 
কখনো জাফরানি, 
আজ তোরা দেখ্‌ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি 
বৃন্টিধোয়া আকাশ যেন নবীন আসমান। 


অকৃলের এই বর্ণ এ যে 'দিশাহারার নীল, 
অন্য পারের বনের সাথে মিল। 
আজকে আমার সকল দেহে বইছে দূরের হাওয়া 
সাগগরপানে ধাওয়া । 
আজকে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপড়খান 
বৃদ্টিভরা ঈশান কোণের নব মেঘের বাণ'। 


১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৭২ 


৩৯ 


যোদন উীঁদলে তুম, বিশ্বকাব, দূর 'সিন্ধৃ্পারে, 
ইংলন্ডের দিকৃপ্রান্ত পেয়েছিল সোঁদন তোমারে 
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তার তুমি 
কেবল আপন ধন; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি' 
রেখোছল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহজালে, 
ঢেকোছল 'কিছ্‌কাল কুয়াশা-অণ্টল-অন্তরালে 
বনপৃষ্প-বিকাঁশত তৃণঘন 'শিশর-উজ্জবল 
পরণদের খেলার প্রাঙ্গণে । দ্বীপের নিকু্জতল 
তখনো ওঠে নি জেগে কবিসূর্য-বন্দনাসংগশতে। 
তার পরে ধারে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে 
দগল্তের কোল ছাঁড়' শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে 
উঠিয়াছ দপ্তজ্যোতি মধ্যাহের গগনের "পরে; 
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নিয়েছে আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে 
1ব*্বচিত্ত উদ্ভাপসিয়া; তাই হেরো য্গাক্তর-শেষে 
ভারতসমূদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞজে আজ 
নারকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি। 


১৩ অগ্রহায়ণ ১৩২২ 
৪89 


এইক্ষণে 
যে তুমি রয়েছ চেয়ে প্রভাত-আলোতে 
সে তোমার দৃন্টি ষেন নানা দিন নানা রাত্রি হতে 
রহিয়া রাহয়া 
চিত্তে মোর আনিছে বাহয়া 
নীলিমার অপার সংগীত, 
[নঃশব্দের উদার ইঙ্গিত। 


আজ মনে হয় বারে বারে 
যেন মোর স্মরণের দূর পরপারে 
দোখয়াছ কত দেখা 
কত যুগে, কত লোকে, কত চোখে, কত জনভায়, কত একা । 
সেই-সব দেখা আজ শিহরিছে দিকে দিকে 
ঘাসে ঘাসে নামখে নামখে, 
বেণুবনে ঝালামাল পাভার ঝলক-ীঝাঁকাঁমকে। 


কত নব নব অবগুন্ঠনের তলে 
দেখিয়াছ কত ছলে 
পে চুপে 
এক প্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে 
জন্মে জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলি-লগনে। 
তাই আজ 'নাখল গগনে 
অনাদ মিলন তব অনন্ত বিরহ 
এক পূর্ণ বেদনায় ঝংকার উঠিছে অহরহ। 


অই যা দোঁখছ তারে ঘিরেছে 'নাবড় 
যাহা দোখছ না তারি ভিড়। 
তাই আজ দাক্ষণ পবনে 
ফাল্গুনের ফুলগম্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে 
ব্যাস্ত ব্যাকুলতা, 
জনমের চোখে- - 
্র বহদশত চোখে কানে-কানে কথা। 
৭ ফাগুন ১৩২২ 


বলাকা 8৮৫ 


৪১৯ 


যে কথা বলিতে চাই, 

বলা হয় নাই, 
সে কেবল এই- 
[িরাদবসের বিশ্ব আঁখিসম্মূখেই 
দেখিনু সহম্রবার 


অপারচিতের এই চিরপরিচয় 
এতই সহজে নিত্য ভারয়াছে গভশর হৃদয় 
সে কথা বালিতে পারি এমন সরল বাণস 

আম নাহ জান। 


শন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে ; 
নদীর এপারে ঢালু তটে 
চাষী কারতেছে চাষ; 
উড়ে চিয়াছে হাঁস 
ওপারের জনশন্য তৃণশন্য বালৃতীরতলে। 
চলে কি না-চলে 
ক্লাল্তম্তরোত শীর্ণ নদী, 'নিমেষ-নিহত 
আধো-জাগা নয়নের মতো । 
পথখা'ন বাঁকা 
বহুশত বরষের পদচিহ-আঁকা 
চলেছে মাঠের ধারে ফসল-খেতের যেন 'মিতা-_ 


নদীসাথে কুঁটিরের বহে কুট্া্বিতা। 


ফাগুনের এ আলোয় এই গ্রাম, ওই শূন্য মাঠ, 
ওই খেয়াঘাট, 
ওই নাল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে 
নিভৃত জলের ধারে চখাচাঁখ কাকলি-কল্লোলে 
যেখানে বসায় মেলা-_এই-সব ছবি 
কতাদন দেখিয়াছে কবি। 
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া, 
এই আলো, এই হাওয়া, 
এইমতো অস্ফুটধ্ৰনির গুজরণ, 
ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে 
অকস্মাৎ নদশস্ত্রোতে 
ছায়ার নিঃশব্দ সপ্টরণ, 
যে আনন্দ-বেদনায় এ জশীবন বারে বারে করেছে উদাস 
হৃদয় খজিছে আজি তাহার প্রকাশ। 


পদ্মা 
৮ ফাগুন ১৩২২ 


1৪৮৬ রবাল্দু-রচনাবলশী ২ 
৪ 


তোমারে কি বার বার করেছন অপমান। 
এসেছিলে গেয়ে গান 
ভোরবেলা; 
ঘুম ভাঙাইলে ব'লে মেরোছনু ঢেলা 
বাতায়ন হতে, 
পরক্ষণে কোথা তুমি লুকাইলে জনতার স্রোতে! 
ক্ষধত দরিদ্রসম 
মধ্যাহ্ন এসেছ দ্বারে মম। 
ভেবেছিনু, “এ কা দায়, 


কাজের ব্যাঘাত এ-যে। দূর হতে করেছি বিদায়। 


সন্ধ্যাবেলা এসেছিলে যেন মৃত্যুদূত 
দুঃস্বপ্নের মতো । 
দস্যু বলে শত্রু বলে ঘরে দ্বার যত 
দিন রোধ কারি। 
গেলে চাল, অন্ধকার উাঠল শিহরি। 
এর লাগি এসেছিলে, হে বন্ধু অজানা-_ 
তোমারে করিব মানা, 
তোমা-কাছে যত ধার সকাল ধাঁরব, 
না কারয়া শোধ 
দুয়ার কারব রোধ । 


তার পরে অর্ধরাতে 

দপ-নেবা অন্ধকারে বসিয়া ধূলাতে 
মনে হবে আম বড়ো একা 

যাহারে ফিরায়ে দিন 'বিনা তারি দেখা । 
এ দশর্ঘ জীবন ধার 

বহ্‌মানে যাহাদের 'নিয়োছন্দ বার 
একাগ্র উৎসুক, 

আঁধারে 'মলায়ে যাবে তাহাদের মূখ । 
যে আসিলে ছিনু অন্যমনে, 

যাহারে দেখি নি চেয়ে নয়নেয় কোণে, 
যারে নাহ চিনি, 

যার ভাষা বুঝিতে পারি নি, 


বলাকা ৪৮৭ 


অর্ধরাতে দেখা 'দিবে বারে বারে তাঁর মুখ 'নিদ্রাহশীন চোখে 
রজনাগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে । 
বারেবারে-ফিরে-যাওয়া অন্ধকারে বাজবে হৃদয়ে 
বারেবারে-ফিরে-আসা হয়ে। 


1শলাইদা 
৮ ফাল্গুন ১৩২২ 


৪৩ 


ভাবনা নিয়ে মারস কেন খেপে। 
দুঃখ-সুখের লীলা 
ভাবস এ কি রইবে বক্ষে চেপে 
জগদ্দলন-শিলা । 
চলোছস রে চলাচলের পথে 
কোন্‌ সারাথর উধাও মনোরথে ? 
নিমেষতরে যুগে যুগান্তরে 
[দবে না রাশ চিলা। 


শিশু হয়ে এল মায়ের কোলে, 
সোঁদন গেল ভেসে। 
কাটল কে*দে হেসে। 
রাত্রে যখন হচ্ছিল দীপ জৰালা 
কোথায় ছিল আজকে দিনের পালা । 
আবার কবে ক সুর বাঁধা হবে 
আজকে পালার শেষে। 


চলতে যাদের হবে চিরকালই 
নাইকো তাদের ভার। 

কোথা তাদের রইবে থাঁল-থালি, 
কোথা বা সংসার। 

দেহযান্রা মেঘের খেয়া বাওয়া, 

মন তাহাদের ঘূ্ণা-পাকের হাওয়া ; 

বেকে কেকে আকার একে একে 
চলছে নিরাকার। 


ওরে পাঁথক, ধর-না চলার গান, 
বাজা রে একতারা । 

এই খুশিতেই মেতে উঠুক প্রাণ 
নাইকো কৃূল-কিনারা। 

পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে 

কাম্না-হাসির ফুল ফযাটয়ে যারে, 


8৮৬ 


রবগন্দ্র-রচনাবলী ২ 


প্রাণ-বসন্তে তুই যে দাখন হাওয়া 
গৃহ-বাঁধন-হারা । 


এই জনমের এই রূপের এই খেলা 
এবার কার শেষ; 

সন্ধ্যা হল, ফাীরয়ে এল বেলা, 
বদল কার বেশ। 

যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে পিছু 

কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু, 

সামনে সে-ও প্রেমের কাদিন-ভরা 
চির-নিরৃদ্দেশ। 


বধূর 'দিঠি মধুর হয়ে আছে 
সেই অজানার দেশে । 
প্রাণের ঢেউ সে এমাঁন করেই নাচে 
এমনি ভালোবেসে । 
সেখানেতে আবার সে কোন্‌ দরে 
আলোর বাঁশ বাজবে গো এই সূরে 
কোন্‌ মুখেতে সেই অচেনা ফুল 
ফুটবে আবার হেসে। 


এইখানে এক শাঁশর-ভরা প্রাতে 
মেলোছলেম প্রাপ। 

এইখানে এক বাঁণা 'নয়ে হাতে 
সেধোছলেম তান। 

এতকালের সে মোর বাঁণাখানি 

এইখানেতেই ফেলে যাব জানি, 

কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরে 
নেব যে তার গান। 


সে গান আমি শোনাব যার কাছে 
নূতন আলোর তাঁরে, 
'চিরাদন সে সাথে সাথে আছে 
আমার ভূবন ঘিরে। 
শরতে সে শিউলি-বনের তলে 
ফুলের গন্ধে ঘোমটা টেনে চলে, 
ফাল্গুনে তার বরণমালাখানি 
পরালো মোর শিরে। 


পথের বাঁকে হঠাৎ দেয় সে দেখা 
শুধু নিমেষতরে। 


বলাকা ৪৮৯ 


সম্ধ্য-আলোয় রয় সে বসে একা 
উদাস প্রাল্তরে। 

এমনি করেই তার সে আসা-যাওয়া, 

এমনি করেই বেদন-ভরা হাওয়া 

হৃদয়-বনে বইয়ে সে যায় চলে 
মর্মরে মর্মরে। 


জোয়ার-ভাঁটার 'নিত্য চলাচলে 
তার এই আনাগোনা । 
আধেক হাদি আধেক চোখের জলে 


মোদের চেনাশোনা। 
তারে 'নিয়ে হল না ঘর-বাঁধা, 
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা, 
এমনি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে 
প্রেমেরই জাল-বোনা । 
শাঁচ্তিনকেতন 
২৯ ফাল্গুন ১৩২২ 


৪৪ 


যৌবন রে. তুই 'কি রাঁব সুখের খাঁচাতে। 
তুই যে পাঁরস কাঁটাশগাছের উচ্চ ডালের 'পরে 
পুচ্ছ নাচাতে । 
তুই পথহশীন সাগরপারের পাল্থ, 
তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত, 
অজানা তোর বাসার সম্ধানে রে 
অবাধ যে তোর ধাওয়া; 
ঝড়ের থেকে বজ্জুকে নেয় কেড়ে 
তোর যে দাবিদাওয়া। 


যৌৰন রে, তুই কি কাঙাল, আয়র ভিখারী । 
মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটাপথে, 
তুই যে 'শিকারণী। : 
মৃত্যু ঘে তার পান্রে বহন করে 
অমৃতরস নিত্য তোমার তরে; 
বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া 
মরণ-ঘোমটা টানি। 
সেই আবরখ দেখ রে উতারিয়া 
মৃদ্ধ সে সুখখানি। 


র২।১৬ক 


৪৯০ রবশন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


যৌবন রে, রয়েছ কোন্‌ তানের সাধনে। 
তোমার বাণী শুৃচ্ক পাতায় রয় কি কভু বাঁধা 
পাথর বাঁধনে । 
তোমার বাণী দাখন হাওয়ার বাঁণায় 
অরণ্যেরে আপনাকে তার চিনায়, 
তোমার বাণ জাগে প্রলয়মেঘে 
ঝড়ের ঝংকারে ; 
ঢেউয়ের 'পরে বাজিয়ে চলে বেগে 
বিজয়-ডঙ্কা রে। 


যৌবন রে. বন্দী কি তুই আপন গশ্ডিতে। 
বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে 
হবে খণ্ডিতে। 
খড়াসম তোমার দশপ্ত শিখা 
ছিন্ন করুক জরার কুজ-ঝাঁটকা, 
জীর্ণতারই বক্ষ দু-ফাঁক করে 
অমর পৃষ্প তব 
আলোকপানে লোকে লোকান্তরে 
ফুটুক নিত্য নব। 


যৌবন রে. তুই কি হবি ধূলায় লৃশ্ঠিত। 
আবর্জনার বোঝা মাথায় আপন গ্লানিভারে 
রহীবি কুশ্ঠিত 2 
প্রভাত যে তার সোনার মুকুটখাঁন 
তোমার তরে প্রত্যুষে দেয় আনি, 
আগ্দন আছে উধর্বাশখা জেলে 
তোমার সে যে কবি। 
সূর্য তোমার মুখে নয়ন মেলে 
দেখে আপন ছাবি। 


শাল্তিনকেতন 
৪ চৈ ১৩২২ 


৪৫ 


পুরাতন বৎসরের জপর্পক্লাম্ত রানি 
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী । 
তোমার পথের 'পরে তপ্ত রোদ্রু এনেছে আহ্বান 
রুদ্রের ভৈস্নব গান। 
দুর হতে দরে 
বাজে পথ শীর্ণ তাঁর দীর্ঘতান সুরে, 
যেন পথহারা 
কোন্‌ বৈরাগণর একতারা। 


বলাকা ৪১৩৬ 


ওরে যান্রশ, 
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধান; 
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবার 
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি" 
দিগন্তের পারে 'দিগল্তরে। 
ঘরের মঞ্গলশঞ্খ নহে তোর তরে, 
নহে রে সন্ধ্যার দপালোক, 
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ। 
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশশর্বাঘ, 
শ্রাবণরানির বজ্রনাদ। 
পথে পথে কন্টকের অভ্যর্থনা, 
পথে পথে গুপ্তসর্প গড়ফপা। 
নিন্দা 'দিবে জয়শঙ্খনাদ 
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ । 


ক্ষত এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার । 
চেয়োছলি অমৃতের আঁধকার-__ 
সে তো নহে সুখ ওরে. সে নহে বিশ্রাম, 
নহে শান্তি, নহে সে আরাম। 
মৃত্যু তোরে 'দবে হানা, 
বারে দ্বারে পাঁব মানা, 
এই তোর নব বংসরের আশশর্বাদ, 
এই তোর রূদ্রের প্রসাদ। 
ভয় নাই, ভয় নাই. ষাল্রণ, 
ঘরছাড়া দিকহারা অলক্ষমী তোমার বরদাল্রী। 


পূরাতন বংসরের জাশর্ণক্লান্ত রান্রি 
ওই কেটে গেল, ওরে যাশ্ী। 
এসেছে 'নিষ্ভুর, 
হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর, 
হোক রে মদের পার চুর। 
ধরো তার পাণি; 
ধ্বানয়া উঠুক তব হৎকম্পনে তার দশপ্ত বাণণী। 
ওরে যাত্রী 
গেছে কেটে, যাক কেটে পুরাতন রান্তি। 


কাঁলকাতা 
৯ বৈশাখ ১৩২৩ 


পলাতকা 


ওই যেখানে শিরীষ গাছে 
ঝূরু-ঝুরু কচি পাতার নাচে 
ঘাসের 'পরে ছায়াখানি কাঁপায় থরথর 
ঝরা ফুলের গন্ধে ভরভর-_ 
ওইখানে মোর পোষা হরিণ চরত আপন মনে 
হেনা-বেড়ার কোণে 
শীতের রোদে সারা সকালবেলা । 
তারি সঙ্গে করত খেলা 
পাহাড়-থেকে-আনা 
ঘন রাঙা রোয়ায় ঢাকা একটি কুকুরছানা । 
যেন তারা দুই বিদেশের দুটি ছেলে 
মিলেছে এক পাঠশালাতে, একসাথে তাই বেড়ায় হেসে খেলে। 
হাটের 'দিনে পথের কত লোকে 
বেড়ার কাছে দাঁড়য়ে যেত, দেখত অবাক-চোখে। 


ফাগুন মাসে জাগল পাগল দাখন হাওয়া, 
শিউরে উঠে আকাশ যেন কোন প্রোমকের রাঁঙন-চিঠি-পাওয়া । 
শালের বনে ফুলের মাতন হল শুরু, 
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে লাগল কাঁপন দুরুদুরু। 
হরিণ যে কার উদাস-করা বাণশ 
হঠাৎ কখন শুনতে পেলে আমরা তা কি জানি। 
তাই যে কালো চোখের কোণে 
চাউনি তাহার উতল হল অকারণে; 
তাই সে থেকে থেকে 
হঠাৎ আপন ছায়া দেখে 
চমকে দাঁড়ায় বে'কে। 


একদা এক 'বিকালবেলায় 
আমলকশ-বন অধীর যখন 'ঝাকমাক আলোর খেলায়, 
তপ্ত হাওয়া ব্যাথয়ে ওঠে আমের বোলের বাসে, 
মাঠের পরে মাঠ হয়ে পার ছুটল হরিণ নিরুদ্দেশের আশে। 
সম্মুখে তার জশবনমরণ সকল একাকার, 
অজানিতের ভয় কিছু নেই আর। 


ভেবোছলেম আঁধার হলে পরে 
ফিরবে ঘরে 
চেনা হাতেয় আমর পাবার তরে। 


৪৯৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 


কুকুরছানা বারে বারে এসে 
কাছে ঘেষে ঘেষে 
কেদে কেদে চোখের চাওয়ায় শুধায় জনে জনে, 
“কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেন তারে না দোখ অঞ্গানে। 
আহার ত্যেজে বেড়ায় সে যে, এল না তার সাথাঁ। 
আঁধার হল, জহলল ঘরে বাতি: 
উঠল তারা : মাঠে মাঠে নামল নীরব রাতি। 
আতুর চোখের প্রশ্ন নিয়ে ফেরে কুকুর বাইরে ঘরে, 
'নাই সে কেন, যায় কেন সে কাহার তরে।' 


কেন ষে তা সে-ই কিজানে। গেছে সে যার ডাকে 
কোনো কালে দেখে নাই যে তাকে। 
দিশাহারা দাঁখন হাওয়ার স্রোতে 
রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো 
কিসের খবর এল। 
বুকে ষে তার বাজল বাঁশ বহুষূগের ফাগুন-দনের সুরে 
কোথায় অনেক দূরে 
রয়েছে তার আপন চেয়ে আরো আপন জন. 
তারেই অন্বেষণ । 
জন্ম হতে আছে যেন মর্মে তাঁর লেগে, 
আছে যেন ছুটে চলার বেগে, 
আছে যেন চল-চপল চোখের কোণে জেগে। 
কোনো কালে চেনে নাই সে যারে 
সেই তো তাহার চেনাশোনার খেলাধুলা ঘোচায় একেবারে । 
আঁধার তারে ডাক 'দিয়েছে কেদে, 
আলোক তারে রাখল না আর বেধে । 


চিরাদনের দাগা 


ওপার হতে এপার পানে খেয়া নৌকো বেয়ে 
ভগা নেয়ে 
দলে দলে আনছে ছেলেমেয়ে । 
সবাই সমান তারা 
এক সাজিতে ভরে-আনা চাঁপাফুলের পারা। 
তাহার পরে অন্ধকারে 
কোন্‌ ঘরে সে পেশছিয়ে দেয় কারে! 
তখন তাদের আরম্ভ হয় নব নব কাঁহনী-জাল বোনা-_ 
দুঃখে সুখে দিন-মহূর্ত গোনা । 


পলাতকা ৪৯৭ 


একে একে 'তিনাট মেয়ের পরে 
শৈল যখন জল্মাল তার বাপের ঘরে, 
জননী তার লঙ্জা পেল; ভাবল কোথা থেকে 
অবাঞ্ছিত কাঙালটারে আনল ঘরে ডেকে। 
বৃম্টিধারা চাইছে যখন চাষী 
নামল যেন 'শিলাবৃন্টিরাশি। 


বিনা-দোষের অপরাধে শৈলবালার জীবন হল শুরু, 
পদে পদে অপরাধের বোঝা হল গুরু। 
কারণ বিনা যে-অনাদর আপনি ওঠে জেগে 
বেড়েই চলে সে যে আপন বেগে। 
মা তারে কয় 'পোড়ারমুখী" শাসন করে বাপ- 
এ কোন আভশাপ 
হতভাগণী আনাল বয়ে-_-শুধু কেবল বেচে-থাকার পাপ। 
যতই তারা 'দিত ওরে গালি 
ধনর্মলারে দেখত মালন মাখয়ে তারে আপন কথার কাঁল। 
নিজের মনের বিকারটিরেই শৈল ওরা কয়, 
ওদের শৈল 'বাধর শৈল নয়। 


আমি বৃন্ধ ছিনু ওদের প্রাতবেশী। 
পাড়ায় কেবল আমার সঙ্গে দুষ্টু মেয়ের ছিল মেশামোশ। 
'দাদা' বলে 
গলা আমার জাড়য়ে ধরে বসত আমার কোলে। 
নাম শুধালে শৈল আমায় বলত হাঁস হাঁস- 
'আমার নাম যে দুষ্টু, সর্বনাশ! 
যখন তারে শুধাতেম তার মুখাঁট তুলে ধরে 
'আম কে তোর বল দেখ ভাই মোরে 2" 
বলত 'দাদা, তুই যে আমার বর।'_ 
এমনি করে হাসাহাসি হত পরস্পর । 


বিয়ের বয়স হল তবু কোনোমতে হয় না বিয়ে তার_ 
তাহে বাড়ায় অপরাধের ভার । 
অবশেষে বর্মা থেকে পার গেল জ্াট। 
অজ্পাঁদনের ছুটি; 

শুভকর্ম সেরে তাড়াতাড় | 

মেয়েটিরে সঙ্গো নিয়ে রেঙানে তার দিতে হবে পাড়। 
শৈলকে যেই বলতে গেলেম হেসে 

'বুড়ো বরকে হেলা করে নবীনকে ভাই বরণ করছি শেষে? 
অমনি যে তার দু-চোখ গেল ভেসে ? 


৪৯৮ . রবীন্দ্ু-রচনাবজলশ ২ 


ঝরঝাঁরয়ে চোখের জলে । আম বাল, শছ ছি, 
কেন শৈল, কাঁদস 'মাছা মাছ, 
করিস অমঙ্গল । 
বলতে গিয়ে চক্ষে আমার রাখতে নারি জল । 


বাজল বিয়ের বাঁশি, 
অনাদরের ঘর ছেড়ে হায় বিদায় হল দুস্টু সর্বনাশশ। 
যাবার বেলা বলে গেল, 'দাদা, তোমার রইল নিমল্পণ, 
িন-সাত্য- যেয়ো যেয়ো ।” “যাব, যাব, যাব বৌক বোন।' 
আর কিছু না বলে 
আশশর্বাদের মোতর মালা পারয়ে দিলেম গলে। 


চতুর্থ দিন প্রাতে 
খবর এল, ইরাবতশর সাগর-মোহানাতে 
ওদের জাহাজ ডুবে গেছে কিসের ধাবা খেয়ে। 
আবার ভাগ্য নেয়ে 
শৈলরে তার সঙ্গে নিয়ে কোন্‌ পারে হায় গেল নৌকো বেয়ে! 
কেন এল কেনই গেল কেই বা তাহা জানে। 
নিমন্নণণট রেখে গেল শুধু আমার প্রাণে । 
যাব যাব যাব, দিদি, অধিক দেরি নাই, 
তিন-সাত্য আছে তোমার, সে কথা কি ভুলতে পারি ভাই। 
আরো একটি চিহ্ন তাহার রেখে গেছে ঘরে 
খবর পেলেম পরে। 
গালিয়ে বুকের বাথা 
লিখে রাঁথ এইখানে সেই কথা। 


দিনের পরে দিন চলে যায় ওদের বাড় যাই নে আমি আর। 
নিয়ে আপন একলা প্রাণের ভার 
আপন মনে 
থাকি আপন কোণে। 
হেনকালে একদা মোর ঘরে 
সম্ধ্যাবেলায় বাপ এল তার কিসের তরে। 
বললে, “খুড়ো একটা কথা আছে, 
বাল তোমার কাছে। 
শৈল বখন ছোটো ছিল, একদা মোর বাজ খুলে দেখি 
[িসাব-লেখা খাতার 'পরে এ ক 
হিজিবাজ কালির আঁচড়। মাথায় যেন পড়ল ক্রোধের বাজ। 
বোঝা গেল শৈলরই এ কাজ। 
-ঝায়া-রা গালিমন্দ কিছুতে তার হয় না কোনো ফল-_ 
হঠাং তখন মনে এল শাস্তির কৌশল। 


পলাতকা ৪৯৯ 


মানা করে 'দিলেম তারে 
তোমার বাঁড় যাওয়া একেবারে । 
সবার চেয়ে কাঠন দপ্ড! চুপ করে সে রইল বাক্যহণীন 
বিদ্রোহণশ বিষম ক্রোধে । অবশেষে বারো দিনের দিন 
পারবিনী গর্ব ভেঙে বললে এসে, আম 
আর কখনো করব না দুষ্টামি । 
আঁচিড়-কাটা সেই 'হসাবের খাতা, 
সেই কমখানা পাতা 
আজকে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে তারি চোখের মতো । 
হিসাবের সেই অঞ্কগুলার সময় হল গত: 
সে শাস্ত নেই, সে দুষ্টু নেই: 
রইল শুধু এই 
চিরাদনের দাগা 
শিশৃ-হাতের আঁচড় কট আমার বুকে লাগা ।” 


ম্ান্ত 


ডান্তারে যা বলে বলুক নাকো, 
রাখো রাখো খুলে রাখো, 
শিওরের ওই জানলা দৃটো- গায়ে লাগুক হাওয়া । 
ওষুধ? আমার ফ্যারয়ে গেছে ওষ্‌ধ খাওয়া । 
[ততো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে, 
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে । 
বেচে থাকা সেই যেন এক রোগ; 
কত রকম কবিরাজ, কতই মুম্টিযোগ, 
একটুমাত অসাবধানেই বিষম কর্মভোগ । 
এইটে ভালো, ওইটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে, 
নামিয়ে চক্ষু. মাথায় ঘোমটা টেনে, 
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে। 
তাই তো ঘরে পরে. 
সবাই আমায় বললে লক্ষী সতশ. 
ভালোমানূষ আত! 


এ সংসারে এসেছিলেম ন-বছরের মেয়ে, 
তার পরে এই পারবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে 
দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে 
পেপীছনু আজ পথের প্রান্তে এসে। 
সখের দুখের কথা 
একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথা । 
এই জীবনটা ভালো, কিংযা মন্দ, কিংবা যা-হেরে-একটা-কিছু 
সে-কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগপিছ। 


&০০ 


রবীন্দু-রচনাবলশ ২ 


একটানা এক ক্লান্ত সুরে 
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘরে। 
বাইশ বছর রয়োছ সেই এক-চাকাতেই বাঁধা 
পাকের ঘোরে আঁধা। 
জান নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা 
ক অর্থে যে ভরা। 
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী 
মহাকালের বীণায় বাজে । আম কেবল জানি, 
রাধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা, 
বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা । 
মনে হচ্ছে সেই চাকাটা--ওই যে থামল যেন: 
থামুক তবে। আবার ওষুধ কেন। 


বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আনায় । 
গান্ধে বিভোল দাক্ষিণ বায় 
দিয়েছিল জলস্থলের মর্মদোলায় দোল : 
হেকেছিল, “খোল রে দক্লার খোল. ।” 
সে যে কখন আসত যেত জানতে পেতেম না যে। 
হয়তো মনের মাঝে 
ংগোশপনে দিত নাড়া; হয়তো ঘরের কাজে 
আচম্বিতে ভুল ঘটাত: হয়তো বাজত বুকে 
জন্মান্তরের ব্যথা: কারণ-ভোলা দুঃখে সুখে 
হয়তো পরান রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে, 
গিাহল ফাল্গুনে । 
তুমি আসতে আঁপিস থেকে, যেতে সম্ধ্যাবেলায় 
পাড়ায় কোথা শতরঞ্জ খেলায় । 
থাক সে-কথা। 
আজকে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণক ব্যাকুলতা । 


প্রথম আমার জশবনে এই বাইশ বছর পরে 
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে। 
জানলা 'দয়ে চেয়ে আকাশ-পানে 
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে 
আমি নারী, আম মহায়সশী, 
আমার সুরে সূর বেধেছে জ্যোধস্না-বীপায় নিদ্রাবিহীন শশশী। 
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা, 
মিথ্যা হত কাননে ফল ফোটা । 


বাইশ বছর ধরে 
মনে ছিল, বন্দী আম অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে। 
দুঃখ তবু ছিল না তার তরে, 
অনাড় নে দিন কেটেছে, আরো কাটত আরো বাঁচলে পরে। 


পলাতকা ৫৬০১ 


যেথায় যত জ্ঞাতি 
লক্ষী বলে করে আমার খ্যাতি; 
এই জীবনে সেই ষেন মোর পরম সার্থকতা-_ 
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা! 
আজকে কখন মোর 
কাটল বাঁধন-ডোর। 
জনম-মরণ এক হয়েছে ওই যে অকৃজ বিরাট মোহানায়, 
ওই অতলে কোথায় মিলে যায় 
ভাঁড়ার-ঘরের দেয়াল যত 
একটু ফেনার মতো । 


এতাঁদনে প্রথম যেন বাজে 
বিয়ের বাঁশ বি*ব-আকাশ মাঝে । 
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক্‌ । 
মরণ-বাসরঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক 
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে. নয় সে কেবল প্রভু, 
হেলা আমায় করবে না সে কতু। 
চায় সে আমার কাছে 
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সধারস আছে 
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে 
ওই যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়য়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে। 
মধুর ভূবন, মধুর আম নারণী, 
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত িখারণ। 
দাও, খুলে দাও দ্বার, 
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার। 


ফাঁক 


বনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে। 
ওষুধে ডান্তারে 
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো; | 
নানা ছাপের জমল 'শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়ো । 

বছর-দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন আস্থ জরজর 
তখন বললে. “হাওয়া বদল করো 1”. 

এই সুযোগে বিন্‌ এবার চাপল প্রথম রেলের গাড়, 
বিয়ের পরে ছাড়ল প্রথম *বশৃরবাঁড়।, 


নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে আবডালে 
মোদের হত দেখাশৃনো ভাঙা লয়ের তালে; 
চাপা হাসি টুকরো কথার নানান জোড়াজড়ী । 


&০২ রবন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


আজকে হঠাৎ ধারন্রী তার আকাশভনা সকল আলো ধরে 
বর-বধূরে নিলে বরণ করে। 
রোগা মুখের মস্ত বড়ো দুটি চোখে 
বিনূর যেন নতুন করে শৃভদৃন্টি হল নতুন লোকে। 
রেল-লাইনের ওপার থেকে 
কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হে+কে, 
বিন আপন বাজ খুলে 
টাকা সিকে যা হাতে পায় তুলে 
কাগজ 'দয়ে মুড়ে 
দেয় সে ছখড়ে ছখ্ড়ে। 
সবার দুঃখ দূর না হলে পরে 
আনন্দ তার আপনার ভার বইবে কেমন করে। 
সংসারের ওই ভাঙা ঘাটের কিনার হতে 
আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের শ্োতে- 
তাই যেন আজ দানে ধ্যানে 
ভরতে হবে সে-যান্রাট বিশ্বের কল্যাণে । 
বিনূর মনে জাগছে বারেবার 
নিখিলে আজ একলা শুধু আমিই কেবল তার: 
কেউ কোথা নেই আর 
*বশূর ভাসুর সামনে পিছে ডাইনে বাঁয়ে; 
সেই কথাটা মনে করে পুলক 'দিল গায়ে । 


িলাসপুরের ইস্টেশনে বদল হবে গাঁড়; 
তাড়াতাড় 


নামতে হল, ছ-ঘণ্টা কাল থামতে হবে যারীশশালায়, 
মনে হল এ এক বিষম বালাই! 
বিনু বললে, “কেন, এই তো বেশ।” 
তার মনে আজ নেই যে খুশির শেষ। 
পথের বাঁশ পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চণ্চলা-_ 
আনন্দে তাই এক হল তার পেশছনো আর চলা । 
যাত্রীশালার দুয়ার খুলে আমায় বলে-_ 
“দেখো, দেখো, একাগাঁড় কেমন চলে। 
আর দেখেছ বাছুরটি ওই, আ মরে যাই, চিকন নধর দেহ, 
মায়ের চোখে কশ সুগভীর স্নেহ। 
ওই যেখানে দিঘির উচু পাড়ি 
সিসুগাছের তলাটিতে পাঁচিলঘেরা ছোট্ট বাড় 
ওই যে রেলের কাছে-_ 
ইস্টেশনের বাব থাকে ?- আহা ওরা কেমন সুখে আছে।” 


যাযীঘরে বিছানাটা 'দলেম পেতে, 
বলে 'দিলেম, “বন্য, এবার চুর্পাট করে ঘুমোও আরামেতে।” 


পলাতকা $০৩ 


গ্ল্যাটফরমে চেয়ার টেনে 
পড়তে শুরু করে 'দিলেম ইংরেজি এক নভেল 'কিনে এনে। 
গেল কত মালের গাঁড়, গেল প্যাসেঞ্জার, 
ঘণ্টা-তিনেক হয়ে গেল পার। 
এমন সময় যানীঘরের ম্বারের কাছে 
বাহর হয়ে বললে বিন্‌ “কথা একটা আছে ।” 
ঘরে ঢুকে দোখ কে-এক 'হন্দুস্থানী মেয়ে 
আমার মুখে চেয়ে 
সেলাম করে বাহির হয়ে রইল ধরে বারান্দাটার থাম। 
বিনু বললে, “রৃকামণশ ওর নাম। 
ওই যে হোথায় কুয়োর ধারে সারবাধা ঘরগীল 
ওইখানে ওর বাসা আছে, স্বামী রেলের কাল। 
তেরোশো কোন্‌ সনে 
দেশে ওদের আকাল হল-_স্বামশ-স্তী দুইজনে 
পালিয়ে এল জমিদারের অত্যাচারে । 
সাত বিঘে ওর জাম ছিল কোন্-এক গাঁয়ে কী-এক নদীর ধারে__” 
বাধা 'দয়ে আমি বললেম হেসে. 
“রুকামণর এই জশীবনচরিত শেষ না হতেই গাঁড় পড়বে এসে। 
আমার মতে. একটু যাঁদ সংক্ষেপেতে সার 
আঁধক ক্ষাতি হবে না তায় কারো ।” 
বাঁকিয়ে ভুরু, পাঁকয়ে চক্ষু, বিন বললে খেপে__ 
“কখুখনো না, বলব না সংক্ষেপে । 
আপিস যাবার তাড়া তো নেই, ভাবনা কিসের তবে। 
আগাগোড়া সব শুনতেই হবে।” 
নভেল-পড়া নেশাট্‌কু কোথায় গেল মিশে । 
রেলের কুলির লম্বা কাহনী সে 
বিস্তারিত শ্দনে গেলেম আম। 
আসল কথা শেষে ছিল, সেইটে কিছু দামশী। 
কুলির মেয়ের 'বিয়ে হবে, তাই 
পণ্ইচে তাবিজ বাজবন্ধ গাঁড়য়ে দেওয়া চাই; 
অনেক টেনেটুনে তবু পণচশ টাকা খরচ হবে তারি; 
সে ভাবনাটা ভারি 
রুকৃমিণীরে করেছে বিব্রত। 
তাই এবারের মতো 
আমার 'পরে ভার 
কুলি নারশর ভাবনা ঘোচাবার। 
আজকে গাড়ি চড়ার আগে একেবারে থোকে 
পপচশ টাকা দিতেই হবে ওকে। 


অৰাক কান্ড এ কী। 
এমন কথা মান্ঘ শুনেছে কি। 


&9৪ রবীল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


জানে হয়তো মেথর হবে, কিংবা নেহাত গুচা, 
যা্লীঘরের করে ঝাড়ামোছা, 
পণচশ টাকা দিতেই হবে তাকে! 
এমন হলে দেউলে হতে কাঁদন বাকি থাকে। 
“আচ্ছা আচ্ছা, হবে হবে। আম দেখাঁছ, মোট 
একশো টাকার আছে একটা নোট, 
সেটা আবার ভাঙানো নেই!” 
বিন্দ বললে, “এই 
ইস্টিশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে ।” 
“আচ্ছা, দেব তবে” 
এই বলে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে, 
আচ্ছা করেই দিলেম তারে হে*কে- 
“কেমন তোমার নোকাঁর থাকে দেখব আমি! 
প্যাসেঞ্জারকে ঠঁকিয়ে বেড়াও! ঘোচাব নষ্টামি!” 
কে*দে যখন পড়ল পায়ে ধরে 
দু টাকা তার হাতে দিয়ে দিলেম বিদায় করে। 


জীবন-দেউল আঁধার করে নিবল হঠাৎ আলো । 
ফিরে এলেম দু মাস যেই ফুরাল। 
বিলাসপুরে এবার ষখন এলেম নামি, 
একলা আমি। 
শেষ নিমেষে নিয়ে আমার পায়ের ধূলি 
ধিন্‌ আমায় বলেছিল, “এ জীবনের বা-কিছু আর ভূল 
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম 
বৈকুষ্ঠেতে নারায়ণীর 'সি*থের 'পরে নিত্য-সিপ্দুর সম। 
এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে 
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে ।” 


ওগো অন্তর্যামণী, 
বিনূরে আজ জানাতে চাই আম 
সেই দু-মাসের অর্থে আমার বিষম বাকি, 
পপচশ টাকার ফাঁক। 
দিই যাঁদ আজ রূকমিণপরে লক্ষ টাকা 
তবুও তো ভরবে না সেই ফাঁকা। 
বিন্দ যে সেই দু-মাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে, 
জানল না তো ফাঁকিসম্ধ 'দিলেম তার হাতে। 


বিলাসপুরে নেমে আমি শৃধাই সবার কাছে, 
“রুক্মিণী সে কোথায় আছে।” 
প্রশন শুনে অবাক মানে-_ 
রুক্মিণী কে তাই বা কজন জানে। 


পলাতকা ৫০৫ 


অনেক ভেবে “ঝামরু কুলির বউ” বললেম যেই, 
বললে সবে, “এখন তারা এখানে কেউ নেই।” 
শুধাই আমি, “কোথায় পাব তাকে ।” 
ইস্টেশনের বড়োবাব্‌ রেগে বলেন, “সে খবর কে রাখে ।” 
গেছে চলে দার্জলিঙে কিংবা খসরবাগে, 
কিংবা আরাকানে ।” 
শুধাই যত, “ঠকানা তার কেউ কি জানে ।”_ 
তারা কেবল বিরন্ত হয়, তার ঠিকানায় কার আছে কোন কাজ। 
কেমন করে বোঝাই আমি- ওগো আমার আজ 
সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন; 
ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন । 
“এই দাট মাস সুধায় দিলে ভরে" 
[নূর মুখের শেষ কথা সেই বইব কেমন করে। 
রয়ে গেলেম দায়ী 
মিথ্যা আমার হল চিরস্থায়শ। 


মায়ের সম্মান 


অপূর্বদের বাড় 
অনেক ছিল চৌকি টোবল, পাঁচটা-সাতটা গাঁড়; 
ছিল কুকুর, ছিল বেড়াল, নানান রঙের ঘোড়া 
কিছু না হয় ছিল ছ-সাতজোড়া; 
ছিল সাহস বেহারা চাপরাসি। 
-আর 'ছিল এক মাস। 


স্বামীটি তার সংসারে বৈরাগণ, 
কেউ জানে না গেছেন কোথায় মোক্ষ পাবার লাগি 
স্লীর হাতে তার ফেলে 
বালক দুটি ছেলে। 
অনাত্মীয়ের ঘরে গেলে স্বামীর বংশে নিন্দা লাগে পাছে 
তাই সে হেথায় আছে 
ধন বোনের দ্বারে। 
একটিমাত্র চেম্টা যে তার ক করে আপনারে 
মুছবে একেবারে। 
পাছে কারো চক্ষে পড়ে, পাছে তারে দেখে 
কেউ বা বলে ওঠে, “আপদ জুটল কোথা খেকে” 
আস্তে চলে, আস্তে বলে, সবার চেয়ে জায়গা জোড়ে কম, 
সবার চেয়ে বেশি পরিশ্রম । 


০৬ 


রবণন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


কিন্তু যে তার কানাই বলাই নেহাত ছোট্র ছেলে, 
তাদের তরে রেখেছিলেন মেলে 
বিধাতা যে প্রকান্ড এই ধরা; 
অঙ্গে তাদের দুরন্ত প্রাণ, কণ্ঠ তাদের কলরবে ভরা । 
শিশুচিত্ত-উৎসধারা বন্ধ করে দিতে 
বিষম ব্যথা বাজে মায়ের চিতে। 
কাতর চোখে করুণ সহরে মা বলে, “চুপ চুপ” 
একট; যাঁদ চণ্চলতা দেখায় কোনোরূপ । 
ক্ষুধা পেলে কান্না তাদের অসভ্যতা, 
তাদের মুখে মানায় নাকো চেশচয়ে কথা; 
খুশি হলে রাখবে চাপ 
কোনোমতেই করবে নাকো লাফালাফি । 
অপূর্ব আর পূর্ণ ছিল এদের একবয়সী : 
তাদের সঙ্গে খেলতে গেলে এরা হত পদে পদেই দোষ । 
তারা এদের মারত ধড়াধব্ড় : 
এরা যাঁদ উলটে দিত চড়. 
থাকত নাকো গন্ডগোলের সমা- 
উভয় পক্ষেরই মা 
1[বাষম কান্ড হত 
ডাইনে বাঁয়ে দু-ধার থেকে মারের পরে মেরে। 
ঘরের দুয়ার বন্ধ করে মাসি 
থাকত উপবাসাঁ 
চোখের জলে বক্ষ যেত ভাসি। 


অবশেষে দুটি ছেলে মেনে নল নিজেদের এই দশা । 
তখন তাদের চলাফেরা ওঠাবসা 
স্তব্ধ হল, শান্ত হল, হায় 
পাখিহারা পক্ষীনীড়ের প্রায় । 
এ সংসারে বেচে থাকার দাবি 
ভাঁটায় ভাটায় নেবে নেবে একেবারে তলায় গেল নাঁব; 
ঘুচে গেল ন্যায়বিচারের আশা, 
রুদ্ধ হল নালিশ করার ভাষা । 
সকল দুঃখ দুটি ভাইয়ে করল পাঁরপাক 
নিঃশব্দ 'নর্বাক। 
চক্ষে আধার দেখত ক্ষুধার ঝোঁকে_ 
পাছে খাবার না থাকে, আর পাছে মায়ের চোখে 
জল দেখা দেয়, তাই 


বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাকত, বলত, “ক্ষুধা নাই ।” 


অসুখ করলে দিত চাপা: দেবৃতা মানুষ কারে 
একট-মান্র জবাব করা ছাড়ল একেবারে । 


পলাতকা ৫9৭ 


প্রথম যখন ইস্কুলেতে প্রাইজ পেল এরা 
ক্লাসে সবার সেরা, 
অপূর্ব আর পূর্ণ এল শৃন্যহাতে বাড়। 
প্রমাদ গাঁণ, দীর্ঘ 'িশাস ছাড় 
মা ডেকে কয় কানাই বলাইয়েরে-_ 
“ওরে বাছা, ওদের হাতেই দে রে 
তোদের প্রাইজ দুটি। 
তার পরে যা ছি 
খেলা করতে চৌধুরীদের ঘরে। 
সন্ধ্যা হলে পরে 
আসিস ফিরে. প্রাইজ পেলি কেউ যেন না শোনে।” 
এই বলে মা নিয়ে ঘরের কোণে 
দুটি আসন পেতে 
আপন হাতের খইয়ের মোয়া দিল তাদের খেতে। 


এমনি করে অপমানের তলে 
দুঃখদহন বহন করে দুটি ভাইয়ে মানুষ হয়ে চলে। 
এই জাঁবনের ভার 
যত হালকা হতে পারে করলে এরা চূড়ান্ত তাহার । 
আগুন তাঁর শিখার সমান 
জহলছে এদের প্রাণপ্রদশীপের মুখে। 
সেই আলো দোঁহায় দুঃখে সুখে 
যাচ্ছে 'নয়ে একট লক্ষ্যপানে-- 
জননণরে করবে জয়শ সকল মনে প্রাণে। 


কানাই বলাই 
কালেজেতে পড়ছে দুটি ভাই। 
এমন সময় গোপনে এক রাতে 
অপূর্ব তার মায়ের বাক্স ভাঙল আপন হাতে, 
করল চুরি পাল্লামোতির হার: 
থিয়েটারের শখ চেপেছে তার। 
পৃিস-ডাকাডাঁকি নিয়ে পাড়া যেন ভূমিকম্পে নড়ে: 
যখন ধরা পড়ে-পড়ে 
অপূর্ব সেই মোতর মালাটিরে 
ধারে ধীরে 
কানাইদাদার শোবার ঘরে বালিশ 'দিয়ে ঢেকে 
লুকিয়ে দল রেখে। 
যখন বাহর হল শেষে 
সবাই বললে এসে-- 
“তাই না শাস্মে করে মানা 
দুধে কলায় পৃষতে সাপের ছানা । 


&০৮ রবীন্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


ছেলেমানুষ, দোষ কশ ওদের, মা আছে এর তলে। 
ভালো করলে মন্দ ঘটে কলিকালের ফলে ।” 


কানাই বলাই জ্বলে ওঠে প্রলয়বাহৃতপ্রায়, 
খুনোখুনি করতে ছুটে যায়। 
মা বললেন, “আছেন ভগবান, 
নির্দোষীদের অপমানে তাঁর অপমান ।” 
দুই ছেলেরে সঙ্গে নিয়ে বাহির হলেন মাস; 
ঘোড়ার সহস, বেহারা চাপরাসি। 


অপমানের তর আলোক জেলে 
মাকে নিয়ে দুটি ছেলে 
পার হল ঘোর দুঃখদশা চলে চলে কঠিন কাঁটার পথে । 
কানাই বলাই মস্ত উাকল বড়ো আদালতে। 
মনের মতো বউ এসেছে, একটি-দুটি আসছে নাতনশ নাঁতি-_ 
জুটল মেলা সুখের দিনের সাথী। 
মা বললেন, “মটবে এবার চিরাদনের আশ-_ 
মরার আগে করব কাশশবাস।” 
অবশেষে একদা আশ্বনে 
পুজোর ছুটির 'দিনে 
মনের মতো বাঁড় দেখে 
দুই ভাইয়েতে মাকে নিয়ে তশর্থে এল রেখে। 


বছরখানেক না পেরোতেই শ্রাবণমাসের শেষে 
হঠাৎ কখন মা ফিরলেন দেশে। 
বাঁড়সুদ্ধ অবাক সবাই--মা বললেন, “তোরা আমার ছেলে 
তোদের এমন বুদ্ধি হল, অপূর্বকে পৃরতে (দিব জেলে 2” 
তোমার অপমানের জৰালা মনের মধ্যে নিত্য আছে জলেই। 
মিথ্যে চুরির দাগা 'দিয়ে সবার চোখের 'পরে 
আমার মাকে ঘরের বাহির করে 
সেই কথাটা এ জাবনে ভূঁলি যাঁদ তবে 
মহাপাতক হবে।” 


মা বললেন, “ভুলাব কেন। মনে যাঁদ থাকে তাহার তাপ 
তা হলে কি তেমন ভাষণ অপমানের চাপ 
চাপানো যায় আর কাহারো 'পরে 
বাইরে কিংবা ঘর়ে। 


পলাতকা ৫৮০৬ 


মনে কি নেই সৌদন যখন দেউড় 'দয়ে 
বোরয়ে এলেম তোদের দুটি সঙ্গে নিয়ে 
তখন আমার মনে হল, আম যাঁদ স্বস্নমান্ত হই 
জেগে দেখি আম যাঁদ কোথাও কিছু নই 
তা হলে হয় ভালো। 
মনে হল শত আমার আকাশভরা আলো, 
দেবতা আমার শত্রু, আমার শত্রু বসুন্ধরা 
মাটির ডালি আমার অসম লজ্জা দিয়ে ভরা । 
তাই তো বাল বিশবজোড়া সে লাঞ্ছনা 
তেমন করে পায় না যেন কোনো জনা 
বিধির কাছে এই কারি প্রার্থনা ।” 


ব্যাপারটা কী ঘটোছল অল্প লোকেই জানে, 
বলে রাখ সে-কথা এইখানে। 


বারো বছর পরে 
অপূর্ব রায় দেখা দিল কানাইদাদার ঘরে। 
একে একে তিনটে থিয়েটার 
ভাঙাগড়া শেষ করে সে হল ক্যাশিয়ার 
সদাগরের আপিসেতে। সেখানে আজ শেষে 
তাবল-ভাঙার জাল 'হসাবে দায়ে ঠেকেছে সে। 
হাতে বোঁড় পড়ল বুঝি; তাই সে এল ছুটে 
উকিল দাদার ঘরে, সেথায় পড়ল মাথা কুটে। 
কানাই বললে, “মনে কি নেই।”" অপূর্ব কয় নতমুখে, 
“অনেকাঁদন সে গেছে চুকেবুকে।” 
“চুকে গেছে 2” কানাই উঠল বিষম রাগে জলে, 
“এতদিনের পরে যেন আশা হচ্ছে চুকে যাবে বলে ।” 
নীচের তলায় বলাই আপস করে-__ 
অপূর্ব রায় ভয়ে ভয়ে ঢুকল তারি ঘরে। 
বললে, “আমায় রক্ষা করো ।” 
বলাই কেপে উঠল থরথর। 
আঁধক কথা কয় না সে যে; ঘণ্টা নেড়ে ডাকল দরোয়ানে। 
অপূর্ব তার মেজাজ দেখে বোরয়ে এল মানে মানে। 


অপূর্বদের মা তিনি হন মস্ত ঘরের গৃহিণী ষে; 
এদের ঘরে নিজে 
আসতে গেলে হয় যে তাঁদের মাথা নত। 
অনেক রকম করে ইতস্তত 
পত্র দিয়ে পূর্ণকে তাই পাঠিয়ে দিলেন কাশী । 
পূর্ণ বললে, “রক্ষা করো মাস” 


৫১০ রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


এঁর পরে কাশী থেকে মা আসলেন 'ফিরে। 
কানাই তারে বললে ধীরে ধাীরে-- 
“জান তো মা, তোমার বাক্য মোদের 'শিরোধার্য, 
এটা কিন্তু নিতান্ত অকার্ধ। 
বাধ তাদের দেবেন শাস্তি, আমরা করব রক্ষে, 
উঁচিত নয় মা সেটা কারো পক্ষে ।” 
কানাই যাঁদ নরম হয় বা, বলাই রইল রুখে 
অপ্রসন্ন মৃখে। 
বললে, “হেথায় নিজে এসে মাসি তোমার পড়ুন পায়ে ধরে 
দেখব তখন 'ববেচনা করে।” 


মা বললেন, “তোরা বালস কা এ। 
একটা দুঃখ দূর করতে শিয়ে 
আরেক দুঃখে বিদ্ধ করবি মর্ম! 
এই 'কি তোদের ধর্ম!” 
এত বাঁল বাহর হয়ে চলেন তাড়াতাড়ি; 
তারা বলে, “যাচ্ছ কোথায় ।” মা বললেন, “অপূর্বদের বাঁড়। 
দুঃখে তাদের বক্ষ আমার ফাটে, 
রইব আম তাদের ঘরে যতাঁদন না বিপদ তাদের কাটে।” 
“রোসো রোসো, থামো থামো, করছ এ কী । 
আচ্ছা, ভেবে দেখি। 
তোমার ইচ্ছা যবে 
আচ্ছা না-হয় যা বলছ তাই হবে।” 
আর কি থামেন তান! 
গেলেন একাকিনী 
অপূর্বদের ঘরে তাদের মাঁস। 
ছিল না আর দোবে-চোবে, ছিল না চাপরাসি। 
প্রণাম করল লুটিয়ে পায়ে বাপনের মা, পুরোনো সেই দাসা। 


নিক্কাত 


মা কেদে কয়, “মঞ্জুলণ মোর ওই তো কচি মেয়ে, 
ওর সঙ্গে বিয়ে দেবে? বয়সে ওর চেয়ে 
পাঁচগুনো সে বড়ো; 
তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড়। 
এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো ।” 


বাপ বললে, “কান্না তোমার রাখো! 

পণ্টাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে, 
জান না কি মস্ত কুলশন ও যে। 

সমাজে তো উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাব। 


পলাতকা ৫১১ 


ওকে ছাড়লে পান্র কোথায় পাব ।” 
মা বললে, “কেন ওই যে চাটুজ্জেদের পালন, 
নাই বা হল কুলীন-_ 
পাস করে ফের পেয়েছে জলপানি, 
সোনার টুকরো ছেলে। 
এক-পাড়াতে থাকে ওরা-- ওঁর সঙ্গে হেসে খেলে 
মেয়ে আমার মানৃষ হল; ওকে যদ বালি আমি আজই 
এখ্‌খাঁন হয় রাঁজি।” 
বাপ বললে, “থামো, 
আরে আরে রামোঃ! 
ওরা আছে সমাজের সব তলায়। 
বামূন কি হয় পৈতে দিলেই গলায় ? 
দেখতে শুনতে ভালো হলেই পানর হল! রাধে! 
স্লীবৃদ্ধি কি শাস্ঘে বলে সাধে! 


যোঁদন ওরা গিনি দিয়ে দেখলে কনের মুখ 
সোঁদন থেকে মঞ্জলৈকার বুক 
প্রাতি পলের গোপন কাঁটায় হল রক্তে মাখা । 
মায়ের স্নেহ অন্তর্যামী, তার কাছে তো রয় না কিছুই ঢাকা; 
মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চলতে খেতে শুতে 
ঘরের আকাশ প্রাতিক্ষণে হানছে যেন বেদনা-বদ্যুতে। 


অটলতার গভীর গর্ব বাপের মনে জাগে 
সুখে দুঃখে দ্বেষে রাগে 
ধর্ম থেকে নড়েন 'তাঁন নাই হেন দৌর্ল্য। 
তাঁর জীবনের রথের চাকা চলল 
লোহার বাঁধা রাস্তা 'দয়ে প্রাতক্ষণেই, 
কোনোমতেই ইণ্সিখানেক ঞাঁদক-ওাঁদক একটু হবার জো নেই। 


আর কিছু নয়, শুধুই মনের জোর, 
অঙ্টাবক্র জমদাশ্ন প্রভৃতি সব খাঁষর সঙ্গে তুল্য, 
মেয়েমানুষ বুঝবে না তার মূল্য। 


অন্তঃশীলা অশ্রুনদীর নীরব নীরে 
দুটি নারীর দিন বয়ে যায় ধীরে। 
অবশেষে বৈশাখে এক রাতে 
মঞ্জখলকার বিয়ে হল পণ্াননের সাথে। 
বিদায়বেলায় মেয়েকে বাপ বলে দিলেন মাথায় হস্ত ধার, 
“হও তুমি সাবিত্রশর মতো এই কামনা কারি।” 


৫১২ রবশন্দ্রু-রচনাবলী ২ 


কিমাশ্চর্যমতঃপরং, বাপের সাধন-জোরে 
আশীর্বাদের প্রথম অংশ দু মাস যেতেই ফলল কেমন করে_ 

পণ্সাননকে ধরল এসে যমে; 

কিন্তু মেয়ের কপালক্রমে 
ফলল না তার শেষের দিকটা, 'দিলে না যম ফিরে, 
মঞ্জলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল 'সিশ্দুর মুছে শিরে। 


দুঃখে সুখে দিন হয়ে যায় গত 
স্রোতের জলে ঝরে-পড়া ভেসে-যাওয়া ফুলের মতো, 
অবশেষে হল 
মঞ্জ.লকার বয়স ভরা ষোলো । 
কখন শিশুকালে 
হদয়-লতার পাতার অন্তরালে 
বোরয়োছল একাট কুপড় 
প্রাণের গোপন রহস্যতল ফ*ড়ি: 
জানত না তো আপনাকে সে. 
শুধায় নি তার নাম কোনোদিন বাহর হতে খ্যাপা বাতাস এসে, 
সেই কুশড় আজ অন্তরে তার উঠছে ফুটে 
মধুর রসে ভরে উঠে। 
সে যে প্রেমের ফুল 
আপন রাঙা পাপাঁড়ভারে আপপনি সমাকুল। 
আপনাকে তার চিনতে যে আর নাইকো বাঁক, 
তাইতো থাকি থাক 
চমকে ওঠে নিজের পানে চেয়ে। 
আকাশপারের বাণশ তারে ডাক 'দয়ে যায় আলোর ঝরনা বেয়ে; 
রাতের অন্ধকারে 
কোন্‌ অসামের রোদনভরা বেদন লাগে তারে। 
বাহর হতে তার 
ঘ.চে গেছে সকল অলংকার; 
অন্তর তার রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে, 
তাই দেখে সে আপানি ভেবে মরে। 
কখন কাজের ফাঁকে 
জানলা ধরে চুপ করে সে বাইরে চেয়ে থাকে_ 
যেখানে ওই শজনে গাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে 
রাশি রাশি হাসির ঘায়ে 
আকাশটারে পাগল করে দিবসরাতি। 


যে ছিল তার ছেলেবেলার খেলাঘরের সাথণ 
আজ সে কেমন করে 
জলস্থলের হদয়খানি 'দিল ভরে। 
অর্‌প হয়ে সে যেন আজ সকল রূপে রূপে 
মিশিয়ে গেল চুপে চুপে। 


পলাতকা ' ৬৯৩ 


পায়ের শব্দ তারি 
মর্মীরত পাতায় পাতায় গিয়েছে সণ্টারি। 
কানে কানে তারি করুণ বাণী 
মৌমাঁছদের পাখার গুন্গুনান। 


মেয়ের নীরব মূখে 
কী দেখে মা, শেল বাজে তার বুকে। 
না-বলা কোন গোপন কথার মায়া । 
চ'%্ুলিকার কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জলভরা এক ছায়া; 
অশ্রু-ভেজা গভীর প্রাণের ব্যথা 
এনে দিল অধরে তার শরতনাশর স্তব্ধ ব্যাকুলতা । 
সয়ের মুখে অন্ন রোচে নাকো-_ 
লেখে বলে, “হায় ভগবান, অভাগীরে ফেলে কোথায় থাক ।” 


একদা বাপ দুপুরবেলায় ভোজন সাষ্গ করে 
গুড়গ্াঁড়টার নলটা মুখে ধরে, 
ঘুমের আগে. যেমন চিরাভ্যাস, 

গড়তে'ছলেন ইংরোজ এক প্রেমের উপন্যাস। 
মা বললেন, বাতাস করে গায়ে, 
কখনো বা হাত বুলিয়ে পায়ে, 

"যার খুঁশ সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জরে 
আম কিন্তু পারি যেমন ক'রে 
নপ্তুলিকার দেবই দেব বিয়ে।” 


বাপ বললেন, কঠিন হেসে, “তোমরা মায়ে ঝিয়ে 

এক লগ্নেই বিয়ে কোরো আমার মরার পরে, 
সেই কটা 'দিন থাকো ধৈর্য ধরে।” 

এই বলে তার গুড়গুঁড়তে দিলেন মৃদু টান। 
মা বললেন, “উঃ কন পাষাণ প্রাণ, 
স্নেহমায়া কিচ্ছু 'কি নেই ঘটে।” 
বাপ বললেন, “আম পাষাণ বটে। 
ধর্মের পথ কঠিন বড়ো, নানির পুতুল হলে 
এতাঁদনে কে*দেই যেতেম গলে ।” 


গা বললেন, "হায় রে কপাল! বোঝাবই বা কারে। 
তোমার এ সংসারে 
ভরা ভোগের মধ্যখানে দুয়ার এপ্টে 
গলে পলে শুকিয়ে মরবে ছাতি ফেটে 
একলা কেবল একটুকু ওই মেয়ে, 
ভ্িভুবনে অধর্ম আর নেই কিছ এর চেয়ে। 
তোমার প:থির শুকনো পাতায় নেই তো কোথাও প্রাণ, 


দরদ কোথায় বাজে লেটা অল্তর্ধামী জানেন ভগবান ।৮ 
ন্ন।১১ 
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বাপ একটু হাসল কেবল, ভাবলে, “মেয়েমানুষ 
হদয়তাপের ভাপে-ভরা ফানদস। 
জশবন একটা কঠিন সাধন-- নেই সে ওদের জ্ঞান।' 
এই বলে ফের চলল পড়া ইংরোজ সেই প্রেমের উপাখ্যান। 


দুখের তাপে জলে জলে অবশেষে নিবল মায়ের অপ; 
সংসারেতে একা পড়লেন বাপ। 
বড়ো ছেলে বাস করে তার স্ীপুত্রদের সাথে 
বিদেশে পাটনাতে। 
দুই মেয়ে তার কেউ থাকে না কাছে. 
*বশুরবাঁড় আছে। 
একটি থাকে ফরিদপুরে, 
মাদ্রাজে কোন বিন্ধ্যগিরির পার। 
পড়ল মঞ্জলকার 'পরে বাপের সেবাভার। 
রাঁধুনে রান্ষণের হাতে খেতে করেন ঘৃণা. 
স্লীর রান্না বিনা 
অন্নপানে হত না তাঁর রূচি। 
সকালবেলায় ভাতের পালা, সন্ধ্যাবেলায় রুট কইরা লং : 
ভাতের সঙ্গে মাছের ঘটা. 
ভাজাভূজি হত পাঁচটা-ছটা : 


পাঁঠা হত রুটি-লুচির সাথে । 
মঞ্জলকা দুবেলা সব আগাগোড়া রাধে আপন হাতে। 
একাদশশ ইত্যাঁদ তার সকল 'তাঁথিতেই 
রাঁধার ফর্দ এই। 


বাপের ঘরাট আপাঁন মোছে ঝাড়ে, 
রোদ্রে দিয়ে গরম পোশাক আপাঁন তোলে পাড়ে। 
ধোবার বাড়ির ফর্দ ট্‌কে রাখে। 
ঠিক দিতে ভুল হলে তখন বাপের কাছে ধমক খেয়ে মরে। 
কাসুন্দি তার কোনোমতেই হয় না মায়ের মতো. 
নালিশ শুনতে হয়। 
তা ছাড়া তার পান-সাজাটা মনের মতো নয়। 
মায়ের সঙ্গে তুলনাতে পদে-পদেই ঘটে যে তার ব্ুঁটি। 
মোটামুটি-_ 
আজকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মতো । 
হয়ে নীরব নত 
মঞ্জুলী সব সহ্য করে, সর্বদাই সে শান্ত, 
কাজ করে অক্লাল্ত। 
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যেমন করে মাতা বারংবার 
শিশু ছেলের সহম্র আবদার 

হেসে সকল বহন করেন স্নেহের কৌতুকে, 
তেমনি করেই সংপ্রসন্ন মুখে 

মঞ্জলী তার বাপের নালিশ দণ্ডে দন্ডে শোনে, 

হাসে মনে মনে। 
সেই কথাটা মনে ক'রে গর্বসৃখে পূর্ণ তাহার প্রাণ । 
“আমার মায়ের যত্র যে জন পেয়েছে একবার 
আর-কিছু কি পছন্দ হয় তার।” 


হোঁলর সময় বাপকে সে-বার বাতে ধরল ভার । 
পাড়ায় পুলিন করছিল ডান্তার, 
ডাকতে হল তারে। 
হদয়যল্ল বিকল হতে পারে 
ছিল এমন ভয়। 
প্ঁলিনকে তাই দিনের মধ্যে বারেবারেই আসতে যেতে হয়। 
মঞ্জজলী তার সনে 
সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে 
ততই বাধে আরো। 
এমন বিপদ কারো 
হয় কি কোনোদন। 
গলাটি তার কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ, 
চোখের পাতা কেন 
িসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন। 
ভয়ে মরে বিরাহণন 
শুনতে যেন পাবে কেহ রক্তে ষে তার বাজে 'রিনিরান। 
দিবারাত্র টলছে কেন এমনতরো ধরা-পড়ার মৃখে। 


ব্যামা সেরে আসছে ক্রমে, 
গাঁঠের ব্যথা অনেক এল কমে। 
রোগণ শষ্যা ছেড়ে 
একটু এখন চলে হাত-পা নেড়ে। 
এমন সময় সন্ধ্যাবেলা 
হাওয়ায় যখন যুথীবনের পরানখানি মেলা, 
আঁধার যখন চাঁদের সঙ্গে কথা বলতে যেয়ে 
চুপ করে শেষ তাকিয়ে থাকে চেয়ে. 
তখন পুলিন রোগী-সেবার পরামর্শ ছলে 
মঞ্জুলনীরে পাশের ঘরে ডেকে বলে 
“জান তুমি তোমার মায়ের সাধ ছিল এই চিতে 
মোদের দোহার বিয়ে 'দিতে। 
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সে ইচ্ছাটি তাঁর 
পুরাতে চাই যেমন করেই পারি। 
এমন করে আর কেন 'দিন কাটাই 'মাঁছামাছি।» 


“না না, ছি ছি, ছি ছি।” 
এই বলে সে মঞ্জালকা দু-হাত দিয়ে মুখখান তার ঢেকে 
ছ্‌টে গেল ঘরের থেকে। 
আপন ঘরে দুয়ার দিয়ে পড়ল মেঝের 'পরে-_ 
ভাবলে, 'পোড়া মনের কথা এড়ায় নি গর চোখ। 
জার কেন গো! এবার মরণ হোক ।' 


মঞ্জুলিকা বাপের সেবায় লাগল 'দ্বগুণ ক'রে 
অন্টপ্রহর ধরে। 
যে বাসনটা মাজা হল আবার সেটা মাজে । 
দু-তিন ঘণ্টা পর 
একবার ষে ঘর ঝেড়েছে ফের ঝাড়ে সেই ঘর। 
কখন যে স্নান, কখন যে তার আহার. 
ঠক ছিল না তাহার। 
কাকের কামাই ছিল নাকো যতক্ষণ না রানি এগারোটায় 
শান্ত হয়ে আপনি ঘুমে মেঝের 'পরে লোটায়। 
যে দেখল সে-ই অবাক হয়ে রইল চেয়ে, 


বাপ শুনে কয় বুক ফাঁলয়ে, “গর্ব কার নেকো, 
কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা স্মরণ রেখো । 
বরন্ষচর্য-্ত 
আমার কাছেই শিক্ষা যে ওর । নইলে দেখতে অনারকগ হত। 
আজকালকার 'দনে 
সংযমেরই কঠোর সাধন 'বিনে 
সমাজেতে রয় না কোনো বাঁধ, 
মেয়েরা তাই শিখছে কেবল বিবিয়ানার ছাঁদ।” 


স্তর মরণের পরে যবে 
সবেমাত্র এগারো মাস হবে, 
গুজব গেল শোনা 
এই বাড়তে ঘটক করে আনাগোনা । 
প্রথম শুনে মঞ্জালকার হয়ানকো বিশ্বাস, 
তার পরে সব রকম দেখে ছাড়লে সে 'নিশবাস। 
ব্যস্ত সবাই, কেমনতরো ভাব 
আসছে ঘরে নানা রকম 'বাজাঁতি আসবাব। 
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দেখলে বাপের নতুন করে সাজসজ্জা শুর, 
হঠাৎ কালো ভ্রমরকৃষণ ভূর, 

পাকাচুল সব কখন হল কটা, 

চাদরেতে যখন-তখন গন্ধ মাখার ঘটা । 


মার কথা আজ মঞ্জলিকার পড়ল মনে 
বুকভাঙা এক 'বষম বাথার সনে। 
হোক-না মতত্যু, তব 
এ বাড়ির এই হাওয়ার সঙ্গে বিরহ তার ঘটে নাই তো কভু। 
কল্যাণী সেই মার্তখানি সুধামাখা 
এ সংসারের মর্মে ছিল আঁকা: 
সাধবীর ছেই সাধনপুণ্য ছিল ঘরের মাঝে, 
তাঁর পরশ 'ছিল সকল কাজে । 
এ সংসারে তার হবে আজ পরম মৃত্যু বিষম অপমান-__ 
সেই ভেবে যে মঞ্জালকার ভেঙে পড়ল প্রাণ। 


কন্যা তখন 'নঃসংকোচে কয় 
বাপের কাছে গিয়ে, 
“তুমি নাক করতে যাবে বিয়ে। 
আমরা তোমার ছেলেমেয়ে নাতনী-নাতি যত 
সবার মাথা করবে নত ঃ 
মায়ের কথা ভুলবে তবে ? 
তোমার প্রাণ কি এত কঠিন হবে।" 


বাবা বললে শুজ্ক হাসে, 
“কঠিন আমি কেই বা জানে না সেও 
স্কী না হলে অপূর্ণ যে রয় 
মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ে কয়। 
এ তো কেবল হদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা। 
যে করে ভয় দুঃখ নিতে দুঃখ দিতে 
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে ।” 


বাখরগঞ্জে মেয়ের বাপের ঘর। 
সেথায় গেলেন বর 
বিয়ের কাঁদন আগে । বৌকে নিয়ে শেষে 
যখন 'ফরে এলেন দেশে, 
ঘরেতে নেই মঞ্জলিকা। খবর পেলেন চিঠি পড়ে 
পুলিন তাকে বিয়ে করে | 
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গেছে দোহে ফরাক্কাবাদ চলে, 

সেইখানেতেই ঘর পাতবে বলে। 
আগুন হয়ে বাপ 

বারে বারে দিলেন আভশাপ। 


৬৯১৮ 


মালা 


আম যোঁদন সভায় গেলেম প্রাতে, 
[সংহাসনে রানীর হাতে 
ছিল সোনার থালা, 

তাঁর 'পরে একটি শুধু ছিল মণির মালা। 


কাশ কাণ্ঠণ কানোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ মদ্র মগধ হতে 
দলে দলে যাত্রী আসে 
ব্যগ্র কলোচ্ছৰাসে। 
যারে শুধাই 'কোথায় যাবে' সে-ই তখাঁন বলে, 
“রানীর সভাতলে।” 
যারে শৃধাই 'কেন যাবে' কয় সে তেজে চক্ষে দীপ্ত জ্বালা, 
“নেব বিজয়মালা |” 


কেউ বা ঘোড়ায়, কেউ বা রথে 
ছুটে চলে, বিরাম চায় না পথে। 
মনে যেন আগুন উঠল খেপে, 
চণ্জীলত বীণার তারে যৌবন মোর উঠল কেপে কে'পে। 
মনে মনে কইনু হর্ষে, “ওগো জ্যোতিময়ী, 
তোমার সভায় হব আঁম জয়ী। 

শূন্য ক'রে থালা 
নেব 'বিজয়মালা ।” 


একটি ছিল তরুণ ধারী, করুণ তাহার মুখ, 
প্রভাত-তারার মতো যে তার নয়ন-দুটি কী লাগি উংসৃক। 
সবাই যখন ছুটে চলে 
সে যে তর্‌ূর তলে 
আপন মনে বসে থাকে। 
আকাশ যেন শুধায় তাকে-__ 
যার কথা সে ভাবে কাঁ তার নাম। 
আমি তারে যখন শুধালাম-- 
“মালার আশায় যাও বুঝি ওই হাতে নিয়ে শূন্য তোমার ডালা 2” 
সে বলে, “ভাই, চাই নে 'বিজয়মালা ।” 
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তারে দেখে সবাই হাসে; 
মনে ভাবে, এও কেন মোদের সাথে আসে 
আশা করার ভরসাও যার নাইকো মনে, 
আগে হতেই হার মেনে যে চলে রণে। 
সবার তরে জায়গা সে দেয় মেলে, 
আগেভাগে যাবার লাগি ছুটে যায় না আর-সবারে ঠেলে। 
কিন্তু নিত্য সজাগ থাকে; 
পথ চলেছে যেন রে কার বাঁশির অধীর ডাকে 
হাতে নিয়ে রিস্ত আপন থালা; 
তবু বলে, চায় না বিজয়মালা ৷ 


[সিংহাসনে একলা ব'সে রানী 
মূর্তিমতশ বাণী। 
ঝংকারিয়া গুঞ্জরিয়া সভার মাঝে 
আমার বাঁণা বাজে। 
কখনো বা দীপক রাগে 
চমক লাগে, 
তারা বৃষ্টি করে; 
কখনো বা মল্লারে তার অশ্রুধারার পাগল-ঝোরা ঝরে। 
সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে ধীরে ধীরে 
গেছে ঘরে ফিরে। 
আমি পাব রানীর 'বিজয়মালা। 


আমাদের সেই তরুণ সাথী বসে থাকে ধুলায় আসনতলে ; 
কথাটি না বলে। 
দৈবে যদি একাঁট-আধট চাঁপার কাল 
পড়ে স্থল 
সবার অগোচরে 
সেইটি যয়ে নিয়ে তুলে 
পরে কর্ণমূলে। 
সভাভঙ্গ হবার বেলায় দিনের শেষে 
যাঁদ তারে বাল হেসে-_ 
“প্রদীপ জবালার সময় হল সাঁঝে 
এখনো কি রইবে সভামাঝে |” 
সে হেসে কয়, “সব সময়েই আমার পালা, ' 
আমি যে ভাই চাই নে বিজয়মালা।” . 
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আধাঢ় শ্রাবণ অবশেষে 
গেল ভেসে 
ছন্নমেঘের পালে, 
গুরু গুরু মৃদঞ্গ তার বাজিয়ে দিয়ে আমার গানের তালে। 
শরং এল. শরং গেল চলে: 
নীল আকাশের কোলে 
রৌদ্রজলের কান্নাহাঁসি হল সারা : 
আমার সুরের থরে থরে ছড়িয়ে গেল শিউলিফ;লের কারা। 
ফাগুন-চৈত্র আম-মউলের সৌরভে আতুর, 
দাঁখন হাওয়ায় আঁচল ভরে নিয়ে গেল আমার গানের সুর। 
কন্ঠে আমার একে একে সকল খাতুর গান 
হল অবসান। 
আমার করপুটে 
তুলে দিলেন, শূন্য ক'রে থালা. 
আপন বিজয়মালা । 


পথে যখন বাহর হলেম মালা মাথায় পারে 
ঘার্ণ ধুলার মতো । 
মানুষ শত শত 
'ঘিরল আমায় দলে দলে- 
কেউ বা কৌতূহলে. 
কেউ বা স্তৃতিচ্ছলে, 
কেউ বা গ্লাঁনর পঙ্ক 'দিতে গায়। 
হায় রে হায় 
এক নিমেষে স্বচ্ছ আকাশ ধূসর হয়ে যায়। 
এই ধরণীর লাজুক যত সুখ, 
নদীচরের ভীরু হংসদলের মতো 
কোথায় হল গত। 
আম মনে মনে ভাবি, “এ গক দহনজবালা 
আমার 'বিজয়মালা ।' 


ওগো রানী, তোমার হাতে আর কিছু কি নেই। 
শুধু কেবল 'বিজয়মালা এই ? 
জাঁবন আমার জড়ায় না যে: 
বক্ষে বাজে 
তোমার মালার ভার: 
এই যে পুরস্কার 
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এ তো কেবল বাইরে আমার গলায় মাথায় পরি; 
কণ 'দিয়ে যে হাদয় ভার 
সেই তো খজে মাঁর। 

তৃষ্ণা আমার বাড়ে শধ মালার তাপে; 
কিসের শাপে 
ওগো রানী শূন্য করে তোমার সোনার থালা 
পেলেম বিজয়মালা ? 


আমার কেমন মনে হল, আরো যেন অনেক আছে বাকি-_ 
সে নইলে সব ফাঁকি। 
এ শুধু আধখানা, 
কোন্‌ মানিকের অভাব আছে, এ মালা তাই কানা। 
হয় ন পাওয়া, সেই কথাটাই কেন মনের মাঝে 
এমন করে বাজে। 
চল্‌ রে ফিরে বিড়াম্বত, আবার ফিরে চল্‌, 
দেখাব খ*জে বিজন সভাতল-- 
যাঁদ রে তোর ভাগ্যদোষে 
ধুলায় কিছু পড়ে থাকে খ'সে। 
যাঁদ সোনার থালা 
লুকিয়ে রাখে আর-কোনো এক মালা । 


সঞ্ধ্যাকাশে শান্ত তখন হাওয়া; 
দেখি সভার দুয়ার বন্ধ, ক্ষান্ত তখন সকল চাওয়া-পাওয়া। 
নাই কোলাহল, নাইকো ঠেলাঠোঁল, 
তরুশ্রেণ স্তব্ধ যেন শিবের মতন যোগের আসন মেলি। 
বিজন পথে আঁধার গগনতলে 
আমার মালার রতনগুঁল আর 'কি তেমন জহলে। 
আকাশের ওই তারার কাছে 
লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে আছে। 
দিনের আলোয় ভুলিয়োছল মুগ্ধ আঁখ 
আঁধারে তার ধরা পড়ল ফাঁক। 
এরি লাগ এত বিবাদ, সারাদিনের এত দুখের পালা? 
লও ফিরে লও তোমার বিজয়মালা। 


ঘনিয়ে এল রাঁতি। | 
হঠাং দেখ তারার আলোয় সেই যে আমার পথের তরুণ সাথী 
আপন মনে 
গান গেয়ে যায় রানীর কুঞ্জবনে। 
র২।১৯ক 
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আম তারে শধাই ধরে, “কোথায় তুমি এই নিভৃতের মাঝে 
রয়েছ কোন কাজে ।” 
সে হেসে কয়, “ফুরিয়ে গেলে সভার পালা, 
ফুরিয়ে গেলে জয়ের মালা, 
তখন রানীর আসন পড়ে বকুলবীথিকাতে, 
আম একা বাঁণা বাজাই রাতে ।” 
শৃধাই তারে, “কী পেলে তাঁর কাছে।” 
সে কয় শুনে, “এই যে আমার বুকের মাঝে আলো করে আছে। 
কেউ দেখে নি রানীর কোলে পদ্মপাতার ডালা, 
তার মধ্যে গোপন ছিল, জয়মালা নয়, এ যে বরণমালা ।” 


ভোলা 


হঠাৎ আমার হল মনে 
বের জটার গঙ্গা যেন শুকিয়ে গেল অকারণে-_ 
থামল তাহার হাস্য-উছল বাণী, 
থামল তাহার নূত্য-নুপুর ঝরঝরানি, 
সূর্য-আলোর সঙ্গে তাহার ফেনার কোলাকুলি, 
হাওয়ার সঙ্গে ঢেউয়ের দোলাদুলি 
স্তব্ধ হল এক নিমেষে, 
বিজু যখন চলে গেল মরণ-পারের দেশে 
বাপের বাহুর বাঁধন কেটে। 
মনে হল আমার ঘরের সকাল যেন মরেছে বুক ফেটে। 
ভোরবেলা তার বিষম গণ্ডগোলে 
ঘুম-ভাঙনের সাগরমাঝে আর কি তুফান তোলে। 
ছুটোছাটর উপদ্ববে 
ব্যস্ত হত সবে, 
হাঁ হাঁ করে ছুটে আসত “আরে আরে কারস ক তুই" ব'লে; 
ভূমিকম্পে গৃহস্থাঁল উঠত যেন ট'লে। 
আজ যত তার দস্যূপনা, যা-কিছু হাকিডাক 
চাক-ভরা মৌমাছির মতো উড়ে গেছে শূন্য করে চাক। 
আমার এ সংসারে 
অত্যাচারের সধা-উৎস বন্ধ হয়ে গেল একেবারে ; 
তাই এ ঘরের প্রাণ 
লোটায় ন্রিয়মাণ 
জল-পালানো 'দাঘির পদ্ম যেন। 
খাট পালছ্ক শূন্যে চেয়ে শুধায় শুধদ, “কেন, নাই সে কেন” 
সবাই তারে দুষ্টু বলত, ধরত আমার দোষ, 
মনে করত, শাসন 'বিনা বড়ো হলে ঘটাবে আপসোস। 
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সমযুদ্রঢেউ যেমন বাঁধন টুটে 
ফেনিয়ে গাঁড়য়ে গর্জে ছুটে 
ধরার বক্ষতলে, 
দুরল্ত তার দুম্টর্মীট তেমনি বিষম বলে 
দিনের মধ্যে সহম্রবার ক'রে 
বাপের বক্ষ দিত অসাম চণ্টলতায় ভ'রে। 
বয়সের এই পর্দা-ঘেরা শান্ত ঘরে 
আমার মধ্যে একটি সে কোন্‌ চির-বালক লুকিয়ে খেলা করে; 
বিজুর হাতে পেলে নাড়া 
সেই যে 'দিত সাড়া। 
সেইথানে তার সাথী 'ছিলেম সকল প্রাণে মনে। 
আমার বক্ষ সেইখানে এক তালে 
উঠত বেজে তারি খেলার অশান্ত গোলমালে। 
বৃষ্টিধারা সাথে নিয়ে মোদের দ্বারে ঝড় দিত যেই হানা 
কাটিয়ে দিয়ে বিজুর মায়ের মানা 
অট্ট হেসে আমরা দোঁহে 
মাঠের মধ্যে ছুটে গেছি উদ্দাম বিদ্রোহে । 
পাকা আমের কালে 
দৃপুরবেলায় খেয়েছি আম করে কাড়াকাঁড়-_ 
তাই দেখে সব পাড়ার লোকে বলে গেছে, “বিষম বাড়াবাঁড়।” 
বারে বারে 
আমার লেখার ব্যাঘাত হত, বিজ্র মা তাই রেগে বলত তারে 
“দোঁখস নে তোর বাবা আছেন কাজে 2 
বিজ্‌ তখন লাজে 
বাইরে চলে যেত। আমার দ্বিগুণ ব্যাঘাত হত লেখাপড়ায়; 
মনে হত, 'টেবিলখানা কেউ কেন না নড়ায়। 


ভোর না হতে রাত 
সেদিন যখন বিজু গেল ছেড়ে খেলা, ছেড়ে খেলার সাথণী, 
মনে হল এতাঁদনে বৃড়ো-বয়সখানা 
পুরল যোলো আনা। 
কাজের ব্যাঘাত হবে না আর কোনোমতে, 
চলব এবার প্রবীণতার পাকা পথে 
লক্ষ্য করে বৈতরণশীর ঘাট, 
ম্ভারতার স্তদ্ভিত ভার বহন করে প্রাণটা হবে কাঠ। 
সময় নষ্ট হবে না আর 'দিনে রাতে 
দৌড়বে মন লেখার খাতার শৃকেনো পাতে পারতে_. 
বৈঠকেতে চলবে আলোচনা 
কেবাল সংপরামর্শ কেবলি সদ-বিবেচনা। 


৫২৪ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


ঘরের সকল আকাশ ব্যেপে 
দারুণ শূন্য রয়েছে মোর চৌকি-টোবল চেপে। 
তাই সেখানে টিকতে নাহি পার 
বৈরাগ্যে মন ভারা, 
উঠোনেতে করছিনু পায়চারি। 
এমন সময় উঠল মাটি কেপে 
হঠাৎ কে এক ঝড়ের মতো বুকের "পরে পড়ল আমায় ঝেপে। 
চমক লাগল শিরে শিরে, 
হঠাৎ মনে হল বুঝি বিজুই আমার এল আবার ফিরে। 
আমি শুধাই, “কে রে, কাঁরে।” 
“আমি ভোলা”, সে শুধু এই কয়, 
এই যেন তার সকল পরিচয়, 
আর-কিছু নেই বাঁকি। 
আম তখন অচেনারে দু হাত 'দিয়ে বক্ষে চেপে রাখি, 
সে বললে, “ওই বাইরে তেতুলগাছে 
ঘুড়ি আমার আটকে আছে, 
ছাড়িয়ে দাও-না এসে।” 
এই বলে সে 
হাত ধরে মোর চলল নিয়ে টেনে। 


ওরে ওরে এইমতো যার হাজার হুকুম মেনে 
ঘুরে বেড়ায় তেমনি নানান ছলে। 
ওরে ওরে বুঝে নিলেম আজ 
ফুরোয় নি মোর কাজ। 
কত সাজেই সাজ'। 
নতুন হয়ে আমার বকে এলে, 
চিরদিনের সহজ পথাঁট আপান খুজে পেলে। 
আবার আমার লেখার সময় টোবিল গেল নড়ে, 
আবার হঠাৎ উলটে পড়ে 
দোয়াত হল খালি, 
খাতার পাতায় ছড়িয়ে গেল কাল। 
গোলা নিয়ে আবার ছোঁড়াছ:ড়। 
আবার আমার নম্ট সময় ভ্রম্ট কাজে 
উলটপালট গণ্ডগোলের মাঝে 
ফেলাছড়া-ভাঙাচোরার 'পর 
আমার প্রাণের চিরবালক নতুন করে বাঁধল খেলাঘর 
বয়সের এই দুয়ার পেয়ে খোলা। 
আবার বক্ষে লাঁগয়ে দোলা 
এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে এই ভুবনের চিরকালের ভোলা। 


পলাতকা 


ছি পত্র 


২৫ 


কর্ম খন দেবৃতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী, 

মন্দিরে তার পাষাণ-প্রাচীর অভ্রভেদী 
চতুর্দীকেই থাকে ঘরে; 

তাঁর মধ্যে জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধারে ধীরে, 

পায় না আলো, পায় না বাতাস, পায় না ফাঁকা, পায় না কোনো রস, 

কেবল টাকা, কেবল সে পায় যশ, 
তখন সে কোন্‌ মোহের পাকে 

মরণদশা ঘটেছে তার, সেই কথাটাই ভূলে থাকে। 


আম ছলেম জাঁড়য়ে পড়ে সেই বিপাকের ফাঁসে; 
বৃহৎ সর্বনাশে 
হারয়োছিলেম বিশবজগংখানি। 
নল আকাশের সোনার বাণশ 
সকাল-সাঁঝের বীণার তারে 
পেশছত না মোর বাতায়ন-দবারে। 
ধতুর পরে আসত খতু শুধু কেবল পঞ্জকারই পাতে, 
আমার আ'ঁঙনাতে 
আনত না তার রাঁঙন পাতার ফুলের 'নিমল্মণ। 
অন্তরে মোর লুকিয়ে ছল কশ যে সেক্রুল্দন 
জানব এমন পাই নি অবকাশ। 
প্রাণের উপবাস 
সংগোপাণে বহন কারে কম রথে 
সমারোহে চলতেছিলেম নিজ্ফলতার মর্‌পথে। 
তিনটে চারটে সভা ছিল জুড়ে আমার কধি; 
দৌনকে আর সাপ্তাঁহকে ছাড়তে হত নকল সংহনাদ; 
বাঁডন কুঞ্জে মাঁটং হলে আমি হতেম বস্তা; 
রিপোর্ট লিখতে হত তত্তা তন্তা; 
যুদ্ধ হত সেনেট-সাল্ডকেটে, 
তার উপরে আপস আছে, এমান করে কেবল খেটে খেটে 
দিনরাঘি যেত কোথায় 'দিয়ে। 
বন্ধুরা সব বলত, “করছ কণী এ। 
মারা যাবে শেষে” 
আম বলতেম হেসে. 
“কণ কার ভাই. খাটতে 'কি হয় সাধে। 
একট যাঁদ 'িল দিয়েছি অমনি গলদ বাধে, 
কারজ্জ বেড়ে যায় আরো- 
কশ করি তার উপায় বলতে পার? 
বি*বকর্মার সদর আপস ছিল যেন আমার পরেই নাস্ত, 
অহোয়াতি এমনি আমার ভাবটা ব্যাঁতিবাঞ্ত। 


২৬ 
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সেদিন তখন দু-তিন রাত্রি ধরে 
গত সনের রিপোর্টখানা লিখোছ খুব জোরে। 
বাছাই হবে নতুন সনের সেক্রেটারি 
হপ্তা তিনেক মরতে হবে ভোট কুড়োতে তা'র। 
শীতের 'দনে যেমন পন্রভার 
খাঁসয়ে ফেলে গাছগুলো সব কেবল শাখা-সার, 
আমার হল তেমনি দশা; 
সকাল হতে সন্্যা-নাগাদ এক টোবিলেই বসা; 
কেবল পন্র রওনা করা, 
কেবল শুকিয়ে মরা । 
খবর আসে "খাবার তৈরি", নিই নে কথা কানে, 
আবার যাঁদ খবর আনে, 
বলি ক্রোধের ভরে 
“মরি এমন নেই অবসর, খাওয়া তো থাক্‌ পরে।” 


আর-সকলে স্তব্ধ কেবল গোটাপাঁচেক চড়ুই পাখ ছাড়া ; 
এমন সময় বেহারাটা ডাকের পন্র নিয়ে 
হাতে গেল দিয়ে। 
জরুরি কোন্‌ কাজের চিঠি ভেবে 
খুলে দোঁখ বাঁকা লাইন, কাঁচা আখর চলছে উঠে নেবে, 
নাইকো দাঁড়-কমা, 
শেষ লাইনে নাম লেখা তার মনোরমা। 
আর হল না পড়া, 
মনে হল, কোন বিধবার 'ভক্ষাপন্র 'মিথ্যা কথায় গড়া, 
চিঠিখানা ছিড়ে ফেলে আবার লাগ কাজে। 
এমনি করে কোন্‌ অতলের মাঝে 
হপ্তা তিনেক গেল ভুবে। 
সূর্য ওঠে পশ্চিমে কি পুবে, 
সেই কথাটাই ভুলে গেছি, চলছি এমন চোটে। 
এমন সময় ভোটে 
আমার হল হার, 
শতুদলে আসন আমার করলে আঁধকার ; 
তাহার পরে খালি 
কাগজপন্নে চলল গালাগালি। 


কাজের মাঝে অনেকটা ফাঁকি হঠাৎ পড়ল হাতে, 
সেটা নিয়ে ক করব তাই ভাবাছ বসে আরামকেদারাতে ; 
এমন সময় হঠাৎ দখিন-পবনভরে 
ছেগ্ড়া চিঠির টুকরো এসে পড়ল আমার কোলের 'পরে। 


পলাতকা ৫৬২৭ 


অন্যমনে হাতে তুলে 
এই কথাটা পড়ল চোখে 'মনূরে কি গেছ এখন ভুলে'। 
মনু? আমার মনোরমা ? ছেলেবেলার সেই মনু কি এই। 
অমাঁন হঠাৎ এক নিমেষেই 
সকল শূন্য ভ'রে, 
হারিয়ে-যাওয়া বসন্ত মোর বন্যা হয়ে ডুবিয়ে দিল মোরে। 
সেই তো আমার অনেক কালের পড়োশিন", 
পায়ে পায়ে বাজাত মল 'রিনি 'ঝাঁন। 
সেই তো আমার এই জনমের ভোর-গগনের তারা 
অসাম হতে এসেছে পথহারা ; 
সেই তো আমার শিশুকালের শিউলিফুলের কোলে 
শুভ্র শাশর দোলে; 
সেই তো আমার মুস্ধ চোখের প্রথম আলো, 
এই ভূবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো । 
মনে পড়ে, ঘুমের থেকে যেমনি জেগে ওঠা 
অমান ওদের বাঁড়র পানে ছোটা। 
ওরই সঙ্গে শুরু হত 'দিনের প্রথম খেলা : 
সেই আনন্দমৃর্তিখানি, স্নিগ্ধ ডাগর আঁখি, 
কণ্ঠ তাহার সধায় মাখামাখি। 
অসশম ধৈর্যে সইত সে মোর হাজার অত্যাচার, 
সকল কথায় মানত মনু হার। 
উঠে গাছের আগডালেতে দোলা খেতেম জোরে, 
ভয় দেখাতেম পাঁড়-পাঁড় ক'রে, 
কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে তাহার করুণ নাত সে, 
ভুলতে পার 'কি সে। 
মনে পড়ে, নীরব ব্যথা তার, 
বাবার কাছে বখন খেতেম মার; 
ফেলেছে সে কত চোখের জল, 
মোর অপরাধ ঢাকা 'দিতে খ*জত কত ছল । 
আরো কিছ বড়ো হলে 
আমার কাছে নিত সে তার বাংলা পড়া ব'লে। 
নামতাটা তার কেবল যেত বেধে, 
তাই নিয়ে মোর একটু হাঁসি সইত না সে, উঠত লাজে কেদে। 
আমার হাতে মোটা মোটা ইংরোজ বই দেখে 
ভবত মনে, গেছে যেন কোন্‌ আকাশে ঠেকে 
রাশশকৃত মোর বিদ্যার বোঝা । 
যা-কিছু সব বিষম কঠিন, আমার কাছে যেন নেহাত সোজা। 
হেনকালে হঠাৎ সেবার, 
দশমশীতে দ্বারিগ্রামে ঠাকুর ভাসান দেবার 
রাস্তা 'নিয়ে দুই পক্ষের চাকর-দরোয়ানে 
বকাবাক লাঠালাঠি বেধে গেল গলির মধ্যখানে । 


&২৮ রবীন্দ্র-য়চনাবঙ্সী ২ 


তাই নিয়ে শেষ বাবার সঙ্গো মনূর বাবার বাধল মকজ্দমা, 
কেউ কাহারে করলে না আর ক্ষমা। 
দুয়ার মোদের বন্ধ হল, 
আকাশ যেন কালো মেঘে অন্ধ হল, 
হঠাৎ এল কোন্‌ দশমী সঙ্গে নিয়ে ঝঞ্চার গজনি, 
মোর প্রাতমার হল বিসর্জন। 


দেখাশোনা ঘুচল যখন, এলেম যখন দূরে, 
তখন প্রথম শুনতে পেলেম কোন প্রভাতী সুরে 
প্রাণের বীণা বেজেোছল কাহার হাতে । 
নাবিড় বেদনাতে 
মুখখানি তার উঠল ফুটে আঁধার পটে সম্ধ্যাতারার মতো; 
একই সঙ্গে জানয়ে দিলে সে যে আমার কত, 
সে যে আমার কতখানিই নয়! 
প্রেমের শিখা জবলল তখন, নিবল যখন চোখের পারচয়। 


কত বছর গেল চলে, 
আবার গ্রামে গিয়েছিলেম পরীক্ষা পাস হলে। 
গিয়ে দেখি, ওদের বাঁড় কিনেছে কোন পাটের কুঠিয়াল, 
হল অনেক কাল। 
বিয়ে করে মনুর স্বামী 
কোন দেশে যে নিয়ে গেছে, ঠিকানা তার খুজে না পাই আমমি। 
সেই মন্‌ আজ এতকালের অজ্ঞাতবাস টুটে 
কোন কথাটি পাঠাল তার পন্রপুটে। 
কোন্‌ বেদনা 'দিল তারে নিষ্ঠুর সংসার_ 
মৃত্যু সেকি।ক্ষতি সে কি।সে 'কি অত্যাচার। 
কেবল কি তার বাল্যসখার কাছে 
হদয়ব্যথার সান্তনা তার আছে। 
ছিন্ন চিঠির বাকি 
1বশ্বমাঝে কোথায় আছে খুজে পাব না কি। 
'মনুরে কি গেছ ভূলে' 
এ প্রশন কি অনন্ত কাল রইবে দুলে 
মোর জগতের চোখের পাতায় একটি ফোঁটা চোখের জঙগের মতো। 
কত চিঠির জবাব লিখব কত, 
এই কথাটির জবাব শুধু নিত্য বুকে জহলবে বাহাশখা 
অক্ষরেতে হবে না আর লিখা । 


৬২৯ 


কালো মেয়ে 


মরচে-পড়া গরাদে ওই, ভাঙা জানলাখানি; 
পাশের বাঁড়র কালো মেয়ে নন্দরান 
ওইখানেতে বসে থাকে একা, 
শুকনো নদীর ঘাটে যেন 'বনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা। 


বছর বছর করে ক্লমে 
বয়স উঠছে জমে। 
বর জোটে না, চিন্তিত তার বাপ; 
সমস্ত এই পারবারের নিত্য মনস্তাপ 
দীর্ঘবাসের ঘাঁর্ণ হাওয়ায় আছে যেন 'ঘিরে 
দিবসরাত্ি কালো মেয়েটিরে। 
সামনে-বাড়ির নীচের তলায় আমি থাঁক 'মেস-এ; 
বহুকম্টে শেষে 
কলেজেতে পার হয়োছ একটা পরনক্ষায়। 
আর ক চলা যায় 
এমন করে এগ্জামিনের লগি ঠেলে ঠেলে। 
একটা বেলা খেয়েছি আধপেটা, 
ভিক্ষা করা সেটা 
সইত না একবারে, 
তবু গেছি প্রীন্সপালের দ্বারে 
বিনি মাইনেয়, নেহাত পক্ষে. আধা মাইনেয়, ভার্ত হবার জন্যে। 
এক সময়ে মনে ছল আধেক রাজ্য এবং রাজার কন্যে 
পাবার আমার ছিল দাবি, 
মনে ছিল ধনমানের রুদ্ধ ঘরের সোনার চা 
জল্মকালে 'বাধ যেন 'দয়েছিলেন রেখে 
আমার গোপন শান্তমাঝে ঢেকে। 
আজকে দেখ নব্যবঙ্গো 
শান্তুটা মোর ঢাকাই রইল, চাঁবটা তার সঙ্গে । 
মনে হচ্ছে ময়নাপাঁথর খাঁচায় 
পদে পদে পুচ্ছে বাধে লোহার শলা, 
কোন- কুপণের রচনা এই নাট্যকলা । 
কোথায় মস্ত অরণ্যানী, কোথায় মন্ত বাদল মেঘের ভেরা। 
এ কী বাঁধন রাখল আমায় ঘেরি। 


ঘুরে ঘরে উমেদারর ব্যর্থ আশে 
শ্যাকয়ে মাঁর রোম্দদরে আর উপবাসে। : 
প্রাণটা হাঁপার, মাথা ঘোরে, | 


&৩০ রবীল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


হাতপাখাটার বাতাস খেতে খেতে 
হঠাৎ আমার চোখ পড়ে যায় উপরেতে- 
মরচে-পড়া গরাদে ওই, ভাঙা জানলাখানি, 
বসে আছে পাশের বাঁড়র কালো মেয়ে নন্দরানী। 
মনে হয় যে, রোদের পরে বৃল্টিভরা থমকে-যাওয়া মেঘে 
ক্লান্ত পরান জ্যাড়য়ে গেল কালো পরশ লেগে । 
আম যে ওর হদয়খানি চোখের 'পরে স্পম্ট দোখ আঁকা; 
ও যেন জ:ইফুলের বাগান সন্ধ্যা-ছায়ায় ঢাকা; 
একটূখাঁন চাঁদের রেখা কৃষপক্ষে স্তব্ধ নিশীথ রাতে 
কালো জলের গহন িনারাতে। 
লাজুক ভীরু ঝরনাখানি ঝির 'ঝার 
কালো পাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধরি ধশীরি। 
রাত-জাগা এক পাঁখ, 
মৃদ্‌ করুণ কাকাতি তার তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি। 
ও যেন কোন ভোরের স্বপন কাম্নাভরা, 
ঘন ঘৃমের নীলাণুলের বাঁধন 'দয়ে ধরা। 


রাখাল ছেলের সঙ্গে বসে বটের ছায়ে 
ছেলেবেলায় বাঁশের বাঁশি বাজিয়েছিলেম গাঁয়ে। 
সেই বাঁশাটির টান 
ছুটির দিনে হঠাৎ কেমন আকুল করল প্রাণ। 
আম ছাড়া সকল ছেলেই গেছে যে যার দেশে, 
একলা থাক 'মেস-এ। 
সকাল-সাঁঝে মাঝে মাঝে বাজাই ঘরের কোণে 
মেঠো গানের সুর যা 'ছিল মনে। 


ওই যে ওদের কালো মেয়ে নন্দরানী 
যেমনতরো ওর ভাঙা ওই জানলাখান, 
যেখানে ওর কালো চোখের তারা 
কালো আকাশতলে 'দশাহারা ; 
যেখানে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে 
বাতাস এপে করত খেলা আলপসভরে: 
যেখানে ওর গভশর মনের নীরব কথাখানি 
আপন দোসর খুজে পেত আলোর নীরব বাণশ; 
তেমনি আমার বাঁশের বাঁশ আপন-ভোলা, 
চার দিকে মোর চাপা দেয়াল, ওই বাঁশটি আমার জানলা খোলা । 
ওইখানেতেই গুটিকয়েক তান 
ওই মেয়েটির সঙ্গে আমার ঘুচিয়ে দিত অসম ব্যবধান। 
এ সংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা 
কেবল বাঁশির সুরের দেশে দুই অজানার রইল জানাশোনা। 


পলাতকা ৬৩১ 


যে কথাটা কান্না হয়ে বোবার মতন ঘুরে বেড়ায় বুকে 
উঠল ফুটে বাঁশর মুখে । 
বাঁশর ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া, 
যে পাওয়াঁট যায় না দেখা স্পর্শ-অতাঁত একটুকু সেই পাওয়া । 


আসল 


বয়স ছিল আট, 
পড়ার ঘরে বসে বসে ভুলে যেতেম পাঠ। 
জানলা দিয়ে দেখা যেত মুখুজ্জেদের বাঁড়র পাশে 
একটুখানি পোড়ো জাম, শুকনো শীর্ণ ঘাসে 
দেখায় যেন উপবাসীর মতো । 
পাড়ার আবর্জনা যত 
ওইখানেতেই উঠছে জমে, 
একধারেতে ক্মে 
পাহাড়-সমান উপ্চু হল প্রাতবেশীর রান্নাঘরের ছাই; 
গোটাকয়েক আকন্দগাছ, আর কোনো গাছ নাই; 
দশ-বারোটা শালখ পাখি 
তুমূল ঝগড়া বাধয়ে দিয়ে করত ডাকাডাকি; 
দৃপুরবেলায় ভাঙা গলায় কাকের দলে 
কী যে প্রশ্ন হাঁকত শন্যে কসের কৌতৃহলে। 


পাড়ার মধ্যে ওই জমিটাই কোনো কাজের নয়; 
সবার যাতে নাই প্রয়োজন লক্ষনছাড়ার তাই ছিল সম্চয় ; 

তেলের ভাঙা ক্যানেস্তারা, টুকরো হাঁড়র কানা, 

অনেক কালের জীর্ণ বেতের কেদারা একখানা, 
ফুটো এনামেলের গেলাস. থিয়েটারের ছে্ড়া বিজ্ঞাপন, 

মরচে-পড়া 'টিনের লণ্ঠন, 

সিগারেটের শূন্য বাকস, খোলা চিঠির খাম, 

অ-দরকারের মৃস্তি হেখায়, অনাদরের অমর স্বর্গধাম। 


তখন আমার বয়স ছিল আট, 
করতে হত ভূব্ত্তান্ত পাঠ । 
পড়ার ঘরের দেয়ালে চার পাশে 
ম্যাপগুলো এই পৃথিবীকে ব্যঙ্গ করত নীরব পারিহাসে ; 
পাহাড়গুলো মরে-বাওয়া শয়োপোকার মতো, 
নদীগনুলো যত ্‌ 
অচল রেখার মিথ্যা কথায় অবাক হয়ে রইত থতমত, 
সাগরগলো ফাঁকা, 
দেশগুলো সব জীবনশূন্য কালো-আখর-আঁকা। 


৫৩২ রবশক্দ্ু প্লচনাবলশ ২ 


হাঁপয়ে উঠত পরান আমার ধরণশীর এই শিকল-রেখার রূপে 
আম চুপে চুপে 
মেঝের 'পরে বসে যেতেম ওই জানলার পাশে। 
ওই যেখানে শুকনো জমি শুকনো শীর্ণ ঘাসে 
পড়ে আছে এলোথেলো, তাকিয়ে ওরই পানে 
কার সাথে মোর মনের কথা চলত কানে কানে। 
ওই যেখানে ছাইয়ের গাদা আছে 
বসুন্ধরা দাঁড়য়ে হোথায় দেখা দিতেন এই ছেলেটির কাছে। 
মাথার 'পরে উদার নশলাণল 
সোনার আভায় করত ঝলমল । 
সাত সমুদ্র তেরো নদীর সুদূর পারের বাণী 
আমার কাছে দিতেন আনি। 
ম্যাপের সঙ্গে হত না তার মিল, 
বইয়ের সঙ্গে এঁক্য তাহার ছিল না এক তিল। 
তার চেহারা নয় তো অমন মস্ত ফাঁকা 
আঁচড়-কাটা আখর-আঁকা-_ 
নয় সে তো কোন মাইল-মাপা বিশ্ব 
অসশম যে তার দৃশ্য: আবার অসীম সে অদৃশ্য। 


এখন আমার বয়স হল যাট-_ 
গুরুতর কাজের ঝঞ্চাট। 
পাগল করে দিল পাঁলাটিকসে, 
কোন্টা সত্য কোন্টা স্বগন আজকে-নাগাদ হয় 'নি জানা ঠিক সে; 
ইতিহাসের নজির টেনে সোজা 
একটা দেশের ঘাড়ে চাপাই আরেক দেশের কর্মফলের বোঝা, 
সমাজ কোথায় পড়ে থাকে, নিয়ে সমাজতত্ত 
মাঁসক পত্রে প্রবন্ধ উন্মন্তু। 
যত 'লিখাছ কাব্য 
ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য। 
কথায় কেবল কথারই ফল ফলে, 
পাথর সঙ্গে মিলিয়ে পণাথ কেবলমান্র পথই বেড়ে চলে। 


আজ আমার এই ঘাট বছরের বয়সকালে 
পাথর সৃণ্টি জগৎটার এই বন্দীশালে 
হাঁপিয়ে উঠলে প্রাণ 
পাঁলয়ে যাবার একটি আছে স্থান। 
সেই মহেশের পাশে 
পাড়ায় ধারে পাগল বলে হাল। 
পাছে পাছে 
ছেলেগুলো সত্পো যে তার লেগেই আছে। 


পলাতকা ৫৩৩ 


তাদের কলরবে 
নানান উপদ্ধবে 
একমূহর্ত পায় না শান্তি, 
তবু তাহার নাই কিছুতেই ক্লাল্তি। 
বেগার-খাটা কাজ 
তারি ঘাড়ে চাঁপয়ে দিতে কেউ মানে না লাজ। 
সকালবেলায় ধরে ভজন গলা ছেড়ে, 
যতই সে গায়, বেসুর ততই চলে বেড়ে। 
তাই নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে এসে 
মহেশ বলে হেসে, 
“আমার এ গান শোনাই যাঁরে 
বেসুর শুনে হাসেন তানি, বুক ভরে সেই হাঁসির পুরস্কারে 
বেসুর কেবল পাগলের এই গলায়।” 


সকল প্রয়োজনের বাহর সে যে সূষ্টিছাড়া, 
তার ঘরে তাই সকলে পায় সাড়া । 
একটা রোগা কুকুর ছিল, নাম ছিল তার ভুতো. 
একদা কার ঘরের দাওয়ায় ঢুকৌছল অনাহৃত, 
মারের চোটে জরজর 
পথের ধারে পড়ে ছিল মর-মর, 
খোঁড়া কুকুরটারে 
বাঁচিয়ে তুলে রাখলে মহেশ আপন ঘরের দ্বারে। 
আরেকাট তার পোষ্য ছিল, ডাকনাম তার সূর্মি, 
কেউ জানে না জাত যে কণ তার, মুসলমান 'ি কাহার কিংবা কুর্ম। 
সে বছরে প্রয়াগেতে কুদ্ভমেলায় নেয়ে 
ফিরে আসতে পথে দেখে চার বছরের মেয়ে 
কেদে বেড়ায় বেলা দুপুর দুটোয়। 
মা নাক তার ওলাউঠোয় 
মরেছে সেই সকালবেলায় ; 
মেয়েটি তাই বিষম ভিড়ের ঠেলায় 
পাক খেয়ে সে বেড়াচ্ছল ভয়েই ভেবাচেকা_ 
মহেশকে যেই দেখা 
কণ ভেবে যে হাত বাড়াল জান না কোন্‌ ভূলে: 
অমান পাগল নিল তারে কাঁধের 'পরে তুলে, 
ভোলানাথের জটায় যেন ধূতরোফ্‌লের কুড়; . 
সে অবাধ তার ঘরের কোণটি জড় 
সৃর্ম আছে ওই পাগলের পাগলামর এক চ্বচ্ছ শীতল ধারা 
হিমালয়ে নিরশারণণর পারা। 
এখন তাহার বয়স হবে দশ, 
খেতে শৃতে অন্টপ্রহযর মহেশ তারি বশ। 


&৩৪ রবশদ্দ্ু-রচনাবলশী ২ 


আছে পাগল ওই মেয়েটির খেলার পৃতুল হয়ে 
যত্রসেবার অত্যাচারটা সয়ে। 
সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার থেকে ফিরে 
যেমাঁন মহেশ ঘরের মধ্যে ঢোকে ধারে ধারে, 
পথ-হারানো মেয়ের বুকে আজো যেন জাগায় ব্যাকুলতা- 
বুকের 'পরে ঝাঁপয়ে প'ড়ে গলা ধ'রে আবোল-তাবোল কথা । 
এই আদরের প্রথম বানের টান 
হলে অবসান 
ওদের বাসায় আমি যেতেম রাতে। 
সামান্য কোন কথা হত এই পাগলের সাথে। 
নাইকো পথ, নাইকো ছবি, নাই কোনো আসবাব, 
ণিরকালের মানুষ যিনি ওই ঘরে তাঁর ছিল আঁবর্ভাব। 
তারার মতো আপন আলো নিয়ে বুকের তলে 
যে মানুষটি যুগ হতে ষুগান্তরে চলে, 
প্রাণখানি যাঁর বাঁশির মতো সামাহীনের হাতে 
যাঁর চরণের স্পর্শে 
ধুলায় ধুলায় বসুন্ধরা উঠল কেপে হর্ষে, 
আমি যেন দেখতে পেতেম তাঁরে 
দীনের বাসায়, এই পাগলের ভাঙা ঘরের দ্বারে। 
রাজনীতি আর সমাজনশীতি প:থির যত বাল 
বেতেম সবই ভূলি। 
ভুলে যেতেম রাজার কারা মস্ত বড়ো প্রাতিনিধি 
বালুর 'পরে রেখার মতো গড়ছে রাজ্য, দলিখছে বিধানাবধি। 


ঠাকুরদাদার ছনটি 


তোমার ছুটি নীল আকাশে, 
তোমার ছুটি মাঠে, 
তোমার ছুটি তৈস্তুল-তলায়, 
দিঘির ঘাটে ঘাটে। 
তোমার ছুটি তেতুল-তলায়, 
গোলাবাড়ির কোণে, 
তোমার ছাট ঝোপে-ঝাপে 
পারুলডাঙার বনে। 
তোমার ছুটির আশা কাঁপে 
কাঁচা ধানের খেতে, 
তোমার ছুটির খুশি নাচে 
নদশর তরঙ্গেতে। 


আমি তোমার চশমাপরা 


বুড়ো ঠাকুরদাদা, 


বিষম জালে বাঁধা । 
আমার ছুটি সেজে বেড়ায় 


তোমার কণ্ঠে আমার ছুটির 
মধুর বাঁশি বাজে। 

আমার ছুটি তোমারি ওই 
চপল চোখের নাচে, 


আমার ছুটি আছে। 


৫৩৬ রবীন্দ্ু-রচনাবলশ ২ 
হারয়ে-যাওয়া 


ছোট্ট আমার মেয়ে 
সাঁঙ্গানীদের ডাক শুনতে পেয়ে 
1সশড় দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছল সে নেমে 
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে। 
হাতে ছিল প্রদীপখানি, 
আঁচল দিয়ে আড়াল করে চলছিল সাবধানী । 


আম ছিলাম ছাতে 

তারায় ভরা চৈন্রমাসের রাতে। 

হঠাং মেয়ের কান্না শুনে, উঠে 
দেখতে গেলেম ছুটে । 
িপড়র মধ্যে যেতে যেতে 

প্রদীপটা তার নিবে গেছে বাতাসেভে। 
শুধাই তারে, “কী হয়েছে, বামী।” 

সে কে*দে কয় নীচে থেকে, “হারিয়ে গেছি আম ।' 


1ফরে গিয়ে ছাতে 
মনে হল আকাশপানে চেয়ে 
আমার বামীর মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে 
নীলাম্বরের আঁচলখান ঘিরে 
দীপাঁশখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধারে। 
নিবত যাঁদ আলো, যদ হঠাৎ যেত থাম 
আকাশ ভরে উঠত কেদে, “হারিয়ে গেছ আমি ।" 


শেষ গান 


যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জৰাঁলয়ে দলে আলো 
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জীবনের সকল সাদা কালো 
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা 
তাদের প্রাণের ঝরনা-ন্তরোতে আমার পরান হয়ে হাজার ধারা 
চলছে বয়ে চতুর্দিকে । নয় তো কেবল কালের যোগে আয়ু, 
নয় সে কেবল দিন-রজনীর সাতনলণ হার, নয় সে ?নশাস-বায়ু। 
নানান প্রাণের প্রীতির 'মিলন 'নাঁবড় হয়ে স্বজন-বন্ধুজনে 
পরমায়র পা্রখান জবন-সূধায় ভরছে ক্ষণে ক্ষণে। 

একের বাঁচিন সবার বাঁচার বন্যাবেগে আপন সশমা হারায় 
বহুদুরে; লিমেষগ্যালর ফলের গৃজ্ছ ভরে রসের ধারায়। 


পলাতকা ৫৩৭ 


অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে 
গরভবাঁধন কাঁটয়ে শিশু তবু যেমন মায়ের বক্ষে কোলে 

বন্দী থাকে 'নাবড় প্রেমের গ্রল্থি দিয়ে। তাই তো যখন শেষে 
একে একে আপন জনে সূর্য আলোর অন্তরালের দেশে 

আঁখর নাগাল এাঁড়য়ে পালায়, তখন রিন্তু শুঙ্ক জীবন মম 
শীর্ণ রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্বীরণনীসম 

শুন্য বালুর একট প্রান্তে ক্লান্ত সাঁলল শ্রস্ত অবহেলায়। 

তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের সূর্মডোবার বেলায় 
তাদের হাতে হাত 'দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো-_ 
ব'লে নে ভাই. এই যে দেখা, এই বে ছোঁয়া, এই ভালো এই ভালো। 
এই ভালো আক্ত এ সংগমে কালাহাসর গঞ্া-ষমূনায় 

ঢেউ খেয়েছি, ডুব 'দিয়োছ, ঘট ভরেছি, নিয়েছি 'িদায়। 

এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা. গান গাওয়া এই ভাষার : 
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নৃতন প্রাণের আশায়। 


শেষ প্রাতিজ্ঠা 


এই কথা সদা শুনি, 'গেছে চলে', 'গেছে চলো । 
তবু রাখ ব'লে 
বোলো না. 'সে নাই?। 
সৈ কথাটা মিথ্যা, তাই 
মর্মে গিয়ে বাজে। 


মানুষের কাছে 
যাওয়া-আপা ভাগ হয় আছে। 
তাই তার ভাষা 
বহে শুধু আধখানা আশা । 
আম ঢাই সেইখানে মিলাইতে গ্রাণ 
যে সমুদ্রে 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান। 


শিশু ভোলানাথ 


শিশু ভোলানাথ 


ওরে মোর শিশু ভোলানাথ, 
তল দই হাত 
বিষম তান্ডবে তের লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব; 
আপন বিভব 
আপাঁন কারস নম্ট হেলাভরে ; 
প্রলয়ের ঘৃ্ণচিক্র-পরে 
চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে: 
আপন সূন্টকে 
ধ্বংস হতে ধ5ংসমাঝে ম্যান্ত দিস অনর্গল, 
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃজ্খল। 


আঁকণ্ঠন, তোর কাছে কিছুরই তো কোনো মূল্য নাই, 
রাঁচস যা-তোর-ইচ্ছা তাই 

আবরণ তোরে নাহ পারে সংবারতে, দিগম্বর, 
স্রস্ত ছল পড়ে ধাঁল-পর। 

লজ্জ্ঞাহন সংজ্ঞাহীন বিত্তহীন আপনা-বিস্মৃত, 
অন্তরে এশ্বর্য তোর, অন্তরে অমৃত । 

দার করে না দীন, ধূলি তোরে করে না অশুচি, 

নূতোর বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘৃচি। 


ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভন্ত বলে 
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে; 
সকল-ভোলার ওই ঘোর, 

খেলেনা-ভাঙ্াার খেলা দে আমারে বাল। 

আপন সাঁন্টর বন্ধ আপ্পান ছিশড়য়া যাঁদ চল 
বে তোর মন্ত নর্তনের চালে 

আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে। 


শিশুর জীবন 


ছোটো ছেলে হওয়ার সাহস 

আছে ক এক ফোঁটা, 
অই তো এমন বড়ো হয়েই মার 

[তলে তিলে জমাই কেবল 


৫৪৭ 


রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 


জমাই এটা ওটা, 
পলে পলে বাক্স বোঝাই কার। 
কালকে-দনের ভাবনা এসে 
কাল তুলি ফের পর-দনের বোঝা । 
সাধের 'জনিস ঘরে এনেই 
দেখি, এনে ফল কিছ নেই 
খোঁজের পরে আবার চলে খোঁজা । 


ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত 
দেখতে না পাই পথ, 
ভবিষ্যং তো চিরকালই 
থাকবে ভাবষ্যং, 
ছুটি তবে মিলবে বা কোনখানে ও 
বাদ্ধ-দীপের আলো জাল 


হাওয়ায় শিখা কাঁপছে খালি. 
হিসেব করে পা টিপে পথ হাঁটি। 
মন্দণা দেয় কতজনা, 


পদে পদে হাজার খটিলাটি। 


[শু হবার ভরসা আবার 
্রাগুক আমার প্রাণে, 
লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে, 
ভবিষ্যতের মুখোশখানা 
খসাব একটানে, 
দেখব তারেই বর্তমানের কালে। 
ছাদের কোণে পুকুরপারে 
জানব নিত্য-অজানারে 
মিশিয়ে রবে অচেনা আর চেনা: 
জমিয়ে ধুলো সাজিয়ে ঢেলা 
তৈরি হবে আমার খেলা. 
সুখ রবে মোর বিনামূলোই কেনা । 


বড়ো হবার দায় নিয়ে, এই 
বড়োর হাটে এসে 
নিত্য চলে ঠেলাঠোঁলর পালা। 
যাবার বেলায় বিশ্ব আমার 
বিকিয়ে 'দিয়ে শেষে 
শুধুই নেব ফাঁকা কথার ডালা! 


শিশু ভোলানাথ ৫৪৩ 


হঠাৎ মনে লাগবে তবে 


কোনোটাই না হল মনঃপৃত। 
বাল্য 'দিয়ে যে-জশবনের 
আরম্ভ হয় দিন 


বাল্যে আবার হোক-না তাহা সারা । 

জলে স্থলে সঙ্গ আবার 
পাক-না বাধিনহীন, 

ধুলায় ফরে আসহক-না পথহারা । 
সম্ভাবনার ডাঙা হতৈ 

দিই-না পাঁড় স্বপন-তরদ বনয়ে। 
আবার মনে বাঁঝ-না এই. 
বস্তু বলে কিছুই তো নেই 

বিশ্ব গড়া যা খুশি তাই দিয়ে। 


প্রথম যোদন এসেছিলেম 
নবীন পৃথবীতলে 
সে যেন কোন জগং-জোড়া 
কোথাখেকে কেই বা জানে কী এ! 
কে যে তারে লুকিয়ে গাঁথে, 
ঝিল্ল বাজায় গোপন ঝান। 
ভোরবেলা যেই চেয়ে দোখ, 
আলোর সঙ্গে আলোর এ কী 
ইশারাতে চলছে চেনাচিনি। 


সোঁদন মনে জেনেছিলেম 
নল আকাশের পথে 
ছুটির হাওয়ায় ঘুর লাগালো বুঝি! 
যা-কিছু সব চলেছে ওই 
ছেলেখেলার রথে 
যে-বার আপন দোসর খাঁজ খুঁজ। 
গাছে খেলা ফুল-ভরানো 
ফুলে খেলা ফল-ধরানো, 
ফলের খেলা অঞ্কুরে অঙ্কুরে। 
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স্থলের খেলা জলের কোলে, 
জলের খেলা হাওয়ার দোলে, 
হাওয়ার খেলা আপন বাঁশর সরে। 


ছেলের সঙ্গে আছ তুমি 

নিয়ে ভোমার মাল-মসলার ঝূলি। 
ভাকাশেতে ওড়াও তোমার 

নেঘে বোলাও রউবেরঙের ভুলি । 
সদন আমি আপন মনে 

খেলোছলেম হাত মিলিয়ে হাতে। 
বুথায় গাঁথা কান্নাহাঁসি 

তোলার সব ভাসান-খেলার সাথে। 


রান ফুলে ফলে, 
এই পধ্রণর কূলে কূলে এসে! 
সাঁজয়োছলেম খতুর তরণনতে, 

লগাশা ভামার আছে মনে 
[ফিরে ফিরে আসবে ধরণঈতে | 


আপন মনে নিজে. 
বিনা কাজে দিন গিয়েছে দল, 
তখন আমি চোখে তোমার 
চিনোছলে আমায় সাথী বলে। 
আমার মনে লাগত ভালো, 
শনোছিলেম উদাস-করা বাঁশি। 
বুঝেছিলে সে-ফাল্গুনে 
আমার সে-গান শদনে শুনে 
তোমারো গান আমি ভালোবাসি। 


৪ কার্তক ১৩২৮ 


প্র ৩। ০, 


শিশু ভোলানাথ &৪& 


দন গেল ওই মাঠে বাটে, 
আঁধার নেমে পাল; 
এপার থেকে বিদায় মেলে যাঁদ 
তবে তোমার সন্ধেবেলার 
খেয়াতে পাল তোলো, 
পার হব এই হাটের ঘাটের নদশী। 
আবার ওগো শিশুর সাথা, 
শিশুর ভূবন দাও তো পাতি, 
করব খেলা তোমায় আমায় একা। 
চেয়ে তোমার মৃখের দিকে 
তোমায়, তোমার জগতাটকে 
সহজ চোখে দেখব সহজ দেখা। 


তালগাছ 


অলগাছ এক পায়ে দাঁড়য়ে 
সব গাছ ছাঁড়য়ে 
উপক মারে আকাশে । 
মনে সাধ, কালো মেঘ ফংড়ে যায় 
একেবারে উড়ে যায়: 
কোথা পাবে পাখা সে? 


তাই তোসে ঠিক তার মাথাতে 
গোল গোল পাতাতে 
ইচ্ছাটি মেলে তার, 
মনে মনে ভাবে, বুঝি ডানা এই, 
উড়ে যেতে মানা নেই 
বাসাখানি ফেলে তার। 


সারাদন ঝর্ঝর থখর 
ওড়ে যেন ভাবে ও. 
মনে মনে আকাশেতে বোঁড়য়ে 
তারাদের এঁড়য়ে 
যেন কোথা যাবে ও। 


তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়, 
পাতা-কাঁপা থেমে যায়, 
ফেরে তার মনাট 
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যেই ভাবে, মাষে হয় মাঁট তার 
ভালো লাগে আরবার 
পৃথিবীর কোণাট। 
২ কার্তিক ১৩২৮ 


বড় 


এক যে ছিল চাঁদের কোণায় 
পুরাণে তার বয়স লেখে 
সাতশো হাজার কুঁড়। 
সাদা সৃতোয় জাল বোনে সে 
হয় না বুনন সারা. 
পণ ছিল তার ধরবে জালে 
লক্ষ কোটি তারা । 


হেনকালে কখন আঁখ 
পড়ল খঘ*মে ঢলে, 
স্বপনে তার বয়সখানা 
বেবাক গেল ভূলে। 
ঘমের পথে পথ হাঁরয়ে, 
মায়ের কোলে এসে 
পূর্ণ চাঁদের হাসিখান 
ছড়িয়ে দিল হেসে। 


সন্ধেবেলায় আকাশ চেয়ে 
কী পড়ে তার মনে। 
চাঁদকে করে ডাকাডাকি, 
চাঁদ হাসে আর শোনে। 
যে পথ দিয়ে এসেছিল 
স্বপন-সাগর তশীরে 
দু হাত তুলে সে পথ 'দিয়ে 
চায় সে যেতে ফিরে। 


হেনকালে মায়ের মূখে 
যেমনি আঁখি তোলে 
চাঁদে ফেরার পথখানি যে 
তকখান সে ভোলে। 
কেউ জানে না কোথায় বাসা 
এল কাঁ পথ বেয়ে, 
কেউ জানে না এই মেয়ে সেই 
আদ্যকালের মেয়ে। 


১৫ ভাদ্র ১৩২৮ 


শিশু ভোলানাথ &৪৭ 


বয়সখানার খ্যাত তবু 
রইল জগৎ জাঁড়-_ 
পাড়ার লোকে যে দেখে সেই 
ডাকে 'ব্দাড় ব্াঁড়'। 
সবচেয়ে যে পুরানো সে, 
কোন্‌ মন্দের বলে 
সবচেয়ে আজ নতুন হয়ে 
নামল ধরাতলে। 


রাঁববার 


সোম মঞ্জল বুধ এরা সব 

আসে তাড়াতাঁড়, 
এদের ঘরে আছে বুঝি 

মস্ত হাওয়া-গাঁড় 2 
রাববার সে কেন মা গো, 

এমন দোর করে: 
ধীরে ধীরে পেশছয় সে 

সকল বারের পরে। 
আকাশ-পারে তার বাঁড়াঁট 

দূর কি সবার চেয়ে 2 
সে বাঁঝ মা. তোমার মতো 

গরব-ঘরের মেয়ে ? 


সোম মগ্গল বুধের খেয়াল 

থাকবারই জন্যেই, 
বাঁড়-ফেরার দিকে ওদের 

একটুও মন নেই। 
রবিবারকে কে যে এমন 

বিষম তাড়া করে, 
ঘণ্টাগুলো বাজায় যেন 

আধ ঘণ্টার পরে। 
আকাশ-পারে বাঁড়তে তার 

কাজ আছে সবচেয়ে, 
সে বুঝি মা, তোমার মতো 

গরিব-ঘরের মেয়ে? 


সোম মঙ্গল বুধের যেন 
মুখগুলো সব হাঁড়ি, 
ছোটো ছেলের সঙ্গে তাদের 


বিষম আড়াআ়। 
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৫ আ্িবন ১৩২৮ 
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কিন্তু শানির রাতের শেষে 
যেমান উঠি জেগে, 
রাববারের মুখে দেখি 
হাঁসই আছে লেগে। 
যাবার বেলায় যায় সে কেদে 
মোদের মুখে চেয়ে। 
সে বুঝি মা. তোমার মতো 


মনে পড়া 


মাকে আমার পড়ে না মনে। 
শুধূ কখন খেলতে গিয়ে 
হঠাং অকারণে 
একটা কী সুর গনঞ্খানয়ে 
আমার খেলার চা 
মা বুঝি গান গাইত, আমার 
দোলনা ঠেলে ঠেলে: 
মা গিয়েছে, যেতে ফেতে 
গানটি গেছে ফেলে । 


শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে 
ফুলের গন্ধ আসে, 
তখন কেন মায়ের কথা 
আমার মনে ভাসে £ 
কবে বুঝ আনত মা সেই 
ফুলের সাজ বয়ে, 
পুজোর গম্ধ আসে যে তাই 
মায়ের গন্ধ হয়ে। 


মাকে আমার পড়ে না মনে। 
শুধু যখন বাস তিয়ে 
শোবার ঘরের কোণে 
জানলা থেকে তাকাই দরে 
নীল আকাশের দিকে, 
মনে হয় মা আমার পানে 
চাইছে আনমিখে। 


৯ আশলন ১৩২৮ 


৯ আশ্বিন ১৩২৮ 


শিশু ভোলানাথ ৪৯ 


কোলের 'পরে ধরে কবে 
দেখত আমায় চেয়ে, 

সেই চাউনি রেখে গেছে 
ৰ সারা আকাশ ছেয়ে। 


পৃতুল ভাঙা 


'সাত-আটটে সাতাশ' আমি 
বলেছিলেম বলে 
গুরুমশায় আমার 'পরে 
উঠল রাগে জলে । 
মা গো, তুমি পাঁচ পয়সায় 
এবার রথের 'দিনে 
সেই যে রঙিন পৃতুলখানি 
আপাঁন দিলে কিনে 
খাতার নীচে ছিল ঢাকা: 
দেখালে এক ছেলে, 
গুরুমশায় রেগেমেগে 
ভেঙে দিলেন ফেলে। 
বললেন, 'তোর 'দিনরাত্তির 
কেবল যত খেলা। 
একটহও তোর মন বসে না 
পড়াশুনোর বেলা! 
মা গো. আমি জানাই কাকে ? 
গর কি গূরু আছে £ 
আমি যাঁদ নালিশ কার 
একবখাঁন তাঁর কাছে ১ 
নেই ক মা. শুর ঘরে 2 
সাত্য কি গুর একটুও মন 
নেই পৃতুলের 'পরে 2 
সকাল-সাঁজে তাদের নিয়ে 
করতে গিয়ে খেলা 
কোনো পড়ায় করেন নি কি 
কোনোরকম হেলা? 
গুর যাঁদ সেই পৃতুল নিয়ে 
ভাঙেন কেহ রাগে, 
বল- দেখি মা, গর মনে তা 
কেমনতরো লাগে? 


৫৫৬০ 
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নেই বা হলেম যেমন তোমার 
আম্বকে গোঁসাই। 
আমি তো মা, চাই নে হতে 
পাণ্ডিতমশাই। 
নাই ষাঁদ হই ভালো ছেলে. 
কেবল যঁদি বেড়াই খেলে, 
তু'তের ডালে খংজে বেড়াই 
গুঁটিপোকার গুটি, 
মুর্খ হয়ে রইব তবে £ 
আমার তাতে কাই বা হবে, 
মুর্খ যারা তাদের তো 
সমস্তখন ছুটি । 


তারাই তো সব রাখাল ছেলে 
গোরু চরায় মাঠে। 
নদীর ধারে বনে বনে 
তাদের বেলা কাটে। 
ভিঙির 'পরে পাল তুলে দেয়, 
ঢেউয়ের মুখে নাও খুলে দেয়, 
ঝাউ কাটতে যায় চলে সব 
নদীপারের চরে। 
তারাই মাঠে মাচা পেতে 
পাখি তাড়ার় ফসল-খেতে, 
বাঁকে করে দই নিয়ে যায় 
পাড়ার ঘরে ঘরে। 


কাস্তে হাতে চুবাঁড় মাথায়, 
সন্ধে হলে পরে 
ফেরে গাঁয়ে কষাণ ছেলে, 
মন যে কেমন করে। 
যখন গিয়ে পাঠশালাতে 
দাগ্া বূলোই খাতার পাতে, 
গুরূমশাই দুপুরবেলায় 
বসে বসে ঢোলে, 
হাঁকিয়ে গাঁড় কোন্‌ গাড়োয়ান 
মাঠের পথে যায় গেয়ে গান, 
শুনে আমি পণ কার যে 
মুর্খ; হব বলে। 


১০ আশ্বন ১৩২৬ 


শিশু ভোলানাথ ৫৫৬৯ 


দুপুরবেলায় চিল ডেকে যায়; 
হঠাৎ হাওয়া আসি 
বাঁশ-বাগানে বাজায় যেন 
সাপ-খেলাবার বাঁশ । 
পুবের দিকে বনের কোলে 
বাদল-বেলার আঁচিল দোলে, 
ডালে ডালে উছলে ওঠে 
শরীষফুলের ডেউ। 
এরা যে পাঠ-ভোলার দলে 
পাঠশালা সব ছাড়তে বলে, 
আম জানি এরা তো মা, 
পণ্ডিত নয় কেউ। 


যাঁরা অনেক পঠাথ পড়েন 
তাঁদের অনেক মান। 
ঘরে ঘরে সবার কাছে 
তাঁরা আদর পান। 
সঙ্গে তাঁদের ফেরে চেলা, 
ধূমধামে যায় সারাবেলা, 
আম তো মা, চাই নে আদর 
তোমার আদর ছাড়া । 
তুমি যাঁদ মূর্খ বলে 
আমাকে মা, না নাও কোলে 
তবে আম পালয়ে ষাব 
বাদলা মেঘের পাড়া । 


সেখান থেকে বাৃন্ট হয়ে 
[ভাজয়ে দেব চুল। 
ঘাটে যখন যাবে, আমি 
করব হংলদস্থল। 
রাত থাকতে অনেক ভোরে 
আসব নেমে আঁধার করে, 
ঝড়ের হাওয়ায় চূকব ঘরে 
দয়ার ঠেলে ফেলে, 
তুমি বলবে মেলে আঁখ, 
“দুদ্টু দেয়া খেপল না কি? 
তোমার মূর্খ ছেলে।' 


৫:৩১ 


১০ আশ্বিন ১৩২৮ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 
সাত সমুদ্র পারে 


দেখছ না কি, নীল মেঘে আজ 
আকাশ অন্ধকার। 
সাত সমুদ্র তেরো নদী 
আজকে হব পার। 
নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ, 
নাইকো হারশ খোঁড়া, 
তাই ভাব যে কাকে আম 
করব আমার ঘোড়া । 


কাগজ ছিড়ে এনোছি এই 
বাবার খাতা থেকে, 
নৌকো দে-না বাঁনয়ে, অমান 
দিস মা. ছবি একে । 
রাগ করবেন বাবা বুঝি 
'দিল্লশ থেকে ফিরে ? 
ততক্ষণ যে চলে যাব 
সাত সমুদ্র তারে। 


এমান কি তোর কাজ আছে মা. 
কাজ তো রোজই থাকে। 
বাবার চিঠি একখুনি কি 
দিতেই হবে ডাকে £ 
নাই বা চিঠি ডাকে দিলে 
আমার কথা রাখো. 
আজকে না-হয় বাবার চিঠি 
মাঁস 'লখুন-নাকো ! 


আমার এ যে দরকার কাজ 
বুঝতে পার না কি। 
দের হলেই একেবারে 
সব যে হবে ফাঁকি। 


র২।২০ক 


শিশু ভোলানাথ ৫৫৩ 


ওই যে রাতের তারা 
জানিস কি মা, কারা? 
সারাটখন ঘুম না জানে 
চেয়ে থাকে মাটির পানে 
যেন কেমনধারা! 
আমার যেমন নেইকো ডানা, 
আকাশপানে উড়তে মানা, 
মনটা কেমন করে, 
তেমনি ওদের পা নেই বলে 
পারে না যে আসতে চলে 
এই পৃথিবীর 'পরে। 


সকালে যে নদীর বাঁকে 
জল নিতে যাস কলাঁস কাঁখে 
শজনেতলার ঘাটে 
সেথায় ওদের আকাশ থেকে 
আপন ছায়া দেখে দেখে 
সারা পহর কাটে। 
ভাবে ওরা চেয়ে চেয়ে, 
হতেম যাঁদ গাঁয়ের মেয়ে 
তবে সকাল-সাঁজে 
কলাসিখানি ধরে বুকে 
সাঁতরে নিতেম মনের সুখে 
ভরা নদীর মাঝে। 


আর আমাদের ছাতের কোণে 
তকায়, যেথা গভীর বনে 
রাক্ষসদের ঘরে 
রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে, 
সোনার কাঠি ছঃইয়ে তাকে 
জাগাই শব্যা-'পরে। 
ভাবে ওরা, আকাশ ফেলে 
হত যাঁদ তোমার ছেলে, 
এইখানে এই ছাতে 
দিন কাটাত খেলায় খেলায় 
তার পরে সেই রাতের বেলায় 
ঘুমোত তোর সাথে। 


যেদিন আম নিশৃত রাতে 


৫৫৪ 


১০ আশ্বিন ১৩২৮ 


রবশন্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


স্বপন থেকে জেগে 
জানলা দিয়ে দোখ চেয়ে 
তারাগুঁলি আকাশ ছেয়ে 

ঝাপসা আছে মেঘে। 
বসে বসে ক্ষণে ক্ষণে 
সোঁদন আমার হয় যে মনে 

ওদের স্বপ্ন বলে। 
অন্ধকারের ঘুম লাগে যেই 
ওরা আসে সেই পহরেই, 

ভোর বেলা যায় চলে। 
আঁধার রাঁতি অন্ধ ও যে, 

সবই হারিয়ে ফেলে। 
তাই আকাশে মাদুর পেতে 
সমস্তখন স্বপনেতে 

দেখা-দেখা খেলে। 


খেলা-ভোলা 


তুই কি ভাবিস, 'দনরাত্তর 
খেলতে আমার মন 2 
কখখনো তা সাঁতা না মা- 
আমার কথা শোন । 
সোঁদন ভোরে দোখ উঠে 
বৃন্টিবাদল গেছে ছুটে, 
রোদ উঠেছে িলামাঁলয়ে 
বাঁশের ডালে ডালে; 
ছুটির 'দনে কেমন সুরে 
পুজোর সানাই বাজছে দরে, 
তিনটে শালিখ ঝগড়া করে 
রানাঘরের চালে 
খেলনাগুলো সামনে মোলি 
ক যে খোল, কী যে খোল, 
সেই কথাটাই সমস্তখন 
ভাবনু আপন মনে! 
লাগল না ঠিক কোনো খেলাই, 
কেটে গেল সারা বেলাই, 
রেলিঙ ধরে রইন্‌ বসে 
বারান্দাটার কোণে। 


১১ আঁ্বন ১৩২৮ 


শিশু ভোলানাথ ৫৫৫ 


৪৬৬ 


রবশন্দ্র-রচনাবলশী ২ 
পথহারা 


আজকে আম কতদ্‌র যে 
গিয়োছলেম চলে! 

যত তুমি ভাবতে পার 

তার চেয়ে সে অনেক আরো, 

শেষ করতে পারব না তা 
তোমায় বলে বলে। 


অনেক দূর সে, আরো দূর সে. 
আরো অনেক দূর। 
মাঝখানেতে কত যে বেত, 
কত যে বাঁশ, কত যে খেত, 
ছাঁড়য়ে ওদের ঠাকুরবাঁড় 
ছাড়িয়ে তালমপুর। 


পেরিয়ে গেলেম যেতে যেতে 
সাত-কুশি সব গ্রাম, 
ধানের গোলা গুনব কত 
জোদ্দারদের গোলার মতো, 
সেখানে যে মোড়ল কারা 
জাঁন নে তার নাম। 


একে একে মাঠ পেরোলুম 
কত মাঠের পরে। 
তার পরে, উঃ, বাল মা শোন, 
সামনে এল প্রকাণ্ড বন, 
ভিতরে তার ঢুকতে গেলে 
গা ছমৃছম- করে। 


জামতলাতে বাঁড় ছিল, 
বললে 'খবরদার' ! 
আমি বললেম বারণ শুনে 
ছ-পণ কড়ি এই নে গুনে" 
যতক্ষণ সে গুনতে থাকে 
হয়ে গেলেম পার। 


কিছুরই শেষ নেই কোথাও 
আকাশ পাতাল জুড়। 

যতই চলি যতই চলি 

বেড়েই চলে বনের গাল, 


কালো মুখোশপরা আঁধার 


সাজল জুজনবুড়। 


খেজ্‌রগাছের মাথায় বসে 
দেখছে কারা ঝধাক। 
কারা যে সব ঝোপের পাশে 
একটুখানি মূচকে হাসে, 
বেটে কেটে মানুষগুলো 
কেবল মারে উপক। 


আমায় যেন চোখ 'টিপছে 
বুড়ো গাছের গবাঁড়। 
লম্বা লম্বা কাদের পা যে 
ঝুলছে ডালের মাঝে মাঝে, 
মনে হচ্ছে পিঠে আমার 
কে দিল সুড়সুড়ি 


ফিসাফাসিয়ে কইছে কথা 
দেখতে না পাই কে সে। 
অন্ধকারে দম্দাঁড়য়ে 
কে যে কারে যায় তাড়য়ে. 
কশ জান কীগাচেটেযায় 
হঠাৎ কাছে এসে। 


ফুরোয় না পর, ভাবাছ আম 
ফিরব কেমন করে। 

সামনে দোখ 'কসের ছায়া, 

মায়ের গাঁয়ের পথ তোরা কেউ 
দেখিয়ে দে-না মোরে ।' 


কয় না কিছুই, চুপটি করে 
কেবল মাথা নাড়ে। 

'সাঞ্গমামা কোথা থেকে 

হঠাং কখন এসে ডেকে 

কে জানে মা. হালুম করে 
পড়ল যে কার ঘাড়ে। 


৫৮ 


১৫ আশিবন ১৩২৮ 


রবীচ্দু-রচনাবলশ ২ 


বল্‌ দেখি তুই কেমন করে 
ফিরে পেলেম মাকে 2 
কেউ জানে না কেমন করে: 
কানে কানে বলব তোরে 2 
যেমনি স্বপন ভেঙে গেল 
1সাঞগমামার ডাকে। 


সংশয়শ 


কোথায় যেতে ইচ্ছে করে 
শুধাস কি মা, তাই 2 
যেখান থেকে এসেছিলেম 
সেথায় যেতে চাই । 
কিন্ত সে যে কোন জায়গা 
ভাবি অনেকবার । 
মনে আমার পড়ে না তো 
একটুখানি তার। 
ভাবনা আমার দেখে বাবা 
বললে সোৌঁদন হেসে, 
“সে জায়গাঁট মেঘের পারে 
সম্ধ্যাতারার দেশে । 
তুমি বল, 'সে দেশখান 
মাটির নীচে আছে, 
যেখান থেকে ছাড়া পেয়ে 
ফুল ফোটে সব গাছে ।' 
মাসি বলে, 'সে দেশ আমার 
আছে সাগরতলে, 
যেখানেতে আঁধার ঘরে 
লুঁকয়ে মানক জহলে।' 
দাদা আমার চুল টেনে দেয়, 
বলে, 'বোকা ওরে, 
হাওয়ায় সে দেশ মালয়ে আছে 
দেখবি কেমন করে 2' 
আম শুনে ভাব, আছে 
সকল জায়গাতেই। 
সিধু মাস্টার বলে শুধর, 
“কোনোখানেই নেই।' 


শিশু ভোলানাথ 
রাজা ও রানশ 


এক যে ছিল রাজা 
সেদিন আমায় দিল সাজা । 
ভোরের রাতে উঠে 


আ'ম শিয়েছিলুম ছুটে, 
দেখতে ডালিম গাছে 
বনের পিরভূ কেমন নাচে। 
ডালে ছিলেম চড়ে, 
সেটা ভেঙেই গোল পড়ে। 
সোঁদন হল মানা 
আমার পেয়ারা পেড়ে আনা, 
রথ দেখতে যাওয়া, 
আমার চিশ্ড়ের পুলি খাওয়া। 
কে 'দিল সেই সাজা, 
জান কে ছিল সেই রাজা? 
এক যে ছিল রানী 
আমি তার কথা সব মানি। 
সাজার খবর পেয়ে 
আমায় দেখল কেবল চেয়ে। 


বললে না তো 'কছু, 
কেবল মৃখাঁট করে নিচু 

আপন ঘরে গিয়ে 
সসাদন রইল আগল 'দিয়ে। 

হল না তার খাওয়া, 


কিংবা রথ দেখতে যাওয়া । 
নল আমায় কোলে 

সাজার সময় সারা হলে। 
গলা ভাঙা-ভাঙা, 

তার চোখ-দুখানি রাঙা । 
কে ছিল সেই রানী 

আম জানি জান জানি। 
দূর 


পুজোর ছৃটি আসে যখন 
বকসারেতে যাবার পথে-- 
দরের দেশে যাচ্ছ ভেবে 
ঘুম হয় না কোনোমতে । 


৬৫৬৯১ 


৬০ 


রবশন্দ্র-রচনাবলণী ২ 


সেখানে যেই নতুন বাসায় 

হস্তা দুয়েক খেলায় কাটে 
দূর কি আবার পালিয়ে আসে 

আমাদেরই বাড়ির ঘাটে! 
দূরের সঙ্গো কাছের কেবল 

কেনই যে এই লুকোচুরি, 
দূর কেন ষে করে এমন 

দিনরাত্তর ঘোরাঘুরি । 
আমরা যেমন ছুটি হলে 

ঘরবাড় সব ফেলে রেখে 
রেলে চড়ে পশ্চিমে যাই 

বোঁরয়ে পড়ি দেশের থেকে, 

ছুঁটয়ে আলো আকাশেতে 
রাতের থেকে দিন যে বেরোয় 

দূরকে বাঁঝ খংজে পেতে ? 
সে-ও তো যায় পশ্চমেতেই, 

ঘরে ঘুরে সন্ধে হলে. 
তখন দেখে রাতের মাঝেই 

দূর সে আবার গেছে চলে। 
সবাই যেন পলাতকা 

মন টেকে না কাছের বাসায় । 
দলে দলে পলে পলে 

কেবল চলে দূরের আশায় । 
পাতায় পাতায় পায়ের ধৰি, 

ঢেউয়ে ঢেউয়ে ডাকাডাকি, 
হাওয়ায় হাওয়ায় যাওয়ার বাঁশ 

কেবল বাজে থাকি থাকি। 
আমায় এরা যেতে বলে. 

যাঁদ বা যাই, জান তবে 
দূরকে খজে খজে শেষে 

মায়ের কাছেই ফিরতে হবে। 


ভিত 


বাডল 


দূরে অশথতলায় 


পঠতির কণ্ঠিখান গলায় 


বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছ; 
সামনে আঙিনাতে 


তোমার একতারাটি হাতে 


তুমি সুর লাগিয়ে নাচো! 


শিশু ভোলানাথ ৫৬১ 


পথে করতে খেলা 
আমার কখন হল বেলা 
আমায় শাস্তি দল তাই। 
ইচ্ছে হোথায় নাঁব 
কিন্তু ঘরে বন্ধ চাবি 
আমার বেরুতে পথ নাই। 
বাঁড় ফেরার তরে 
তোমায় কেউ না তাড়া করে 
তোমার নাই কোনো পাঠশালা । 
সমস্ত 'দন কাটে 
তোমার পথে ঘাটে মাঠে 
তোমার ঘরেতে নেই ভালা । 
তাই তো তোমার নাচে 
আমার প্রাণ যেন ভাই বাঁচে, 
আমার মন যেন পায় ছুটি, 
ওগো তোমার নাচে 
যেন ঢেউয়ের দোলা আছে, 
ঝড়ে গাছের লুটোপুটি। 
অনেক দূরের দেশ 
আমার চোখে লাগায় রেশ, 
বখন তোমায় দেখি পথে। 
দেখতে যে পায় মন 
যেন নাম-না-জানা বন 
কোন্‌ পথহারা পর্বতে। 
হঠাং মনে লাগে, 
যেন অনেক 'দনের আগে. 
আমি অমনি ছিলেম ছাড়া । 
সেদন গেল ছেড়ে, 
আমার পথ নিল কে কেড়ে, 
আমার হারাল একতারা । 
কে নিল গো টেনে, 
আমায় পাঠশালাতে এনে, 
আমার এল গুরুমশায়। 
মন সদা যার চলে 
যত ঘরছাড়াদের দলে 
তারে ঘরে কেন বসায়। 
কও তো আমায় ভাই, 
তোমার গুর্মশায় নাই ? 
আমি যখন দেখি ভেবে 
বুঝতে পারি খাঁট, 
তোমার বুকের একতারাটি, 
তোমায় ওই তো পড়া দেবে। 


&৬২ রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


তোমার ভাঙন-লাগা গানে। 


দুষ্টু 


তোমার কাছে আমিই দুষ্ট), 
ভালো যে আর সবাই। 

মাত্তরদের কালু নীলু 
ভার ঠান্ডা ক-ভাই! 

যতাঁশ ভালো, সতীশ ভালো 
ন্যাড়া নবীন ভলো, 


শিশু ভোলানাথ ৬৩ 


তুমি বল ওরাই কেমন 
ঘর করে রয় আলো। 
মাখনবাবূর দুটি ছেলে 
দুষ্টু তো নয় কেউ- 
গেটে তাদের কুকুর বাঁধা 
করতেছে ঘেউ ঘেউ। 
পাঁচকাঁড় ঘোষ লক্ষী ছেলে. 


তোমার কাছে আমিই দক্টু 
ভালো যে আর সবাই। 
তোমার কথা আম যেন 
শুনি নে ককখনোই, 
জামাকাপড় যেন আমার 
সাফ থাকে না কোনোই! 
খেলা করতে বেলা করি, 
বৃদ্টিতে যাই ভিজে, 
দুষ্টপনা আরো আছে 
অমনি কত কী ষে! 
বাবা আমার চেয়ে ভালো ? 
সাঁত্য বলো তৃমি. 
তোমার কাছে করেন নি কি 
একট:ও দজ্ট্াম 
যা বল সব শোনেন তিনি. 
পিচ্ছু ভোলেন নাকো 2 
খেলা ছেড়ে আসেন চলে 
যেমনি তুমি ডাক 2 


যখন যেমন মনে কার 
তাই হতে পাই যাঁদ 
আমি তবে একখনি হই 
ইচ্ছামত নদশ। 
রইবে আমার দাখন ধারে 
সূর্য ওঠার পার, 
বাঁয়ের ধারে সন্ধেবেলায় 
নামবে অল্ধকার। 
আমি কব মনের কথা 
দুই পারেরই সাথে, 
আধেক কথা 'দিনের বেলায়, 
আধেক কথা রাতে। 


৫৬৪ 


২৩ আশ্বিন ১৩২৮ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই 


আপন গাঁয়ের ঘাটে 
ঠিক তখান গান গেয়ে যাই 
দূরের মাঠে মাঠে। 
নাইতে আসে জলে, 
গোরু মহিষ নিয়ে যারা 
সাঁতরে ওপার চলে। 
দূরের মানুষ যারা তাদের 
নতুনতরো বেশ, 
নাম জানি নে. গ্রাম জানি 
অল্ভুতের একশেষ। 


জলের উপর ঝলোমলো 
টুকরো আলোর রাশি। 
ঢেউয়ে ঢেউয়ে পরীর নাচন, 
হাততালি আর হাসি। 
নীচের তলায় তলিয়ে যেথায় 
গেছে ঘাটের ধাপ 
সেইখানেতে কারা সবাই 
রয়েছে চুপচাপ । 
কোণে কোণে আপন মনে 
করছে তারা কী কে। 
আমারই ভল্ন করবে কেমন 
তাকাতে সেই 'দিকে। 


গাঁয়ের লোকে চিনবে আমার 


কেবল একটখানি। 
বাক কোথায় হারিয়ে যাবে 
আমই সে ক জান। 
এক ধারেতে মাঠে ঘাটে 
সবুজ বরন শুধু, 
আর-এক ধারে বালুর চরে 
রোদ্র করে ধূ ধ্‌। 
দিনের বেলায় যাওয়া আসা, 
রাত্তিরে থম থম! 
ডাঙার পানে চেয়ে চেয়ে 
করবে গা ছম্‌ ছম। 


শিশু ভোলানাথ ৫৬৫ 
অন্য মা 


আমার মা না হয়ে, তুমি 
আর-কারো মা হলে 
ভাবছ তোমায় চিনতেম না, 
যেতেম না ওই কোলে? 
মজা আরো হত ভারি, 
দুই জায়গায় থাকত বাড়, 
আম থাকতেম এই গাঁয়েতে, 
তুমি পারের গাঁয়ে। 
এইখানেতেই দিনের বেলা 
যা-কিছু সব হত খেলা 
দিন ফুরোলেই তোমার কাছে 
পোরয়ে ষেতেম নায়ে। 
হঠাৎ এসে পিছন 'দিকে 
আম বলতেম, 'বল্‌ দোখ কে।' 
তুমি ভাবতে, চেনার মতো, 
চিনি নে তো তবু। 
তখন কোলে ঝাঁপয়ে পড়ে 
আমি বলতেম গলা ধরে__ 
'আমায় তোমার চিনতে হবেই, 
আম তোমার অবু! 


ওই পারেতে যখন তুমি 
আনতে যেতে জল, 
এই পারেতে তখন ঘাটে 
বল্‌ দেখ কে বল্‌। 
কাগজ-গড়া নৌকোটিকে 
ভাসিয়ে দিতেম তোমার দিকে, 
যাঁদ গিয়ে পেশছত সে 
বুঝতে কি, সে কার। 
সাঁতার আমি শাখ নিযে 
নইলে আমি যেতেম নিজে, 
আমার পারের থেকে আমি 
যেতেম তোমার পার। 
মায়ের পারে অবুর পারে 
থাকত তফাত, কেউ তো কারে 
ধরতে গিয়ে পেত নাকো, 
রইত না একসাথে। 
দিনের বেলায় ঘুরে ঘুরে 
দেখা-দেখি দরে দূরে 


৬৬৬ 


রবীল্দ্ু-রচনাবঙী ২ 


সন্ধেবেলায় মিলে যেত 
অবৃতে আর মা-তে। 


কিন্তু হঠাৎ কোনোঁদনে 
যাঁদ বিন মাঝি 
পার করতে তোমার পারে 
নাই হত মা রাজ। 
ঘরে তোমার প্রদীপ জ্বেলে 
ছাতের 'পরে মাদুর মেলে 
বসতে তুমি, পায়ের কাছে 


ডাকত শেয়াল ধানের খেতে, 
উড়ো ছায়ার মতো বাদুড় 
কোথায় যেত উড়। 
তখন কি মা. দোর দেখে 
ভয় হত না থেকে থেকে 
পার হয়ে মা, আসতে হতই 
অব" যেথায় আছে। 
তখন কি আর ছাড়া পেতে? 
দতেম কি আর 'ফিরে যেতে 
ধরা পড়ত মায়ের ওপার 
অবৃর পারের কাছে। 


ইচ্ছে করে মা. যাঁদ তৃই 
হাতস দুয়োরানণী! 
ছেড়ে দিতে এমান কি ভয় 
তোমার এ ঘরখান। 
ওইখানে ওই পৃকুরপারে 
জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে 
ও যেন ঘোর বনের মধ্যে 
কেউ কোথাও নেই। 
ওইথানে বাউতলা জুড়ে 
বাঁধব তোমার ছোট কুড়ে, 
শুকনো পাতা 'বাছয়ে ঘরে 
থাকব দৃজনেই। 
বাঘ ভাল্লাক অনেক আছে 
আসবে না কেউ তোমার কাছে, 


শিশু ভোলানাথ ৫৬৭ 


'দিনরাত্তর কোমর বেধে 
থাকব পাহারাতে। 
রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাড়ে 
মারবে উপক আড়ে আড়ে 
দেখবে আম দাঁড়য়ে আছি 
ধনুক নিয়ে হাতে। 


আঁচলেতে খই নিয়ে তুই 
যেই দাঁড়াবি দ্বারে 
অমনি যত বনের হরিণ 
আপবে পারে পারে। 
শিঙগুঁলি সব আঁকাবাঁকা, 
গায়েতে দাগ চাকা চাকা, 
লুটিয়ে তারা পড়বে ভূংয়ে 
পায়ের কাছে এসে। 
ওরা সবাই আমায় বোঝে, 
করবে না ভয় একটুও যে, 
হাত বুলিয়ে দেব গায়ে, 
বসবে কাছে ঘেষে। 
ফলসা-বনে গাছে গাছে 
ফল ধ'রে মেঘ করে আছে, 
ওইথানেতে ময়ূর এসে 
নাচ দোখিয়ে যাবে। 
শালিখরা সব মাছামাছ 
লাগিয়ে দেবে 'িচিামিচ, 
কাঠবেড়ালি লেজাঁট তুলে 
হাত থেকে ধান খাবে। 


দিন ফুরোবে, সাঁজের আঁধার 
শ্থামবে তালের গাছে। 
তখন এসে ঘরের কোণে 
বপব কোলের কাছে। 
থাকবে না তোর কাজ কিছু তো, 
রইবে না তোর কোনো ছুতো, 
রূপকথা তোর বলতে হবে 
রোজই নতুন করে। 
সীতার বনবাসের ছড়া | 
সবগুলি তোর আছে পড়া; 
সর করে তাই আগাগোড়া 
গাইতে হবে তোরে। 
তার পরে যেই অশথ-বনে 
ডাকবে পেশ্চা, আমার মনে 


৬৬৮ 


রবীন্দ্-রচনাবলশী ২ 


একটুখানি ভয় করবে 
রাবি নিশত হলে। 
তোমার বুকে মৃখাঁটি গঃজে 
ঘূমেতে চোখ আসবে বুজে, 
তখন আবার বাবার কাছে 
যাস নে যেন চলে! 


১৪ আশ্বন ১৩২৮ 


রাজামাস্ত্ 


বয়স আমার হবে তিরিশ. 
দেখতে আমায় ছোটো. 
আমি নই মা, তোমার শারশ, 
আম হচ্ছি নোটো। 
আমি যে রোজ সকাল হলে 
যাই শহরের দিকে চলে 
তমিজ মিঞার গোরুর গাঁড় চড়ে। 
সকাল থেকে সারা দুপর 
ইস্ট সাজিয়ে ইটের উপর 
খেয়ালমতো দেয়াল তৃঁলি গড়ে 
ভাবছ তুমি নিয়ে ঢেলা 
ঘর-গড়া সে আমার খেলা, 
ককখনো না সাত্যকার সে কোঠা । 
ছোটো বাঁড় নয় তো মোটে, 
তিনতলা পর্যন্ত ওঠে, 
থামগুলো তার এমনি মোটা মোটা । 
কিন্তু যাঁদ শুধাও আমায় 
ওইথানেতেই কেন থামায় ? 
দোষ কাঁ ছিল যাট-সত্তর তলা; 
একেবারে আকাশ ফংড়ে 
হয় না কেন কেবল গেথে চলা? 
গাঁথতে গাঁথতে কোথায় শেষে 
ছাত কেন না তারায় মেশে? 
আমিও তাই ভাব নিজে নিজে। 
কোথাও গিয়ে কেন থাঁম 
যখন শুধাও, তখন আম 
জানি নে তো তার উত্তর কণযে। 


শিশু ভোলানাথ &৬৯ 


যখন খুশি ছাতের মাথায় 

উঠাঁছ ভারা বেয়ে। 
সাত্য কথা বাল, তাতে 

মজা খেলার চেয়ে। 
সমস্ত দিন ছাত-িটুনি 
গান গেয়ে ছাত িটোয় শুনি, 

অনেক নশচে চলছে গাঁড়ঘোড়া। 
বাসনওয়ালা থালা বাজায়: 
সুর করে ওই হাঁক 'দয়ে যায় 

আতাওয়ালা 'নয়ে ফলের ঝোড়া । 
সাড়ে চারটে বেজে ওঠে, 
ছেলেরা সব বাসায় ছোটে 

হো হো করে উঁড়য়ে দিয়ে ধুলো। 
পুবের মূখে কোথায় ওড়ে 

দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো । 
আমি তখন 'দিনের শেষে 
ভারার থেকে নেমে এসে 

আবার ফিরে আসি আপন গারে 
রান তো মা. আমার পাড়া 
যেখানে ওই খ*টি গাড়া 

পুকুরপাড়ে গাজনতলার বাঁয়ে। 
তোরা যাঁদ শুধাস মোরে 
খড়ের চালায় রই কী করে? 

কোঠা যখন গড়তে পার নিজে; 
আমার ঘর যে কেন তবে 
সব চেয়ে না বড়ো হবে 

জানি নে তো তার উত্তর কষে! 


ঘখমের তত্ব 


জাগার থেকে ঘুমোই, আবার 
ঘুমের থেকে জাগি 
অনেক সময় ভাব মনে | 
কেন, কিসের লাগ ? 
আমাকে মা, যখন তুমি 
ঘুম পাঁড়য়ে রাখ 
তখন তুমি হারিয়ে 


তব্‌ হারাও নাকো । 


$৭০ 


২৭ আশ্বিন ১৩২৮ 


রবীন্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


রাতে সূর্য, দিনে তারা 
পাই নে, হাজার খাঁজ। 
তখন তারা ঘুমের সূর্য, 
ঘুমের তারা বুঝি 2 
শীতের দিনে কনকচাঁপা 
যায় না দেখা গাছে, 
ঘুমের মধ্যে নুকিয়ে থাকে 
নেই তবুও আছে। 
সিশড়র নীচের ঘরে। 
দাদা বলে, 'দেখিয়ে দে তো” 
ব*বাস না করে। 
'িন্ত মা, তুই জানস নে ফি 
আমার সে রাজকন্যে 
দোখ নে সেইজন্যে। 


নেই তবুও আছে এমন 

নেই কি কত জিনিস? 
আমি তাদের অনেক জানি. 

তুই কি তাদের 'চিনিস ? 
যোঁদন তাদের রাত পোয়াবে 

উঠবে চক্ষু মেলি 
সোঁদন তোমার ঘরে হবে 

বিষম ঠেলাঠোল। 
নাপিত ভায়া, শেয়াল ভায়া 

ব্যাঙ্গমা বেষ্গুমী 
গভড় ক'রে সব আসবে যখন 

কী যে করবে তুমি! 
তখন তৃঁমি ঘুমিয়ে পোড়ো, 

আঁমই জেগে থেকে 
নানারকম খেলায় তাদের 

দেব ভূলিয়ে রেখে। 
তার পরে যেই জাগবে তুমি 

লাগবে তাদের ঘুম, 
তখন কোথাও কিচ্ছুই নেই 

সমস্ত নিঃঝুম। 


২৮ আশ্বন ১৩২৮ 


শিশ; ভোলানাথ ৫৭১ 
দুই আম 


বৃষ্টি কোথায় নুকিয়ে বেড়ায় 
উড়ো মেঘের দল হয়ে, 
সেই দেখা দেয় আর-এক ধারায় 
শ্রাবণ-ধারার জল হয়ে। 
আম ভাবি চুপটি করে 
মোর দশা হয় ওই যাঁদ! 
কেই বা জানে আম আবার 
আর-একজনও হই যাঁদ! 
একজনারেই তোমরা চেন 
আর-এক আমি কারোই না। 
কেমনতরো ভাবখানা তার 
মনে আনতে পারোই না। 
হয়তো বা ওই মেঘের মতোই 
নতুন নতুন রুপ ধরে 
কখন সে যে ডাক দয়ে যায়, 
কখন থাকে চুপ করে। 
কখন বা সে পুবের কোণে 
আলো-নদীর বাঁধ বাঁধে, 
কখন বা সে আধেক রাতে 
চাঁদকে ধরার ফাঁদ ফাঁদে। 
শেষে তোমার ঘরের কথা 
মনেতে তার যেই আসে. 
আমার মতন হয়ে আবার 
তোমার কাছে সেই আসে। 
আমার ভিতর লহীকয়ে আছে 
দুই রকমের দুই খেলা, 
একটা সে ওই আকাশ-ওড়া, 
আরেকটা এই ভূ"ই-খেলা। 


কাকা বলেন, লময় হলে 


যায় কোথা সেই স্বর্গ-পারে। 
বল্‌ তো কাকী 
সাত্য তাকি 
একেবারে ? 


৫৭২ 


রবীল্দ্র-রচনাবলী ২ 


1তাঁন বলেন, ধাবার আগে 
তন্দ্রা লাগে 
ঘণ্টা কখন ওঠে বাজি, 
দ্বারের পাশে 
তখন আসে 
ঘাটের মাঝি। 


বাবা গেছেন এমনি করে 
কখন ভোরে 
তখন আম নাত । 
তেমনি মাখন 
গেল কখন 
অনেক রাতে। 


তোমার কাছেই করব খেলা, 
রইব জোরে 
গলা ধরে 
রাতের বেলা । 


সময় হলে মানব না তো. 
জানব নাতে 
ঘণ্টা মাঁঝর বাজল কবে। 
তাই কি রাজা 


আমায় তবে 2 


তোমরা বল, স্বর্গ ভালো 
সেথায় আলো 
রঙে রঙে আকাশ রাঙায়, 
সারা বেলা 
ফুলের খেলা 
পার্লডাঙায়! 


হোক-না ভালো যত ইচ্ছে 
কেড়ে নিচ্ছে 
কেই বা তাকে বলো. কাকণ ? 
যেমন আছ 
তোখার কাছেই 
তেমনি থাকি! 


২১ আশ্বিন ১০২৬ 


শিশু ভোলানাথ &৭৩ 


ওই আমাদের গোলাবাঁড়, 
গোরুর গাঁড় 
পড়ে আছে চাকা-ভাঙা, 
গাবের ডালে 
পাতার লালে 
আকাশ রাঙা । 


সেথা বেড়ায় যক্ষীবাঁড় 
গহড়িগ্দাড় 


আসশেওড়ার ঝোপে ঝাপে। 
ফুলের গাছে 
ছায়া কাঁপে। 


সন্ধেবেলায় গল্প বলে 


টামটিয়ে জ্বলে বাতি। 


স্বর্গে যাওয়া দেব ফাঁক 
বলাছ কাকশ, 
দেখব আমায় কে কী করে। 


রইব খাল 
তোমার ঘরে। 


৫৭৪ 


রবাল্দ্ু-রচনাবলশী ২ 
বাণী-বাঁনময় 


মা, বদি তুই আকাশ হাতিস, 
আমি চাঁপার গাছ, 
তোর সাথে মোর 'বাঁন-কথায় 
হত কথার নাচ। 
তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে 
কেবল থেকে থেকে 
কত রকম নাচন 'দিয়ে 
আমায় যেত ডেকে। 
মা বলে তার সাড়া দেব 
কথা কোথায় পাই, 
পাতায় পাতায় সাড়া আমার 
নেচে উঠত তাই। 
আমার কানে কানে 
টলমলিয়ে কশ বলত যে 
ঝলমলানির গানে। 
আমি তখন ফ:টয়ে 'দিতেম 
আমার যত কুড়, 
কথা কইতে শিয়ে তারা 
নাচন 'দিত জাঁড়। 
উড়ো মেঘের ছায়াঁটি তোর 
কোথায় থেকে এসে 
আমার ছায়ায় ঘাঁনয়ে উঠে 
কোথায় যেত ভেসে। 
সেই হত তোর বাদলবেলার 
রূপকথাটির মতো ; 
রাজপুত্তুর ঘর ছেড়ে যায় 
পাজ্য কত; 
সেই আমারে বলে যেত 
কোথায় আলেখ-লতা, 
সাগরপারের দৈত্যপুরের 
পাজজকন্যার কথা; 
দেখতে পেতেম দুয়োরানশর 
চক্ষ, ভর-ভর, 
শিউরে উঠে পাতা আমার 
কাঁপত থরথর। 
হঠাৎ কখন বৃষ্টি তোমার 
হাওয়ার পাছে পাছে 
নামত আমার পাতায় পাতায় 
টাপন্র-টপর নাচে; 


শিশু ভোলানাথ &৭& 


সেই হত তোর কাঁদন-সহরে 
রামায়ণের পড়া, . 
সেই হত তোর গুনগানিয়ে 
শ্রাবণ-ীদনের ছড়া । 
মা, তুই হাতস নীলবরনণ, 
আম সবুূজ কাঁচা; 
তোর হত মা, আলোর হাঁসি. 
আমার পাতার নাচা। 
তোর হত মা. উপর থেকে 
নয়ন মেলে চাওয়া. 
আমার হত আঁকুবাকু 
হাত তুলে গান গাওয়া । 
তোর হত মা. চিরকালের 
তারার মাঁপমালা, 
আমার হত 'দিনে 'দিনে 
ফুল-ফোটাবার পালা । 


বৃন্টি রোদ 


ঝ*ট-বাঁধা ডাকাত সেজে 
দল বেধে মেঘ চলেছে যে 
আজকে সারাবেলা । 
কালো ঝাঁপির মধ্যে ভরে 
সুর্ধকে নেয় চুর করে, 
ভয়-দেখাবার খেলা । 
বাতাস তাদের ধরতে মিছে 
হঠিপয়ে ছোটে 'পিছে পিছে. 
যায় না তাদের ধরা। 
আজ যেন ওই জড়োসড়ো 
আকাশ জুড়ে মস্ত বড়ো 
মন-কেমন-করা । 
বটের ডালে ডানা-ভিজে 
কাক বসে ওই ভাবছে কী যে. 
চড়ুইগদলো চুপ। 
শজনেপাতায় ঝরে ঝরে 
জল পড়ে টুপটুপ। 
ল্যাজের মধ্যে মাথা থুয়ে 
খ্যাঁদন কুকুর আছে শুয়ে 
, 'েমন একরকম । 


৫৭৬ 


ঝরবে বৃষ্টি ঝরঝর 
দনরাস্তির ধরে! 
এমন সময় পুবের কোণে 
কখন যেন অন্যমনে 
ফকি ধরে ওই মেঘে, 
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে 
হঠাৎ চোখের পাতা মেলে 
আকাশ ওঠে জেগে। 
'ছি*ড়ে-যাওয়া মেঘের থেকে 
পদকুরে রোদ পড়ে বে'কে, 
লাগায় বিলিমিলি। 


নন ২। ২১৯ 


শিশু ভোলানাথ ৫৭৭ 


বাঁশবাগানের মাথায় মাথায় 
তে"তুলগাছের পাতায় পাতায় 
হাসায় খালাখাল। 
হঠাং কিসের মন্লন এসে 
ভুলিয়ে দিলে একানমেষে 
বাদলবেলার কথা । 
হারিয়ে-পাওয়া আলোটিরে 
বেড়ার ঝ"মকোলতা । 
এমন বদল কেমন করে 
হয়, সে কথাই ভাঁব। 
উলটপালট খেলাটি এই, 
কার কাছে তার চাঁব? 
এমন যে ঘোর মন-খারাপি 
বুকের মধ্যে ছিল চাপি 
সমস্তখন আজ 
হঠাং দেখি সবই মিছে 
নাই কিছু তার আগে পিছে 
এ যেন কার বাজ! 


সংযোজন 


সময়হারা 


যত ঘণ্টা, যত 'মানট, সময় আছে যত 
তখন স্কুলে নেই বা গেলেম : কেউ যাঁদ কয় মন্দ, 
আম বলব, “দশটা বাজাই বম্ধ।” 
তাঁধন তাধন তাঁধন। 


শুই নে বলে রাগিস যাদ. আমি বলব তোরে, 
“রাত না হলে রাত হবে ক করে। 

নটা বাজাই থামল যখন. কেমন করে শুই। 
দোর বলে নেই তো মা কিচ্ছুই।" 

তাঁধন তাধন ভাঁধন। 


যত জ্ঞানিস রূপকথা মা. সব বাঁদ যাস বলে 
রাত হবেনা রাত যাবে না চলে; 
ফ্‌রোয় না তো গল্প বলার বেলা। 

তাঁধন তাধিন তাঁধন। 


র২।২৯ক 


পূরবী 


যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জৰাঁলয়ে দিলে আলো 
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জাঁবনের সকল সাদা কালো 
যাদের আলো-ছায়ার লীলা; সেই যে আমার আপন মানুষগৃলি 
নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার প্রাণের ঝরনা নিল তুলি; 
তাদের সাথে একট ধারায় 'ম'লিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়, 
নাই সে কেবল দিন-গণনার পাঁজর পাতায়, নয় সে 'নশাস-বায়ু। 
তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সামা ছাড়ায় বহু দূরে; 
নিমেষগাঁলর ফল পেকে যায় নানা দনের সুধার রসে পুরে; 
অতাঁত কালের আনন্দর্প বর্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে_ 
গর্ভ হতে মুস্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে 

বন্দী থাকে 'নাবড় প্রেমের বাঁধন 'দিয়ে। তাই তো যখন শেষে 
একে একে আপন জনে সূর্যআলোর অন্তরালের দেশে 

আঁখর নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিন্ত শীর্ণ জশবন মম 
শুজ্ক রেখায় 'মালয়ে আসে বর্ধাশেষের নির্বারণী-সম 

শূন্য বালুর একট প্রান্তে ক্লান্ত বার শ্রস্ত অবহেলায়। 

তাই যারা আজ রইল পাশে এই জাঁবনের অপরাহুবেলায় 
তাদের হাতে হাত 'দয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো-_ 
বলে নে ভাই, 'এই যা দেখা, এই ষা ছোঁয়া, এই ভালো এই ভালো । 
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঞ্গা-যমুনায় 

ঢেউ খেয়োছ. ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়। 

এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঞ্গ সকল অঙ্গে মনে 
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে। 

এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়, 
তারার সাথে নিশশথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায় । 


বিজয়ী 


তখন তারা দস্ত-বেগের বিজয়-রথে 
ছুটাছল বার মত্ত অধীর, রম্তধৃলির পথ-বিপথে। 
তখন তাদের চতুর্দিকেই রান্রিবেলার প্রহর যত 
মন্দগমন ছন্দে লুটায় মল্ধর কোন: ক্লাম্ত বায়ে; 
[িহত্গ-গান শান্ত তখন অন্ধ রাতের পক্ষছায়ে। 


অন্ধকারেক়্ উধ্ততলে 
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দূর-গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমর তাহার পরে। 
ভাবল পথিক, এই যে তাদের মশাল-শিখা, 
নয় সে কেবল দণ্ড-পলের মরণচিকা। 


ভাবল তারা, এই শিখাটাই প্রুবজ্যোতির তারার সাথে 
মৃত্যুহীনের দাঁখন হাতে 
জহলবে বিপুল বিশবতলে। 
ভাবল তারা এই শিখারই ভশষণ বলে 
রান্রি-রানীর দুর্গ-প্রাচীর দণ্ধ হবে, 
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে 
নিত্যকালের বিত্তরাশি; 
ধারন্রীকে করবে আপন ভোগের দাসণ। 


ওই বাজে রে ঘন্টা বাজে। 
চমকে উঠেই হঠাং দেখে অন্ধ ছিল তন্দ্রামাঝে। 
আপনাকে হায় দেখছিল কোন্‌ স্বস্নাবেশে 
যক্ষপুরীর সিংহাসনে লক্ষমাঁণর রাজার বেশে ; 
মহেশ্বরের বি*ব যেন লুঠ করেছে অট্র হেসে। 


শৃন্যে নবীন সূর্ধ জাগে। 
ওই যে তাহার 'বিশব-চেতন কেতন-আগে 
জবলছে নূতন দীপস্তিরতন তিমির-মথন শভ্ররাগে ; 
মশাল-ভস্ম লুপ্তি-ধূলায় নিত্যাদনের সৃশ্তি মাগে। 
আনন্দলোক দ্বার খ্বলেছে, আকাশ পুলকময়, 
জয় ভূলোকের, জয় দাঢুলোকের, জয় আলোকের জয়। 


মাটির ডাক 


শালবনের ওই আঁচল ব্েপে 

যোদন হাওয়া উঠত খেপে 
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়, 

যেদিন দিকে দিগন্তরে 

লাগত পৃলক কাঁ মন্তরে 
কাঁচ পাতার প্রথম কল-কথায়, 

সেদিন মনে হত কেন 

ওই ভাষারই বাণশী যেন 
ল্যকিয়ে আছে হাদয়কৃঙ্জছায়ে; 


প-য়বশী 6৮৯ 


তাই অমনি নবীন রাগে 
িশলয়ের সাড়া লাগে 
1শউরে-ওঠা আমার সারা গায়ে। 
আবার যোদন আশ্বনেতে 
নদশর ধায়ে ফসল-খেতে 
সূর্য-ওঠার রাঙা-রাঙিন বেলায় 
নল আকাশের কূলে কলে 
সবুজ সাগর উঠত দুলে 
কচি ধানের খামখেয়াল খেলায়_ 
সোদন আমার হত মনে 
ওই সবুজের 'নমন্ঘণে 
যেন আমার প্রাণের আছে দাব: 
তাই তো "হয়া ছুটে পালায় 
যেতে তাঁর যজ্ঞশালায়, 
কোন্‌ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাঁব। 


কার কথা এই আকাশ বেয়ে 
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে. 
বলে দিনে, বলে গভশর রাতে-_ 
“যে জননীর কোলের 'পরে 
জল্মেছিলি নর্তা-ঘরে. 
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে: 
তাহার বক্ষ হতে তোরে 
কে এনেছে হরণ করে, 
ঘিরে তোরে রাখে নানান পাকে। 
বাঁধন-ছেপ্ড়া তোর সে নাড়ী 
সইবে না এই ছাড়াছাঁড়, 
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে ।, 
শুনে আমি ভাবি মনে, 
তাই ব্যথা এই অকারণে, 
প্রাণের মাঝে তাই তো ঠেকে ফাঁকা, 
তাই বাজে কার করুণ সংর়ে-- 
কণ যেন তাই চোখের 'পয়ে ঢাকা । 
তাই এতাঁদন সকল খানে 
কিসের অভাব জাগে প্রাণে 
ভালো করে পাই নি তাহা বুঝেন 
ফিরেছি তাই নানামতে 
হারানো কোল কেবল খং'জে খংজে 


8৯০ 


প্রধী 
যে দূতগ্ঘলি গগনপারের, 


আমার ঘরের রুদ্ধ চ্বারের 
বাইরে দিয়েই 'ফিরে ফিরে যায়, 
আজ হয়েছে খোলাখুলি 
তাদের সাথে কোলাকুলি, 
মাঠের ধারে পথতরূর ছায়। 
কী ভুল ভুলোছিলেম, আহা, 
সব চেয়ে যা নিকট, তাহা 
সুদূর হয়ে ছিল এতাঁদন, 
কাছেকে আজ পেলেম কাছে-_ 
চার দিকে এই যে-ঘর আছে 
তার দিকে আজ ফিরল উদাসশন। 


২৩ ফাগুন ১৩২৮ 


পশচশে বৈশাখ 


রান্রি হল ভোর। 
আজি মোর 
জল্মের স্মরণপূর্ণ বাণ, 
প্রভাতের রোদে লেখা 'লাপখাঁন 
হাতে করে আনি 
বারে আসি দল ডাক 
পশচশে বৈশাখ। 


দিগন্তে আরন্ত রাঁব; 
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষ ভৈরবী । 
শাল-তাল-শিরীষের মিলত মর্ময়ে 
বনান্তের ধ্যান ভঙ্গ করে। 
রম্তপথ শুষ্ক মাঠে, 
যেন তিলকের রেখা সম্ব্যাসীর উদার ললাটে। 


এই দিন বংসরে বংসরে 
নানা বেশে ফিরে আসে ধরণীর "পরে 
আতাম্ন আমের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া "দিয়ে, 
তরুণ তালের গদচ্ছে নাড়া দিয়ে, 
কখনো বা আপনারে ছাড়া 'দিয়ে 
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আর সে একান্তে আসে 
মোর পাশে 
পশত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণ-দেবতার 
স্বহচ্তে সজ্জিত উপহার-- 
নীলকান্ত আকাশের থালা, 
তাঁর 'পরে ভুবনের উচ্ছালিত সুধার "পয়ালা। 


এই দিন এল আজ প্রাতে 
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে, 
তাহার নির্ঘোষ বাজে 
ঘন ঘন মোর বক্ষোমাঝে। 
জল্ম-মরণের 
'দিশ্বলয়-চক্ররেখা জাঁবনেরে দিয়েছিল ঘের, 
সে আজ 'মিলাল। 
শুভ্র আলো 
কালের বাঁশর হতে উচ্ছবসি যেন রে 
শূন্য দিল ভরে। 
আলোকের অসীম সংগীতে 
চিত্ত মোর ঝংকারছে সরে সুরে রাণিত তল্তীতে। 


উদয়-দিকপপ্রান্ত-তলে নেমে এসে 
শান্ত হেসে 
এই দিন বলে আজি মোর কানে. 
'অম্লান নূতন হয়ে অসংখোর মাঝখানে 
একাঁদন তুমি এসোছলে 
এ নাখলে 
নবমাল্লকার গঞ্ধে, 
সস্তপর্ণ -পল্লবের পবন-হিল্লোল-দোল-ছন্দে, 
শ্যামলের বকে, 
নির্নিমেষ নশীলমার নয়নসম্মূখে। 
সেই যে নূতন তৃমি, 
তোমারে ললাট চাম 
এসোছ জাগাতে 
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে । 


হে ন্তন, 
দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শৃভক্ষণ। 
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজ 
শীর্ণ নলিমেষের যত ধূঁলিকণর্ণ জশণ" পর্ররাজি। 


পূরবী ৪৯৩ 


মনে রেখো হে নবান, 
তোমার প্রথম জল্মদিন 
 ক্ষয়হান_ 
যেমন প্রথম জল্ম নিঝরের প্রাত পলে পলে; 
তরঙ্গে তরঙ্গো 'সিম্ধ যেমন উছলে 
প্রাতিক্ষণে 
প্রথম জীবনে । 
হে ন্তন, 
হোক তব জাগরণ 
ভস্ম হতে দীপ্ত হৃতাশন। 


হে নতন, 
তোমার প্রকাশ হোক কুঙ্কধাঁটকা করি উদ্ঘাটন 
সষেরি মতন। 
বসন্তের জয়ধহজা ধরি. 
শনা শাখে কিশলয় মূহূর্তে অরণ্য দেয় ভাঁর-_ 
রিস্ততার বক্ষ ভোঁদ আপনারে করো উল্মোচন। 
ব্ন্ত হোক জীবনের জয়, 
ব/$ হোক তোমা-মাঝে অনন্তের অক্লান্ত 'বস্মস্ন ।' 


উদয়দিগ্তে ওই শুভ্র শঙ্খ বাজে। 
মোর চিত্তমাঝে 
চির-নৃতনেরে দিল ডাক 
পপচশে বৈশাখ । 
২৫ বৈশাখ ১৯৩২১ 


সতোন্দ্রনাথ দত্ত 


বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর প.ব্বান্নে, 

বাজাইল বন্জভেরী। হে কাব. 'দিবে না সাড়া তারে 
তোমার নবশন ছন্দেট আ'জকার কাজরি গাথায় 
ঝৃলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায় : 
বর্ষে বর্ধে এ দোলায় দত তাল তোমার কষে বাণী 
বিদাৎ-নাচন গানে, সে আজ ললাটে ফর নি 
[বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধাঁলিঠপরে । . 
আন্বিনে উত্লব-পাজে-লরৎ সল্দর শুল্্র কারে... 


৫৬৯৪ 
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শেফাঁলর সাজ নিয়ে দেখা দবে তোমার অঙ্গনে; 
প্রতি বর্ষে দত সে যে শক্ররাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে 
ভালে তব বরণের টিকা; কাব, আজ হতে সে কি 
বারে বারে আসি তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দোখ 
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সাচিত পৃষ্পগুলি 
নীরব-সংগীত তব দ্বারে ? 

জানি তুম প্রাণ খুলি 
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসোছলে। তাই তারে 
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সংগীতের হারে। 
অন্যায় অসত্য যত, যত-কিছু অত্যাচার পাপ 
কুটিল কুৎাসত ক্রুর, তার 'পরে তব আঁভশাপ 
বাষয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অজহানের আগ্নবাণ-সম ; 
তুমি সত্যবীর, তুমি সৃকঠোর, নির্মল, নির্মম, 
করুণ, কোমল। তুমি বঙ্গভারতীর তন্রী-'পরে 
একট অপূর্ব তল্দম এসেছিলে পরাবার তরে। 
সে তল্ম হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে 
তোমার আপন সৃর কখনো ধ্ৰনিবে মন্দ্ররবে, 
কখনো মঞ্জল গৃজরণে। বঙোর অঙ্গানতলে 
বর্ধা-বসম্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে : 
সেথা তুমি একে গেলে বর্ণে বর্ণে বাচত রেখায় 
আ'লিম্পন; কোকিলের কুহ্‌রবে, 'শিখীর কেকায় 
দিয়েছ সংগত তব; কাননের পল্লবে কৃসূমে 
রেখে গেছ আনন্দের 'হল্লোল তোমার। বঙ্গড়মে 
যে তরুণ যান্ীদল রুষ্ধম্বার-রান্রি অবসানে 
'নিঃশঞ্কে বাহির হবে নবজশীবনের আঁভষানে 
নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগ 
অন্ধকার নিশশীথনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাঁণ 
জয়মাল্য 'বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয় 
বাহুতেজে পূর্ণ কার; অনাগত যৃগের সাথেও 
ছন্দে ছন্দে নানাসূঘ়ে বেধে গেলে বন্ধৃত্বের ডোর, 
গ্রপ্ধি দিলে চিন্ময় বন্ধনে হে তরুণ বন্ধ মোর, 
সত্যের পূজারণী। 

আজও যারা জল্মে নাই তব দেশে, 

দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে 
দেখার অতাঁত রূপে আপনারে করে গেলে দান 
দরকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান 
মূর্তিহীন। কিন্তু যারা পেয়োছিল প্রত্যক্ষ তোমায় 
অননক্ষণ, তারা যা হারাল তার সম্ধান কোথায়, 
কোথায় সান্বনা। বন্ধৃমিলনের দিনে বারংবার 
উৎসব-রসের পার পূর্ণ তুমি করেছ আমার 
প্রাপে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজনো, শ্রদ্ধায়, 
আনন্দের দানে ও গ্হণে। সখা, আজ হতে হায়, 
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জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর "হিয়া 
তুমি আস নাই বলে, অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া 

করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান কার দবে সভাতলে 
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভশর অশ্রুজলে। 


আজিকে একেলা বাঁস শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে, 
মৃত্যুতরাঁঙ্গণীধারা-মৃখারত ভাঙনের ধারে 
তোমারে শুধাই- আজ বাধা কি গো ঘৃচিল চোখের, 
সুন্দর কি ধরা দিল আঁনান্দিত নন্দনলোকের 
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়শৈলের তলে আজ 
নবসূর্য-বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজ 

নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে। সে গানের সূর 
লাগছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর 
প্রভাত-আলোকে আজ : আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা, 
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঞ্গল-বারতা : 

আছে তাহে ভৈরবশতে বিদায়ের বিষপ্ন মূর্ছনা, 
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা । 


যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে 'সিম্ধৃপারে 
আযাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে 
হয়েছে আমার চেনা; কতবার তারি সাঁরগানে 
নিশাল্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে 
অজানা পথের ডাক, সূর্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা 
ইঞ্গাত করেছে মোরে । পুনঃ আজ তার সাথে দেখা 
মেঘে-ভরা বৃম্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি 
বরে-পড়া কদম্বের কেশর-সৃগাম্ধ লিপিখানি 
তব শেষ-বদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর 
নিজ হাতে কবে আম ওই খেয়া-'পরে কার ভর-_ 
নাজান সে কোন্‌ শান্ত শিউলি-ঝরার শৃরুরাতে, 
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখি-জাগা বসল্তপ্রভাতে, 
ঝাল্পমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায়, মুখারত গ্লাবনের 
অশান্ত 'নিশশথ রানে, হেমন্তের দনাল্তবেলায় 
কুহেলি-গৃণ্ঠনতলে। 

ধরপাতে প্রাণের খেলায় 
সংসারের যামাপথে এসেছি তোমার বহ্‌ আগে, 
সৃখে দুঃখে চলেছি আপন মনে; তুমি অনুরাগে 
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশখানি জনে হাতে, 
মৃন্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতশীর বরমাজ্য মাথে। 
আজ তৃছি গেলে আগে; মারার জারি ভান দিন 
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তোমা হতে গেল খঁসি, সর্ব আবরণ কার লীন 
চিরল্তন হলে তুমি, মর্ত্য কবি, মুহূর্তের মাঝে। 
গেলে সেই বিশবচিত্তলোকে, যেথা সৃগম্ডীর বাজে 
অনন্তের ব*ণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায় 
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূ্ষে তারায় তারায়। 
সেথা তুমি অগ্রজ আমার: যাঁদ কভু দেখা হয়, 

পাব তবে সেথা তব কোন্‌ অপরূপ পারিচয় 

কোন ছন্দে, কোন্‌ রূপে । যেমনি অপূর্ব হোক নাকো, 
তবু আশা কার যেন মনের একাঁটি কোণে রাখো 
ধরণীর ধূঁলর স্মরণ, লাজে ভয়ে দঃথে সুখে 
িজাঁড়ত-- আশা কারি, মর্তাজল্মে ছিল তব মূখে 
ষে বনম্্র 'স্নপ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা, 
সহজ সতোর প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা, 
অমর্তালোকের দ্বারে- বার্থ নাহ হোক এ কামনা । 


১৮ আবাঢ ১৩২৯ 


[শলঙের চিঠি 
শ্রীমতী শোভনা দেবী ও ল্রীমতশ নাঁলনশী দেবশ কল্যাপশয়্াস 


ছন্দে লেখা একটি চিঠি চেয়োছলে মোর কাছে, 
ভাবছি বসে. এই কলমের আর কি তেমন জোর আছে। 
তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ-অভ্যাস, 
মনে ছিল হই বুঝি বা বাল্মীীকি কি বেদব্যাস. 

কিছু না হোক 'লঙফেলোদের হন আম সমান তো, 
এখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে হয়েছে সেই ভ্ষাল্ত। 

এখন শৃধু গদ্য লাখ, তাও আবার কদাচিৎ, 

আসল ভালো লাগে খাটে থাকতে পড়ে সঙ্গা চিৎ। 

যা হোক একটা খ্যাতি আছে অনেক দিনের তৈরি সে. 
শান্ত এখন কম পড়েছে তাই হয়েছে বৈরশ সে: 

সেই সেকালের নেশা তবু মনের মধ্যে ফিরছে তো, 
নতুন ফুগের লোকের কাছে বড়াই রাখার ইচ্ছে তো। 
তাই বসোছি ডেস্কে আমার. ডাক 'দিয়োছি ঢাকরকে, 
“কলম লে আও. কাগজ লে আও, কালি লে আও. ধাঁ কর-কে।' 


ভাবাছ যাঁদ তোমরা দুজন বছর তিরিশ পূর্বেতে 
গরজ করে আসতে কাছে, কিছু তবু সুর পেতে। 
সৌঁদন যখন আজকে দনের বাপ-খুড়ো সব নাবালক, 
বর্তমানের সৃযৃগ্ধিরা প্রায় ছিল সব হাবা লোক, 
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তখন যাঁদ বলতে আমায় লিখতে পয়ার মিল করে, 
লাইনগুলো পোকার মতো বেরোত 'পিল্‌ পিল করে। 
পাঞ্জকাটা মান' না কি, দিন দেখাটায় জক্ষ নেই? 
লগ্নটি সব বইয়ে দিয়ে আজ এসেছ অক্ষণেই। 
যাহোক তবু যা পার তাই জুড়ব কথা ছন্দেতে, 
কাবস্ব-ভূত আবার এসে চাপুক আমার স্কন্ধেতে। 
শিলঙাঁগারর বর্ণনা চাও? আচ্ছা না-হয় তাই হবে, 
উচ্চদরের কাব্যকলা না যাঁদ হয় নাই হবে-_ 

মিল বাঁচাব, মেনে যাব মাল্লা দেবার বিধান তো; 

তার বেশি আর করলে আশা ঠকবে এবার 'নিতাল্ত। 


গর্মি যখন ছুটল না আর পাখার হাওয়ায় শরবতে, 
ঠান্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলঙ নামক পর্বতে। 
মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণো 

ক্লান্ত জনে ডাক 'দিয়ে কয়, 'কোলে আমার শরণ নে।' 
ঝর্না ঝরে কল্কলিয়ে আঁকাবাঁকা ভাঁঞ্গতে, 

বুকের মাঝে কয় কথা যে সোহাগ-ঝরা সংগণীতে। 
নিশবাসে তার বিষ নাশে আর অবল মানুষ বল লভে। 
পাথর-কাটা পথ চলেছে বাঁকে বাঁকে পাক 'দয়ে, 
নতুন নতুন শোভার চমক দেয় দেখা তার ফাঁক 'দয়ে। 
দার্জালঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে, 
একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে। 
চেরাপুঞ্জ কাছেই বটে, নামজাদা তার বৃম্টিপাত; 
মোদের 'পরে বাদল-মেঘের নেই ততদ্‌র দৃম্টিপাত। 


এখানে খুব লাগল ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়, 
আর ভালো এই হাওয়ায় ষখন পাইন-পাতার গন্ধ বয়; 
বেশ আছি এই বনে বনে, যখন-তখন ফুল তুলি. 
নাম-না-জানা পাখি নাচে, শিস দিয়ে যায় বৃলবুলি। 
ভালো লাগে দৃপৃরবেলায় মন্দমধূর ঠাণ্ডাটি, 
ভোলায় রে মন দেবদারু-বন গিরিদেবের পান্ডাটি। 
ভালো লাগে আলোছায়ার নানারকম আঁক কাটা, 
দিব্য দেখায় শৈলবূকে শস্য-খেতের থাক কাটা । 
ভালো লাগে রোদ্ু যখন পড়ে মেঘের ফম্দিতে, 
রাবর সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল-সোনালির সন্ধিতে। 
নয় ভালো এই গৃর্থাদলের কুচকাওয়াজের কাশ্ডটা, 
তা ছাড়া ওই ব্যাঘ্রপাইপ নামক বাদ্যভাণ্ডটা। 
ঘন ঘন বাজায় শিঙা-- আকাশ করে সরগরম, 


গৃলিগোলার ধড়ধড়ানি, বুকের মধ্যে থরথরম॥ 


* ৯১৬ 


রবাল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


আর ভালো নয় মোটরগাঁড়র ঘোর বেসুরো হাঁক দেওয়া, 
নিরপরাধ পদাতিকের সর্বদেহে পাঁক দেওয়া । 

তা ছাড়া সব পিসু মাছ কাঁশ হাঁচি ইত্যাঁদ, 

কখনো বা খাওয়ার দোষে রুখে দাঁড়ায় িত্াদি) 
এমনতরো ছোটোখাটো একটা কিংবা অর্ধটা 

যৎসামান্য উপদ্রুবের নাই বা দিলাম ফর্দটা। 

দোষ গাইতে চাই যদ তো তাল করা যায় বন্দুকে- 
মোটের উপর শিলঙ ভালোই, যাই-না বলুক নিন্দুকে। 
আমার মতে জগংটাতে ভালোটারই প্রাধান্য 

মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন। 

বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি, 

আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনো তার সাজ বাকি। 


ছড়া কিংবা কাব্য কভু লিখবে পরের ফরমাশে 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনো নয়কো তেমন শর্মা সে। 
তথাপি এই ছন্দ রচে করেছি কাল নস্ট তো; 
এইখানেতে কারণটি তার বলে রাখ স্পম্টত-_ 
তোমরা দুজন বয়সেতে ছোটোই হবে বোধ করি, 
আর আম তো পরমায়ূর ষাট দিয়েছি শোধ করি। 
তবু আমার পর কেশের লম্বা দাড়ির সম্দ্রমে 
আমাকে যে ভয় কর নি দূর্বাসা কি যম ভ্রমে, 
মোর ঠিকানায় পর দিতে হয় নি কলম কাঁম্পত, 
কবিতাতে লিখতে চিঠি হুকুম এল লম্ফিত, 
এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ণ হল উৎসাহে, 
মনে হল, বৃদ্ধ আম মন্দ লোকের কুৎসা এ। 
মনে হল আজো আছে কম বয়সের রাঁ্চগামা, 
জরার কোপে দাঁড় গোঁপে হয় নি জবড়-জা্গিমা। 
তাই বুঝি সব ছোটো যারা তারা যে কোন্‌ বিশ্বাসে 
এক-বয়সাঁ বলে আমায় চিনেছে এক 'ন*বাসে। 
এই ভাবনায় সেই হতে মন এমনিতরো খুশ আছে, 
ডাকছে ভোলা “খাবার এল' আমার কি আর হঃশ আছে। 
জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যাঁদ ভিজুক তো, 
ভুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আম নিযৃত্ত। 
মনকে ডাক, 'হে আত্মারাম, ছুটুক তোমার কবিস্ব, 
ছোটো দ্যাট মেয়ের কাছে ফুটুক রবির রাবিত্ব। 


জিতডুমি ৷ শিলঙ 
২৬ জোষ্ঠ ১৩৩০ 


পূরবী ৫১১ 
যালা 


আশ্বনের রািশেষে ঝরে-পড়া 'শিউীল-ফুলের 
আগ্রহে আকুল বনতল; তারা মরণকৃলের 
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে; শুধু বলে, "চলো চলো। 
অশ্রুবাষ্প-কুহেলিতে 'দগল্তের চক্ষু ছলছল, 
ধারন্রীর আর্্রবক্ষে তৃণে তৃণে কম্পন সপ্টারে, 
তবু ওই প্রভাতের যাত্রীদল বিদায়ের দ্বারে - 
হাস্ামুখে উধর্বপানে চায়, দেখে অরুণ-আলোর 
তরণা 'দিয়েছে খেয়া, হংসশত্র মেঘের ঝালর 
দোলে তার চন্দ্রাতপতলে। 

ওরে, এতক্ষণে বুঝি 
তারা-ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথে পথ খাঁজ খাঁজ 
গেছে সাত ভাই চম্পা; কেতকীর রেণুতে রেণৃতে 
ছেয়েছে যাত্রার পথ; 'দিগ্বধূর বেণুতে বেণৃতে 
বেজেছে ছুটির গান; ভাটার নদীর ঢেউগুলি 
মান্তর কল্লোলে মাতে, নৃতাবেগে উধের্য বাহ্‌ তুলি 
উচ্ছলিয়া বলে. "চলো, চলো।' বাউল উত্তরে-হাওয়া 
ধেয়েছে দক্ষিণ মুখে. মরণের রুদ্রনেশা-পাওয়া ; 
বাজায় অশান্ত ছন্দে তাল-পল্লবের করতাল, 
ফৃকারে বৈরাগ্যমল্্; স্পর্শে তার হয়েছে মাতাল 
প্রান্তরের প্রান্তে প্রান্তে কাশের মঞ্জরী, কাঁপে তারা 
ভয়কুণ্ঠ উৎকশ্ঠিত সৃথে-_ বলে, 'বৃন্তবন্ধহারা 
যাব উদ্দামের পথে, যাব আনন্দিত সর্বনাশে, 
রিস্তবৃন্টি মেঘ সাথে, সৃস্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে, 
যাব যেথা শংকরের টলমল চরণ-পাতনে 
জাহ্বাীতরঞ্গমন্দ্র-মুখারত তাণ্ডব-মাতনে 
গেছে উড়ে জটাঘ্রন্ট ধৃতুরার 'ছন্নাভন্ন দল, 
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষাহারা প্রলয়-উজ্জ্বল 
আত্মঘাত-মদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে 
নির্মম উল্লাসবেগে, খন্ড খন্ড উচ্কাপিপ্ড ঝরে, 
কণ্টাকয়া তোলে ছায়াপথ । 

ওরা ডেকে বলে, 'কবি, 
সে তীর্৫ে কি তুমি সঙ্গে যাবে, যেথা অস্তগামী রাঁব 
সন্ধ্যামেঘে রচে বেদণ নক্ষপ্ের বন্দনা-সভায়, 
যেথা তার সর্বশেষ রাশ্মটির রাস্তম জবায় 
সাজায় অন্তিম অর্থা; যেথায় নিঃশব্দ বৈণু-পরে 
সংগত স্তম্ভিত থাকে মরণের নিস্তব্ধ অধরে। 


যেখানে সে চিরল্তন দেয়ালির উৎসব-প্রাঞ্াণে 


৬০০ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দ দীপগ্ুলি, 
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগান্ধি শউলি 
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঞ্গদে কুণ্ডলে, 
ইন্দ্রাণীর স্বয়ংবর-বরমাল্য সাথে; দলে দলে 
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, আসিম্ধ সাধনা, 
মন্দির-অঙ্গনছ্বারে প্রাতিহত কত আরাধনা 
গেছে উঁড় মর্তোর দুভিক্ষে ছাঁড়। 
আম তব সাথা, 
হে শেফাঁল, শরৎ-নাশর স্বপ্ন, শাশরাসাণ্চত 
প্রভাতের িচ্ছেদবেদনা, মোর সুচিরসাণত 
অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে, 
সমর্পিব নির্বাকের নির্বাণবাণীর হোমানলে ।' 


৫ আশ্বিন ১৩৩৩ 


তপোভঙ্গ 


যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার 'দিনগাল, 
হে কালের অধীশবর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি, 
হে ভোলা সম্্যাসণ। 

চণ্চল চৈন্নের রাতে 
কিংশুকমঞ্জরী সাথে 

শূন্যের অকূলে তারা অযর্কে গেল কি সব ভাঁস। 

আশ্বনের বৃূম্টিহারা শীর্ণশভ্র মেঘের ভেলায় 

গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারশ হাওয়ার খেলায় 

নির্মম হেলায়? 


একদা সে দিনগুলি তোমার পিষ্গল জটাজালে 
শ্বেত রন্ত নীল পশত নানা পুষ্পে বাঁচল সাজালে, 
গেছ ক পাসারি। 
দসাু তারা হেসে হেসে 
হে ভিক্ষুক, নিল শেষে 
তোমার ডম্বরু শিঙা, হাতে 'দিল মাঁঞ্জরা, বাঁশার। 
গাম্ঘভারে আমন্ধর বসল্তের উল্মাদন-রসে 
ভার তব কমণ্ডলু নিমাঞ্জল নিবিড় আলসে 
সাধূর্যরভসে। 


সেদিন তপস্যা তব অকস্মাং শূন্যে গেল ভেসে 
শহজ্কপতে ঘূর্ণ বেগে গণতারন্ত হিমমরহদেশে 
উত্তরের মৃখে। 


পূরবী ৬০১ 


তব ধ্যানমল্মটিরে 
আনিল বাহর তারে 
পৃঞ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা দাক্ষণের বায়ুর কৌতুকে। 
সে মন্দ উঠিল মাত সে'উাতি কাণ্জন করাঁবকা, 
সে মন্দ নবীনপন্রে জবালি দল অরণ্যবীথকা 
শ্যাম বাহলশখা। 


বসন্তের বন্যানত্রোতে সন্ব্যাসের হল অবসান; 
জাঁটল জটার বন্ধে জাহবীর অশ্রু-কলতান 
শুনলে তল্ময়। 
সোঁদন এঁশ্বর্য তব 
উন্মোষল নব নব. 
অন্তরে উদ্বেল হল আপনাতে আপন বিস্ময় । 
আপান সন্ধান পেলে আপনার সোন্দর্য উদার, 
আনন্দে ধারলে হাতে জ্যোতির্ময় পান্রটি সধার 
[বিশ্বের ক্ষুধার । 


সোঁদন, উন্মত্ত তুমি, যে নৃত্যে ফারলে বনে বনে 
সে নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সংগীত রঁচনু ক্ষণে ক্ষণে 
তব সঙ্গ ধরে। 
ললাটের চন্দ্রালোকে 
নন্দনের স্ব*ন-চোখে 
নিত্য-নৃতনের লীলা দেখোছনু চিত্ত মোর ভ'রে। 
দেখোছনু সুন্দরের অল্তলাঁন হাঁসির রাঁজ্গামা, 
দেখোছনু লঁজ্জতের পুলকের কুশ্ঠিত ভাঁঙ্গমা, 
রূপ-তরঙ্গিমা। 


সোঁদনের পানপান্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা £ 
রান্তম-অগ্কনে 2 
অগীত সংগশতধার, 
অশ্রুর সণ্টয়ভার 
অযত্ে লুশ্ঠিত সে কি ভগ্নভান্ডে তোমার অঙ্গনে 2 
তোমার তাণ্ডব নৃতোো চর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি ? 
নিঃস্ব কালবৈশাখীর নিশ্বামে কি উঠিছে আকলি 
ল্‌স্ত দিনগুলি। 


নছে নহে, আছে তারা: নিয়েছ তাদের সংহরিয়া 
নিগন় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে জংবারয়া 
রাখ পংগোপনে। 


৬০৭ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


তোমার জটায় হারা 
গঙ্গা আজ শান্তধারা, 
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজ সপ্তির বন্ধনে । 
আবার কণ লণলাচ্ছলে অকিণুন সেজেছ বাহিরে । 
অন্ধকারে নিঃস্বানছে যত দূরে দিগন্তে চাহ রে 
'নাহি রে, নাহি রে।' 


কালের রাখাল তুমি. সন্ধ্যায় তোমার শঙা বাজে, 
দন-ধেন্‌ ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোম্ঠগৃহ-মাঝে, 
উৎকণ্ঠিত বেগে । 
নিজন প্রান্তরতলে 
বিদঢুং-বহির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে। 
চণ্চল মূহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে 
ধনাবড় 'নবদ্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিশবাসে 


জানি জান, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান 
চণ্চলের নৃত্যন্্রোতে আপন উন্মন্ত অবসান 
দুরন্ত উল্লাসে। 
বন্দী যৌবনের 'দিন 
আবার শৃঞঙ্খলহাীন 
বারে বারে বাঁহারিবে বাগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছবাসে। 
বারে বারে দেখা দিবে; আম রচি তারি সিংহাসন, 
তারি সম্ভাষণ । 


তপোভঞ্গ-দূত আম মহেন্দ্রের হে রুদ্র সন্ন্যাসী, 

স্বর্গের চক্রান্ত আমি । আমি কবি যুগে যুগে আসি 
তব তপোবনে। 

পূর্ণ করে মোর ডালা, 

উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রল্দনে। 

ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী, 

িশলয়ে িশলয়ে কৌতৃহল-কোলাহল আন 
মোর গান হানি। 


হে শুষ্ক বকলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব, 
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব 
ছদ্মরণবেশে। 
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বারে বারে পণ্চশরে 
আঁশ্নতেজে দশ্ধ ক'রে 
দ্িবগুণ উজ্জ্বল কার বারে বারে বাঁচাইবে শেষে। 
বারে বারে তাঁর তণ সম্মোহনে ভাঁর 'দিব বলে 
আমি কাঁব সংগশতের ইন্দ্রজাল নিম্নে আস চলে 
মৃত্তিকার কোলে। 


জানি জানি, বারংবার প্রেয়সীর পাড়িত প্রার্থনা 
শুনিয়া জাগিতে চাও আচাম্বতে, ওগো অন্যমনা, 
নূতন উৎসাহে । 
তাই তৃমি ধ্যানচ্ছলে 
বিলীন বিরহতলে, 
উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদখদাহে । 
ভগন তপস্যার পরে মিলনের 'বাঁচত্ন সে ছাঁব 
দোখ আম যৃগে যুগে, বাঁণাতল্তে বাজাই ভৈরবী, 
আমি সেই কাঁব। 


আমারে চেনে না তব শমশানের বৈরাগ্যাবলাস+, 
দারিদ্রোর উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অদ্রহাসি 
দেখে মোর সাজ। 
হেনকালে মধূমাসে 
'মলনের লগন আসে, 
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্া-বিকশিত লাজ। 
সোঁদন কাঁবরে ডাকো বিবাহের যান্নাপথতলে, 
পুজ্প-মাল্য-মাগ্গল্যের সাঁজ লয়ে, সষ্তার্ধর দলে 
কবি সঙ্গে চলে। 


ভৈরব, সোঁদন তব প্রেতসম্গীদল রন্ত-আঁখ 
দেখে তব শূভ্রতনু রস্তাংশুকে রাহয়াছে ঢাকি, 
প্রাতঃসর্ধরৃচি। 
আস্থমালা গেছে খুলে 
মাধবাবল্পরীমূলে, 
ভালে মাখা পৃজ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মৃছি। 
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লাক্ষয়া ফাঁব-পানে; 
সে হাস্যে মান্দ্রল বাঁশ সন্দরের জয়ধ্ানগানে 
কবির পরানে। 


কার্তক ১৩৩০ 


৬০৪ রবশন্দ্র-রচনাবলী ২ 
ভাঙা মন্দির 


পৃণ্যলোভীর নাই হল ভিড় 
শূন্য তোমার অঙ্গনে, 
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়। 
অর্ঘ্যের আলো নাই বা সাজালো 
পুজ্পে প্রদীপে চন্দনে, 
যাত্রীরা তব বিস্মৃত-পরিচয়। 
সম্মখপানে দেখো দোঁখ চেয়ে, 
ফাহগুনে তব প্রাঙ্গণ ছেয়ে 
বনফৃলদল ওই এল ধেয়ে 
উল্লাসে চারি ধারে। 
দক্ষিণ বায়ে কোন্‌ আহবান 
শৃন্যে জাগায় বন্দনাগান, 
কী খেয়াতরশর পায় সন্ধান 
আসে পৃথবীর পারে। 
গন্ধের থালি বর্ণের ডালি 
আনে নিজন অঙ্গনে, 
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়, 
বকুল শিমুল আকন্দ ফুল 
কাণ্ন ক্তবা রংগনে 
পজ্জা-তর্া দুলে অম্বরহয় | 


হ 


প্রতিমা না-হয় হয়েছে চূর্ণ, 
বেদীতে না-হয় শুন্যতা, 
জীর্ণ হে তুঘ দীর্ণ দেবতালয়, 
না-হয় ধুলায় হল লুণ্ঠিত 
আঁছল যে চূড়া উন্নতা, 
সঙ্জা না থাকে কিসের লঙ্জা ভয়। 
বাহিরে তোমার ওই দেখো ছাঁব. 
ভগ্নাভান্তিলগ্ন মাধবা, 
নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি 
হেরিয়া হাসছে স্নেহে। 
বাতাসে পূলকি আলোকে আকুলি 
আন্দোলি উঠে মঞ্জরীগল, 
নবাঁন প্রাণের হিল্লোল তল 
প্রাচীন তোমার গেহে। 
সল্দর এসে ওই হেসে হেসে 
ভার দিল তব শূন্যতা, 


পূরবী ৬০৫ 


জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়। 
বাজে আনন্দে 

ঢাক 'দিয়া তব ক্ষত 

রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয় জয়। 


৩ 


সেবার প্রহরে নাই আসল রে 
যত সন্ন্যাসী-সঙ্জনে, 
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়। 
নাই মুখারল পার্বণ-ক্ষণ 
ঘন জনতার গরজনে, 
আঁতাথ-ভোগের না রাহল সন্চয়। 
পূজার মণ্ে ঠবহত্গদল 
কুলায় বাঁধয়া করে কোলাহল, 
তাই তো হেথায় জাববংসল 
আসছেন 'ফিরে 'ফিরে। 
নত সেবার পেয়ে আয়োজন 
তৃপ্ত পরানে করিছে কজন, 
উৎসবরসে সেই তো পৃজন 
জীবন-উৎসতীরে। 
নাইকো দেবতা ভেবে সেই কথা 
গেল সন্ন্যাসী-সন্জনে, 
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়। 
সেই অবকাশে দেবতা যে আসে-_ 
স্খালত ভীত হল যে পুণ্যময়। 


মাঘ ১৩৩০ 


আগমনী 


মাঘের বৃকে সকৌতুকে কে আজ এল, জহা 
বৃকিতে পার তৃমি ? 
শোন নি কানে, হঠাৎ গানে কাঁহল, "আহা 'আহা" 
সকল বনভূমি ? 
শুজ্ক জরা পৃদ্প-ঝরা, 
[হমের বায়ে কাঁপন-ধরা 
শাথল মল্থর; 
ণকে এল' বাল তরাসি উঠে শীতের সহচর 


৬০৬ 


রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 


গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়াপথে, 
পায়ের ধ্বনি নাহি। 
ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে 
দখিন-হাওয়া বাহি। 
অশোকবনে নবীন পাতা 
আকাশ-পানে তুলিল মাথা, 
কাহল, 'এসেছ 'কি।' 
মর্মীরয়া থরথর কাঁপল আমলকাঁ। 


কাহারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোয়েল চাঁপা-শাখে, 
'শোনো গো, শোনো শোনো ।' 
শামা না জানে প্রভাতী গানে ক নামে তারে ডাকে 
আছে কি নাম কোনো । 
কোকিল শুধু মুহনমহ_ 
আপন মনে কুহরে কুহু 
ব্যথায় ভরা বাণশী। 
কপোত বুঝি শুধায় শুধু, 'জানি কি. তারে জান ।' 


আমের বোলে কী কলরোলে সূবাস ওঠে মাতি 
অসহ উচ্ছৰাসে। 
আপন মনে মাধবী ভনে কেবলই 'দবারাতি, 
“মোরে সে ভালোবাসে ।' 
অধীর হাওয়া নদীর পারে 
খ্যাপার মতো কহিছে কারে, 
“বলো তো কী-যষে করি।' 
শিহার উঠি শিরীষ বলে, 'কে জকে, মরি মার!" 


কেন যে আজ উঠিল বাঁজ আকাশ-কাঁদা বাঁশ 
জানিস তাহা না কি। 
রাঁঙন যত মেঘের মতো কণ যায় মনে ভাস 
কেন যে থাকি থাঁক। 
অবুঝ তোরা, তাহারে বুঝি 
দূরের পানে 'ফারিস খাঁজ; 
বাহিরে আঁখ বাঁধা, 
প্রাণের মাঝে চাহিস না যে তাই তো লাগে ধাঁধা। 


পুলকে-কাঁপা কনকচাঁপা বুকের মধু-কোষে 
পেয়েছে ম্যার নাড়া, 

এমন করে কুঞ্জ ভরে সহজে তাই তো সে 
1দয়েছে তাঁর সাড়া। 


শিরিব | ৬০৭ 


সহসা বনমল্লিকা যে 
পেয়েছে তারে আপন-মাঝে, 
ছৃঁটয়া দলে দলে 
'এই যে তুমি, এই যে তুমি” আঙুল তুলে বলে। 


পেয়েছে তারা, গেয়েছে তারা, জেনেছে তারা সব 
আপন মাঝখানে, 
তাই এ শীতে জাগালো গাঁতে বিপুল কলরব 
ম্বধাবহণীন তানে। 
ওদের সাথে জাগ রে কাঁব, 
হৃংকমলে দেখ সে ছাবি, 
ভাঙুক মোহঘোর। 
বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর । 


আলোতে তোরে 'দিক-না ভরে ভোরের নব রাবি, 
বাজ্‌ রে বাঁণা বাজ-। 
গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ রে দুলে কাব, 
ফমরাল তোর কাজ। 
বিদায় নিয়ে যাবার আগে 
পড়ুক টান ভিতর বাগে, 
বাহিরে পাস ছুটি। 
প্রেমের ডোরে বাঁধৃক তোরে বাঁধন যাক ট্টি। 
মাঘ ১৯৩৩০ 


নবীন পল্লবপৃটে মর্মীর অর্মীর উঠে 
দর বিরহের দীর্ঘশবাস 


৬০৮ 


ফাঙ্গুন ১৩০০ 


রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 


আগম্রের মুকুলগন্ধে ব্যাকুল কা সুর 
অরণ্যছায়ার হিয়া কারছে বিধুর; 
অশ্রুর অশ্রুত ধ্ৰনি ফাজ্গুনের মর্মে করে বাস, 
দূর বিরহের দীর্ঘ*বাস। 
'দগন্তের স্বর্ণদ্বারে কতবার বারে বারে 
এসোছল সৌভাগ্য-লগন। 
আশার লাবণ্যে-ভরা জেগোছল বসহন্ধরা, 
হেসোছিল প্রভাত-গগন। 
কত-না উৎসক বুকে পথপানে ধাওয়া, 
কত-না চকিত চক্ষে প্রতীক্ষার চাওয়া 
বারে বারে বসন্তেরে করোছল চাণ্চল্যে-মগন, 
এসেছিল সৌভাগ্য-লগন। 


আজ উৎসবের সরে তারা মরে ঘুরে ঘুরে, 
বাতাসেরে করে যে উদাস। 
প্রভাতের 'স্ন্ধ অবকাশ । 
কাঁপে তারা মৌমাছির গাঞ্জত পাখায়, 
বাতাসেরে করিল উদাস। 


কালম্রোতে এ অকলে আলোচ্ছায়া দুলে দুলে 
চলে নিত্য অজানার টানে । 
বাঁশি কেন রাহ রাহ সে আহবান আনে বাহ 
আজি এই উল্লাসের গানে? 
চণ্টলেরে শুনাইছে স্তব্ধতার ভাষা, 
যার রান্রি-নীড়ে আসে যত শঙ্কা আশা। 
চলে নিত্য অজানার টানে? 


যায় যাক, যায় যাক, আসুক দূরের ডাক, 
যাক ছিড়ে সকল বন্ধন। 
চলার সংঘাত-বেগে সংগণত উ৬্ক জেগে 
আকাশের হদয়-নন্দন। 
মুহূর্তের নৃত্যচ্ছন্দে ক্ষাণকের দল 
যাক পথে মস্ত হয়ে বাজায়ে মাদল; 
অনিত্যের ম্রোত বেয়ে যাক ভেসে হাঁস ও ক্রন্দন, 
যাক ছিশড়ে সকল বন্ধন। 


র২।২২ 


পূরবী ৬০৯ 
গানের সাজ 


গানের সাজ এনোছ আজি, 
ঢাকাট তার লও গো খুলে 
দেখো তো চেয়ে কী আছে। 
যে থাকে মনে স্বপন-বনে 
ছায়ার দেশে ভাবের কূলে 
সে বুঝি কিছু দিয়াছে। 
ক যে সে তাহা আম কীজান, 
ভাষায় চাপা কোন সে বাণী 
সুরের ফুলে গন্ধখান 
ছন্দে বাঁধ "গিয়াছে, 
সে ফুল বাঁঝ হয়েছে পুঁজ, 
দেখো তো চেয়ে কী আছে। 


দেখো তো সখা, দিয়েছে ও কি 
দুরাশাভরা চাহনি । 
দিয়েছে কি না ভোরের বাঁণা, 
দিয়েছে কি সে রাতের বাঁশি 
গহন-গান-গাহনি। 
বিপুল ব্যথা ফাগুন-বেলা, 
সোহাগ কভু, কভু বা হেলা, 
আপন মনে আগুন-খেলা 
পরানমন-দাহনি-_ 
দেখো তো ডালা, সে স্মৃতি-ঢালা 
আছে আকুল চাহনি ? 


ডেকেছ কবে মধুর রবে, 
মটালে কবে প্রাণের ক্ষুধা 
তোমার করপরশে, 
সহসা এসে করুণ হেসে 
কখন চোখে ঢাললে সুধা 
ক্ষাণক তব দরশে-_ 
বাসনা জাগে নিভৃতে চিতে 
সে-সব দান ফিরায়ে দিতে 
আমার দিনশেষের গণতে-- 
সফল তারে করো-সে। 
গানের সাজ খোলো গো আজ 
করুণ করপরশে। 


৬১০ 
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রসে বিলীন সে-সব দিন 
ভরেছে আজি বরণডালা 
চরম তব বরণে। 
সুরের ডোরে গাঁথান করে 
রচিয়া মম 'বরহমালা 
রাখয়া যাব চরণে । 
একদা তব মনে না রবে, 
স্বপনে এরা মিলাবে কবে. 
তাহার আগে মরুক তবে 
অমৃতময় মরণে 
ফাগুনে তোরে বরণ ক'রে 
সকল শেষ বরণে। 


লশলাসাঁ্গনশ 


দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে 
মনে হল যেন চিনি__ 
কবে নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা, 
ছিলে ললাসাঞ্গনী এ 
মনে পড়ে গেল আঁজ বুঝি বন্ধুরে এ 
বাজাইলে কিঞ্কিণাঁ। 
স্মরণের গোধুলি-ক্ষণের 
আলোতে তোমারে চিনি । 


এলোচুলে বহে এনেছ কী মোহে 
সেদনের পাঁরমল £ 
বকুলগন্ধে আনে বসন্ত 
কবেকার সম্বল ? 
চৈন্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জমাঝে 
চারু চরণের ছায়ামঞ্তশর বাজে, 
সোঁদনের তুমি এলে এদনের সাজে 
ওগো চিরচণ্চল। 
অগ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে 
সোঁদনের পারিমল। 


মনে আছে সে কি সব কাজ সখশ, 
ভুলায়েছ বারে বারে। 

বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার 
কঙ্কণ-ঝংকারে। 


পৃরবশ ৬১১ 


ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে 
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে, 
কখনো আমের নবমুকুলের বেশে, 
কভু নবমেঘভারে। 
চকিতে চাঁকতে চল-চাহানিতে 
ভুলায়েছ বারে বারে। 


নদী-ক্‌লে কূলে কল্লোল তুলে 
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে। 
বনপথে আসি করিতে উদাস 
কেতকণীর রেণু মেখে । 
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায় 
ণনর্জন ক্ষণে কখন অন্যমনায় 
ছয়ে গেছ থেকে থেকে। 
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে 
শিয়েছিলে ডেকে ডেকে। 


ক লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা 
কাজের কক্ষ-কোণে 2 
সাথী খখাজতে কি 'ফিরিছ একেলা 
তব খেলা-প্রাঙ্গণে। 
ঘরছাড়া যত 'দিশাহারাদের দলে. 
অযান্রা-পথে যাত্রী যাহারা চলে 
নিষ্ফল আয়োজনে ? 
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে 
কাজের কক্ষ-কোণে। 


আবার সাজাতে হবে আভরণে 
মানসপ্রাতমাগুলি ? 
কম্পনাপটে নেশার বরনে 
বুলাব রসের তুলি? 
বিবাগশী মনের ভাবনা ফাশগুন-প্রাতে 
উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে, 
কলগুঞ্জত মৌমাছিদের সাথে 
পাখায় পৃজ্পধাল। 
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে 
মানসপ্রাতমাগৃলি। 


দেখ না কি হায়, বেলা চলে যায়-- | 
সারা হয়ে এল দিন। 


৬১৯২ 
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বাজে প্রবীর ছন্দে রাবির 
শেষ রাগিণীর বীন। 
এতাঁদন হেথা ছিনু আম পরবাস", 
হারিয়ে ফেলোৌছ সোঁদনের সেই বাঁশ, 
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিশ্বাসি 
গানহারা উদাসীন । 
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়, 
সারা হয়ে এল 'দিন। 


এবার কি তবে শেষ খেলা হবে 
নিশীথ-অন্ধকারে। 

মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখাঁজ 
অমাবস্যার পারে 

মালতশলতায় যাহারে দেখোছ প্রাতে 
নীরবে লাঁভিব তারে ? 

দিনের দূরাশা স্বপনের ভাষা 
রচিবে অন্ধকারে 2 


যাঁদ রাত হয়, না কারব ভয়-_ 
চিন যে তোমারে চিনি। 

চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি. 
হে গোপন-রাঞ্গিণী। 

নিমেষে আঁচল ছয়ে যায় যাঁদ চলে 

তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে, 

1তাঁমরে তোমার পরশ-লহরশী দোলে 
হে রস-তর্গিণণ! 

হে আমার প্রিয়, আবার ভুঁলিয়ো, 
চিন যে তোমারে চিনি। 


ফাল্গুন ১৩৩০ 


শেষ অর্থ 


যে তারা মহেন্দুক্ষণে প্রত্যুষবেলায় 
প্রথম শুনালো মোরে 'নিশান্তের বাণশী 
শাল্তমূখে; নাখলের আনন্দমেলায় 
ঙ্গনগ্ধকণ্ঠে ডেকে 'নিয়ে এল: দিল আনি 
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায় 
প্রাণের প্রাঙ্গণে । যে সংন্দরণী, যে ক্ষণিকা 


পূরবী ৬১৩ 


নিঃশব্দ চরণে আসি, কম্পিত পরশে 
চম্পক-অঙ্গুলি-পাতে তন্দ্রাবনিকা 
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বগ্নের আলসে 
ছোঁয়ালো পরশমণি জ্যোতির কণিকা; 
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে 
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মাঁণকা; 

এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চাঁলনু খ+াঁজতে, 
সণ্টিত অশ্রুর অর্ঘ্য তাহারে পৃজিতে। 


ফাল্গুন ১৩৩০ 


বেঠিক পথের পাক 


বেঠিক পথের পাঁথক আমার 
আচিন সে জন রে। 

চাকিত চলার ক্াচৎ হাওয়ায় 
মন কেমন করে। 

নবীন চিকন অশথ-পাতায়, 

আলোর চমক কানন মাতায়, 

যে রুপ জাগায় চোখের আগায় 
কিসের স্বপন সে। 

কী চাই, কী চাই, বচন না পাই 


মনের মতন রে। 


অচিন বেদন আমার ভাষায় 
মিশায় ষখন রে 

আপন গানের গভীর নেশায় 
মন কেমন করে। 

তরল চোখের তিমির তারায় 

যখন আমার পরান হারায়, 

বাজায় সেতার সেই অচেনার 
মায়ার স্বপন যে। 

ক চাই, ক চাই, সুর যে না পাই 
মনের মতন রে। 


হেলায় খেলায় কোন অবেলায় 
হঠাৎ 'মিলন রে। 

সুখের দুখের দুয়ের মেলায় 
অন কেমন করে। 

বণ্ধূর বাহুর মধুর পরশ 

কায়ায় জাগায় মায়ার হরষ, 


৬১৪ 
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তাহার মাঝার সেই অচেনার 
চপল স্বপন যে, 

কী চাই, কী চাই, বাঁধন না পাই 
মনের মতন রে। 


প্রিয়ার 'হয়ার ছায়ায় মিলায় 
অচিন সে জন যে। 

ছংই কি না ছুই বুঝ না কিছুই 
মন কেমন করে। 

চরণে তাহার পরান বৃলাই 

অর্প দোলায় রূপেরে দুলাই; 

আঁীখর দেখায় আঁচল ঠেকায় 
অধরা স্বপন যে। 

চেনা অচেনায় মিলন ঘটায় 
মনের মতন রে। 


ফাল্গুন ১৩৩০ 


বকুল-বনের পাখি 


শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখ, 
দেখো তো, আমায় চিনিতে পারিবে না কি। 
মান-অপমান কা পেয়েছি নাহ জান, 
দেখেছ কি মোর দূরে-ফাওয়া মনখানি, 
উড়ে-যাওয়া মোর আখ : 
আমাতে কি কিছু দেখেছ তোমার সম. 
অসাম-নীলিমা-তয়াষ বন্ধু মম? 


শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাঁখ, 

কবে দেখোছলে মনে পড়ে সে কথা 'কি। 
বালক 'ছিলাম, কিছু নহে তার বাড়া, 
রবির আলোর কোলেতে 'ছিলেম ছাড়া, 
চাঁপার গন্ধ বাতাসের প্রাণ-কাড়া 

যেত মোরে ডাকি ডাকি। 
সহজ রসের ঝরনা-ধারার 'পরে 
গান ভাসাতেম সহজ সুখের ভরে। 


শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি, 
কাছে এসেছিনু ভুলিতে পারিবে তা কি। 
নগ্ন পরান লয়ে আমি কোন সুখে 


পারা আকাশের ছিন, বেন বূকে বুকে, 


৬৯৫ 


পূরবী 


সব কাজে দি়ে ফাঁকি। 
শ্যামলা ধরার নাড়াতে যে তাল বাজে 
নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে। 


শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি, 

দূরে চলে এনদ. বাজে তার বেদনা ি। 
আষাঢ়ের মেঘ রহে না 'কি মোরে চাহ। 
সেই নদ যায় সেই কলতান গাহি__ 
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি। 
কিছু ক থাকে না বাকি। 

বালক 'গয়েছে হারায়ে, সে কথা লয়ে 
কোনো আঁখজল যায় 'ন কোথাও বয়ে 2 


আরবার তারে ফিরিয়া ডাঁকিবে না কি। 
যায় নি সোদন যোঁদন আমারে টানে, 
ধরার খুশিতে আছে সে সকলখানে : 
আজ বে'ধে দাও আমার শেষের গানে 
তোমার গানের রাখী । 
আবার বারেক 'ফরে চিনে লও মোরে, 
বিদায়ের আগে লও গো আপন করে। 


শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাঁখ, 
সোঁদন চিনেছ আজও চানিবে না কি। 
পারঘাটে যাঁদ যেতে হয় এইবার. 
শেষের পেয়ালা ভরে দাও. হে আমার 
স:রের সুরার সাকাঁ। 
এই কথা জেনে আসক ঘুমের রাঁত। 


শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি, 
মান্তর টিকা ললাটে দাও তো আঁক। 
যাবার বেলায় যাব না ছল্মবেশে, 
খ্যাতির মূকুট খসে যাক নিঃশেষে, 
কর্মের এই বর্ম যাক-না ফে*সে, 
কণীর্ত যাক-না ঢাকি। 

ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে 


চিহণীবহাঁন উধাও পথের তলে। 


৬১৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 


শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাখি, 
যাই ষবে যেন কিছুই না যাই রাখি। 
তারার মতন যাই যেন রাত-ভোরে, 
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে 
চলে যাই গান হাঁকি। 
বেণপলব-মমরি-রব সনে 
মিলাই যেন গো সোনার গোধৃলি-খনে। 


ফঙ্গুন ১৩৩০ 


পাথক 


র২।২২ক 


সাবিল্লী 


ঘন অশ্রুবাম্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়া হানি 
ফেলো, ফেলো টুটি। 

হে সূর্য হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি 
দেখা দিক ফুটি। 

বাহুবধণা বক্ষে লয়ে, দশপ্ত কেশে, উদ্বোধনী বাণী 

সে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি। 
মোর জল্মকালে 

প্রথম প্রত্যুষে মম তাহার চুম্বন দিলে আন 
আমার কপালে । 


সে চুম্বনে উচ্ছলিল জবালার তরগ্গ মোর প্রাণে, 
আশ্নর প্রবাহ। 

উচ্ছ্বাস উঠিল মন্দ্রি বারংবার মোর গানে গানে 
শান্তিহীন দাহ। 

ছন্দের বন্যায় মোর রন্তু নাচে সে চুম্বন লেগে, 

উল্মাদ সংগীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে, 
আপনা-বিস্মৃত। 

সে চুম্বন-মন্তে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে 
ব্যথায় 'বাঁস্মত। 


তোমার হোমাশ্ন-মাঝে আমার সত্যের আছে ছাবি, 
তারে নমো নম। 

তমিভ্র সৃপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও আঁদকাঁব, 
ধ্বংস কার তম, 

সে বংশী আমারি চিত্ত, রম্ধে তার উঠিছে গুঞ্জরি 

মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুজজে কুঞ্জে মাধবীমঞ্জরা, 
নির্ঝরে কল্লোল। 

তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সণ্টার 
জীবনাহল্লোল। 


এ প্রাণ তোমার এক 'ছত্ন তান, সুরের তরণী; 
আয়়ক্রোত-মৃখে 

হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লশলাচ্ছলে, কৌতুক্কে ধরণী 
বেধে নিল বৃকে। 


৬২০ 


রবীল্দ্-রচনাবলী ২ 


আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দ" প্রাণ হয় বিস্ফুরিত 

উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির 'শিশিরচ্ছারত 
উৎসুক আলোক। 

তরঞ্গহিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পারত 
করে মুগ্ধ চোখ। 


তেজের ভান্ডার হতে কী আমাতে 'দিয়েছ যে ভরে 
কেই বা সে জানে। 

ক জাল হতেছে বোনা স্বপ্ন স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে 
মোর গব্পত-প্রাণে। 

তোমার দৃতীরা আঁকে ভূবন-অঙ্গনে আঁলম্পনা : 

মৃহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা 
ম.ছে যায় পরে। 
না বাঁধুক মোরে। 


তারা সবে মিলে থাক্‌ অরণ্যের স্পান্দত পল্লবে, 
শ্রাবণ-বর্ষণে : 

যোগ দিক নির্ঝরের মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে 
উপল-ঘর্ণে। 

ঝঞ্চার মাঁদরামত্ড বৈশাখের তান্ডবললায় 

বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব 'বিলায়, 
পঙ্গছে বেন থাকে। 

তার পরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে 'মিলায়, 
চিহ নাহি রাখে। 


হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে 
জাগিল মূর্ঘনা। 

আলোতে শিশিরে শব দিকে 'দিকে অশ্রুতে হাসিতে 
চল উল্মনা। 

জানি না ক মন্ততায়, ক আহবানে আমার রাগিণণী 

ধেয়ে যায় অন্যমনে শন্যপথে হয়ে 'বিবাশিনণী, 
লয়ে তার ডাল। 

সে কি তব সভাস্থলে স্ব্নাবেশে চলে একাকিনশ 
আলোর কাঙাল ? 


দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ, 
বুকে লও তারে। 

শান্তি-আভষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ 
আশ্ন-উতসধারে। 


পূরবণ ৬২১৯ 


সাঁমল্তে, গোধূলিলগ্নে দিয়ো একে সম্ধ্যর সিল্দ্‌র, 

প্রদোষের তারা 'দিয়ে লিখো রেখা আলোকাবিন্দূর 
তার স্নিপ্ধ ভালে। 

দিনাল্ত-সংগীতধ্বনি সৃগম্ভশীর বাজ্‌ক সিম্ধুর 
তরঙ্গের তালে । 


২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ 


পূর্ণতা 
স্তব্ধরাতে একাদন 


আবেগের আন্দোলনে তুম 
বলোছলে 


ধীরে মোর করতল চুঁম-_ 
'তুমি দরে যাও বাদ, 
নিরবধি 


শূনাতার সীমাশন্য ভারে 
সমস্ত ভূবন মম 

মরধসম 

রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে। 
আকাশ-বিস্তীর্ণ ক্লান্তি 

সব শান্তি 

চিন্ত হতে কাঁরবে হরণ. 
নিরানন্দ নিরালোক 

স্তষ্ঘ শোক 

মরণের আঁধক মরণ ।' 


শুনে, তোর মুখখানি 
বক্ষে আন 
বলেছিন্‌ তোরে কানে কানে-_ 
'তুই বাদি যাস দরে 
তোর সরে 
বেদনা-বদ্যৎ গানে গানৈ 
ঝালয়া উঠিবে নিত্য, 


সচকিবে আলোকে আলোকে । 


রবীল্দ্র-রচনাবলণী ২ 


বিরহ বাচ্র খেলা 

সারা বেলা 

পাঁতবে আমার বক্ষে চোখে। 
তুমি খুজে পাবে পরিয়ে. 

দূরে গিয়ে | 

মর্মের নিকটতম দ্বার-_ 
আমার ভূবনে তবে 

পর্ণ হবে 

তোমার চরম অধিকার ।' 


দূজনের সেই বাণী 


শৃুনেছিল সঞ্তার্ধর তারা: 
রজনীগন্ধার বনে 

ক্ষণে ক্ষণে 

বহে গেল সে বাণশর ধারা। 


মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার। 
দেখাশুনা হল সারা, 


সে অনন্তে বাক্য নাহি আর। 
তব শ.ন্য শুন্য নয়, 


বাথাময় 
আঁদ্নবাণ্পে পূর্ণ সে গগন। 
একা-একা সে আশ্নতে 
দশপ্তগশতে 
সাঁম্ট কার স্বগ্নের ভূবন। 
হারুনা-মারু জাহাজ 
১৯ অক্টোবর ১৯২৪ 
আহ্বান 
আমারে যে ডাক দেবে এ জশবনে তারে বারংবার 
[ফিরোছ ডাঁকয়া। 
সে নারী বাচ্ বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার 


থাকিয়া থাকিয়া। 


পুয়বশ ৬২৩ 


দীঁপখানি তুলে ধরে, মূখে চেয়ে, ক্ষণকাল থাম 
চিনেছে আমারে। 

তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক 'দিয়ে আম 
চিনি আপনারে। 


সহন্রের বন্যাসতরোতে জল্ম হতে মৃত্যুর আঁধারে 
চলে বাই ভেসে। 

নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পন্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে 
কোন নির্দ্দেশে। 

নামহীন দশীপ্তহীন তৃঁপ্তিহণীন আত্মাবস্মাতির 
তমসার মাঝে 

কোথা হতে অকস্মাৎ কর মোরে খাজয়া বাহর 
তাহা বাব না ষে। 


তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি_ 
'আছ, আমি আছ।' 

সেই আপনার গানে লৃপ্তির কুয়াশা ফেলে টি, 
বাঁচ, আম বাঁচ। 

তুমি মোরে চাও যবে, অব্যন্তের অখ্যাত আবাসে 
আলো উঠে জ্বলে, 
নৃত্য-কলরোলে। 


নিঃশব্দ চরণে উষা নাঁখলের সৃপ্তির দুয্লারে 
দাঁড়ায় একাকশ, 

রন্ত-অবগৃণ্ঠটনের অন্তরালে নাম ধার কারে 
চলে যায় ডাকি। 

অমান প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে, 
শন্য ভরে গানে, 

এশবর্য ছড়ায়ে দেয় মস্ত হস্তে আকাশে আকাশে, 
ক্লান্তি নাহ জানে। 


কোন জ্যোতির্ময়শ হোথা অমরাবতীর বাতায়নে 
রচিতেছে গান 

আলোকের বর্ণে বর্ণে; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে 
করিছে আহবান। 

তাই তো চাণ্চল্য জাগে মাটির গভীর অঞঙ্থক্ষারে ; 
রোমাণ্ঠিত তৃণে 

ধরণণ ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চার:ধারে 
বাপিনে 'বাপনে। 


৬২৪ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 
তাই তো গোপন ধন খুজে পায় আকণ্ুন ধূলি 


রুদ্ধ ভাণ্ডারে। 
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভূলি 


তুম সে আকাশঘ্রষ্ট প্রবাসী আলোক হে কল্যাণী, 


দেবতার দৃতাঁ। 

মর্তোের গৃহের প্রান্তে বাহয়া এনেছে তব বাণ 
স্বর্গের আকৃতি। 

ভঙ্গুর মাঁটর ভান্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি 
মৃত্যুর আড়ালে 

দেবতার হয়ে হেথা তাহার সম্ধানে তুমি নার, 
দু, বাহ বাড়ালে। 

তাই তো কবির চিত্তে ক্পলোকে ট্াটল অর্গল 
বেদনার বেগে, 

মানসতরঞ্গাতলে বাণীর সংগণীত-শতদল 
নেচে ওঠে জেগে । 

সৃপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বণ তাপস 
দশীশ্তর কৃপাণে; 

বীরের দক্ষিণ হস্ত মান্তমল্যে বস্ত্র করে বশ. 
অসত্যেরে হানে। 


হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্যনি লাঙ্গি, 
আপনার মনে, 

বাণশহশন প্রতীক্ষায় আম আজ একা বসে জাগি 
নর্জন প্রাঞ্গাণে। 

দীপ চাহে তব শিখা. মৌন বাঁণা ধেয়ায় তোমার 
অঙ্গুলিপরশ। 

তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্কায় আতুর অন্ধকার 
সঙ্গাসনদধারল । 


'নদ্রাহীন বেদনায় ভাব, কবে আসবে পরানে 
চরম আহবান। 

মনে জানি, এ জীবনে সাঙা হয় নাই পূর্ণ তানে 
মোর শেষ গান। 


পরব ী ৬২৫ 


কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমাণি 
আমার সংগশতে। 

মহানস্তত্ধের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছ রমণী 
নশরব নিশশথে। 


মহেন্দ্র বন্্র হতে কালো চক্ষে বিদ্যতের আলো 
আনো, আনো ডাকি, 
বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বাহু জবালো 


হে কালবৈশাখশী। 

অশ্রুভারে ক্লান্ত তার স্তব্ধ মুক অবরুদ্ধ দান 
কালো হয়ে উঠে। 

বন্যাবেগে মুস্ত করো, (রিস্ত করি করো পারল্লাণ, 
সব লও লুটে। 

তার পরে যাও যাঁদ যেয়ো চাল; 'দিগল্ত-অগ্গন 
হয়ে যাবে স্থির। 

1বরহের শভ্রতার শূন্যে দেখা 'দিবে চিরল্তন 
শাক্তি সুগম্ভীর। 

স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্বশেষ লাভ, 
সর্বশেষ ক্ষাত: 

দুঃখে সৃথে পূর্ণ হবে অর্পসন্দর আবিভাব, 
অশ্রুধৌোত জ্যোত। 


ওরে পাল্থ, কোথা তোর 'দনান্তের যারাসহচরণী। 


দক্ষিণ পবন 

বহুক্ষণ চলে গেছে অরণ্যের পল্লব মমাঁর-- 
নিকুজজভবন 

গন্ধের ইঞ্গত 'দয়ে বসন্তের উৎসবের পথ 
করে না প্রচার। 

কাহারে ডাঁকিস তুই, গেছে চললে তার স্বর্ণরথ 
কোন 'সিম্ধৃপার। 

জানি জানি আপনার অন্তরের গহনবাসণরে 
আজও না চান। 

সম্ধ্যারতিলগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত ঘ্বান্দরে 
শেষ পৃজারিনীী। 

কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্্র-গানে 
জাগায়ে দিলে না 


তমির রা্ির বাধশ, গোপনে হা লগন আছে প্রাণে 
দিনের অচেনা। : 


রবশল্দ্ু-রচনাবঙ্গী ২ 
অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থাল 


নিতে হল তুলে। 
রচয়া রাখে নি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি 
মরণের কলে। 
সেখানে কি পুজ্পবনে গতহাীনা রজনীর তারা 
নব জন্ম লাভ 
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা 
প্রভাতী ভৈরবী। 
হার্না-মার জাহাজ 
১ অক্লোবর ১৯২৪ 
ছাঁব 
ক্ষুব্ধ চিহ একে দিয়ে শান্ত সিম্ধুবৃকে 


তর চলে পাশ্চমের মুখে। 
আলোক-চুম্বনে নীল জল 
করে ঝলমল । 
[দিগন্তে মেঘের জালে 'বিজাঁড়ত 'দিনাল্তের মোহ. 
সূর্যাস্তের শেষ সমারোহ । 
উধের্ে যায় দেখা 
ততীয়ার শীর্ণ শশিলেখা । 
যেন কে উলঙ্গ শিশু কোথায় এসেছে জানে না সে. 
নঃসংকোচে হাসে । 
বহে মন্দ মল্থর বাতাস 
সঙ্গশন্য সায়াহের বৈরাগ্য-নিশবাস। 
স্বর্গসহখে ক্লান্ত কোন দেবতার বাঁশির পূরবী 
শৃূনাতলে ধরে এই ছাঁব। 
ক্ষণকাল পরে যাবে ঘুচে, 
উদাসীন রজনীর কালো কেশে সব দেবে মুছে। 


এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া, 
এমাঁন চণ্গল মায়া 
জশবন-অন্বরতলে : 
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা 
চিহ্হীঁন পদচারশ কালের প্রান্তরে মরশীচিকা। 
তার পরে 'দিন যায়, অস্তে যায় রাঁব: 
যুগে যুগে মুছে বায় লক্ষ লক্ষ রাগরন্ত ছাঁব। 
তুই হেথা কাব, 
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিশ্বাস 
আপন বাঁশিতে ভার গানে তারে বাঁচাইতে চাস। 


হার্না-মার জাহান 
২ অভ্লোবর ১৯২৪ 


পৃরবা ৬২৭ 


[লাঁপ 
হে ধরণশ, কেন প্রাতাদন 


তস্তিহশন 
একই 'লাপি পড় ফিরে 'ফিরে? 
প্রত্যুষে গোপনে ধরে ধারে 
আঁধারের খুলিয়া পেঁটিকা, 
স্বর্ণবর্ণে লিখা 
প্রভাতের মর্মবাণী 
বক্ষে টেনে আন 
গুঞ্জরিয়া কত সুরে আবৃত্তি কর যে মৃস্ধমনে 


বহুযৃগ হয়ে গেল কোন শুভক্ষণে 

বাল্পের গৃস্ঠনখানি প্রথম পাঁড়ল যবে খুলে. 
আকাশে চাঁছলে মুখ তুলে। 

অমর জ্যোতির মৃর্ত দেখা দিল আঁখির সম্মুখে । 


“জয়, জয়, জয়।' 
ঝঞ্ধা তার বন্ধ টুটে ছুটে ছুটে কয় 
জাগো রে, জাগো রে 
বনে বনান্তরে। 


প্রথম সে দর্শনের অসম [বিস্ময় 
এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়। 
তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধূলি, 
তৃণে তৃণে কণ্ঠ তুলি 
উধের্ব চেয়ে কয়_ 
“জয়, জয়, জয়। 
সে বিস্ময় পৃষ্পে পর্ণে গঞ্জে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে: 
প্রাণের দদ্রল্ত ঝড়ে, 
রূপের উন্মত নৃত্যে, বিশ্বময় 
ছড়ায় দক্ষিণে বামে সৃজন প্রলয় : 
সে বিস্ময় সুখে দুঃখে গার্জ উঠি কয়_ 
জয়, জয়, জয়।' 


তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যবধান; 
উধর্ত হতে তাই নামে গান। 


৬২৮ রবশক্দু-রচনাবশী ২ 


চিরাবরহের নীল পন্রখানি-'পরে 
তাই লিপি লেখা হয় আঁ্নর অক্ষরে। 
বক্ষে তারে রাখ, 
শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাক; 
বাকাগুলি 
পৃষ্পদলে রেখে দাও তৃলি-- 
মধৃবিল্দু হয়ে থাকে নিভৃত গোপনে : 
পদ্মের রেণ্র মাঝে গন্ধের স্বপনে 
বন্দী কর তারে; 
তরুণীর প্রেমাবস্ট আঁখির ঘাঁনষ্ঠ অন্ধকারে 
রাখ তারে ভার: 
সম্ধূর কল্লোলে মিল, নারিকেল-পল্লবে মমীর, 
সে বাণ ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে ; 
মধ্যাহে শোন সে বাণ অরণ্যের নিজন নির্ঝরে। 


বিরাহণী, সে লাপর যে উত্তর লাখতে উন্মনা 
আজো তাহা সাষ্গা হইল না। 
বৃগে যুগে বারংবার 'লিখে 'লিখে 
বারংবার মুছে ফেল; তাই 'দিকে দিকে 
সে ছিত্র কথার চিহ প্জ হয়ে থাকে; 
অবশেষে একদিন জবলজ্জটা ভশষণ বৈশাখে 
উন্মত্ত ধূলির ঘার্ণপাকে 
সব দাও ফেলে 


অবহেলে, 
আত্মাবপ্রোহের অসল্তোষে। 
তার পরে আরবার বসে বসে 

নতন আগ্রহে লেখ নতন ভাষায়। 
যুগযৃগাল্তর চলে যায়। 


কত শিল্পী, কত কাব তোমার সে 'লাঁপর লিখনে 
বসে গেছে একমনে। 
শিখতে চাহছে তব ভাষা, 
বুঝিতে চাহিছে তব অল্তরের আশা। 
তোমার মনের কথা আমারি মনের কথা টানে, 
চাও মোর পানে। 
চঁকত ইঞ্গিত তব, বঙ্গনপ্রান্তের ভাঁপাখানি 
আঙ্কত কর্‌ক মোর বাণণ। 
শরতে 'দগল্ততলে 
ছলছলে 
তোমার বে অশ্রুর আভাস, 
আমার সংগগীতে তারি পড়ুক নিশ্যাস। 


পূরবী ৬২৯ 


স্পর্শে তারি কভু হাসি কভু অশ্রুজলে 
উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষার বক্ষতলে 
ওঠে যে ক্রন্দন, 
মোর ছন্দে চিরাদন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন । 
স্বর্গ হতে মিলনের সুধা 
মর্তোর বিচ্ছেদ-পানে সংগোপনে রেখেছ বসধা ; 
তাঁর লাগি 'নিত্যক্ষুধা, 
বিরাহুণী আয়, 
মোর সুরে হোক জবালাময়ী। 


হারুনা-মারু জাহাজ 
9 অক্টোবর ১৯২৪ 


ক্ষাণকা 


খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল ষবানকা-_ 

খুজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কাঁণকা। 

কবে সে যে এসোছল আমার হৃদয়ে বৃগান্তরে, 

গোধূলিবেলার পাল্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে, 
লয়ে তার ভীরু দীপাশখা। 

দিগন্তের কোন্‌ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা । 


ভেবেছিন গোছ ভুলে; ভেবোছনু পদচিহ্ুগুলি 
পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী আবশ্বাসী ধূলি। 
আজ দোঁখ সোঁদনের সেই ক্ষীণ পদধাম তার 
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে আর্ধকার ; 
স্বগ্নে অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢোষ্ট তুলি। 


বিরহের দৃতশ এসে তার সে স্তিমিত দীপথখান 
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল জআনি। 


৬৩০ 


রবাল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একাঁট আঘাতে 

মৃহূর্ত বাজিয়াছিল; তার পরে শব্দহীন রাতে 
বেদনাপদ্মের বীণাপাণ 

সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে-যাওয়া বাণণী। 


সোঁদন ঢেকেছে তারে ক এক ছায়ার সংকোচন, 

নিজের অধৈর্য দিয়ে পারে নি তা করতে মোচন। 

তার সেই ব্রস্ত আঁখ সুনাবড় 'তাঁমরের তলে 

যে রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে 
মনে মনে কার যে লস্ঠন। 

চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগনন্ঠন। 


হে আত্মীবস্মৃত, যাঁদ দ্রুত তুমি না যেতে চমকি, 
বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমাঁক, 
তা হলে পাঁড়ত ধরা রোমাণ্িত নিঃশব্দ নিশায় 
দৃকজনের জীবনের ছিল যা চরম আভিগ্রায়। 

তা হলে পরম লগ্নে সখা, 
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোক 


হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সম্ধান-- 

বণ্চিত মুহূততখানি পড়ে আছে. সেই তব দান। 

অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি, বুঝিতে না পারি, 

চিহ কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি। 
ছিন্ন ফুল, এ কমছে ভান। 

কথা ছিল শুধাবার, সময় হল যে অবসান। 


গেল না ছায়ার বাধা; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে 

স্বগ্নের চণ্চল মূর্ত জাগায় আমার দীপ্ত চোখে 

সংশয়-মোহের নেশা-সে মৃর্তি ফিরছে কাছে কাছে 

আলোতে আঁধারে মেশা, তবু সে অনন্ত দূরে আছে 
মায়াচ্ছলম লোকে । 

অচেনার মরাঁচকা আকুলিছে ক্ষাণকার শোকে। 


খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল ববানকা। 

খজিব তারার মাঝে চণ্টলের মালার মণিকা। 

খজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে 
শ্রাবণের সারাহ থকা ; 

আশ্বনে গোধূলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী-পরে 

যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদশস্ত 'টিকা। 


হারুনা-আরু জাহাজ 
৬ অভ্টোবর 


১৯২৪ 


পূরষণ ৬৩১ 
খেলা 


সম্ধ্যাবেলায় এ কোন খেলায় করলে নিমল্মণ 
ওগো খেলার সাথী । 
হঠাৎ কেন চমকে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ 
রঙিন শিখার বাতি। 
কোন সে ভোরের রঙের খেয়াল কোন্‌ আলোতে ঢেকে 
সমস্ত দিন বুকের তলায় লুকিয়ে দিলে রেখে, 
অরুণ-আভাস ছানিয়ে নিয়ে পম্মবনের থেকে 
রাঙিয়ে দিলে রাত 2 
উদয়-ছাঁব শেষ হবে 'ক অস্ত-সোনায় এ'কে 
জালিয়ে সাঁঝের বাতি। 


লুকোচুরির ছলে ” 

বনের পারে আবার তারে কোথায় পেলে খজ 
শুকনো পাতার তলে। 

যে সর তুমি শাখয়েছিলে বসে আমার পাশে 

সকালবেলায় বটের তলায় শাশির-ভেজা ঘাসে, 

সে আজ ওঠে হঠাৎ বেজে বুকের দীর্ঘশ্বাস, 
উচ্ছল চোখের জলে_ 

কাঁপত যে সর ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত বাতাসে 
শুকনো পাতার তলে। 


মোর প্রভাতের খেলার সাথণ আনত ভরে সাজি 
সোনার চাঁপাফুলে। 
অন্ধকারে গন্ধ তার ওই যে আসে আজ 
এ 'কি পথের ভূলে । 
বকুলবাঁথর তলে তলে আজ কি নতুন বেশে 
সেই খেলাতেই ডাকতে এল আবার ফিরে এসে । 
সেই সাজি তার দর্খিন হাতে, তেমনি আকুল কেশে 
চাঁপার গৃচ্ছ দূলে। 
সেই অজানা হতে আসে এই অজানার দেশে 
এ কি পথের ভুলে। 


আমার কাছে কণ চাও তুমি ওগো খেলার গৃরু, 
কেমন খেলার ধারা । 1” 

চাও কি তুমি যেমন করে হল দিনের শুরু, 
তেমনি হবে সারা। 


৬৩৭ 


রবশল্দ্-রচনাবলশী ২ 


সোঁদন ভোরে দেখোছিলাম প্রথম জেগে উঠে 

নিরুদ্দেশের পাগল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে, 

কাজ-ভোলা সব খ্যাপার দলে তেমাঁন আবার জুটে 
করবে দিশেহারা । 

স্বপন-মৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পছনে তার ছদটে 
তেমনি হব সারা। 


বাধা পথের বাঁধন মেনে চলাতি কাজের ম্লোতে 
চলতে দেবে নাকো ? 

সম্ধ্যাবেলায় জোনাক-জবালা বনের আঁধার হতে 
তাই কি আমায় ডাক। 

সকল চিন্তা উধাও করে অকারণের টানে 

অবুঝ ব্যথার চণ্চলতা জাগিয়ে দিয়ে প্রাণে, 

থর্‌্থারয়ে কাঁপয়ে বাতাস ছুটির গানে গানে 
দাঁড়য়ে কোথায় থাক। 

না জেনে পথ পড়ব তোমার বৃকেরই মাঝখানে, 
তাই আমারে ডাক। 


জানি জানি, তুমি আমার চাও না পুজার মালা 
ওগো খেলার সাথা। 

এই জনহান অষ্গনেতে গম্ধপ্রদীপ জবালা, 
নয় আরাতর বাতি। 

তোমার খেলায় আমার খেলা মিলয়ে দেব তবে 

নিশীথনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোংসবে, 

তোমার বাঁণার ধ্যনির সাথে আমার বাঁশির রবে 
পূর্ণ হবে রাতি। 

তোমার আলোয় আমার আলো 'মালয়ে খেলা হবে. 
নয় আরাতির বাঁত। 


হরংনা-মার, জাহাজ 
৭ অক্টোবর ১৯১২৪ 


অপাঁরচিতা 


পথ বাক আর নাই তো আমার, চলে এলাম একা, 


তোমার সাথে কই হল গো দেখা। 


কুয়াশাতে ঘন আকাশ, “্লান শশতের ক্ষণে 

ফুল-ঝরাবার বাতাস বেড়ায় কাঁপন-লাগা বনে। 
সকল শেষের শিউলটি যেই ধুলায় হবে ধূলি, 
সাঞ্গানীহাঁন পাঁখ যখন গান যাবে তার তুলি, 


হয়তো তুমি আপন মনে আসবে সোনার রথে 
শনকলো পাতা ঝরা ফুলের পথে। 


পরব | ৬০৩ 


পুলক লেগেছিল মনে পথের নূতন বাঁকে 

হঠাং সোঁদন কোন মধ্রের ডাকে । 
দরের থেকে ক্ষণে ক্ষণে রঙের আভাস এসে 
গাগন-কোণে চমক হেনে গেছে কোথায় ভেসে: 
মনের ভুলে ভেবেছিলাম তুমিই বাঁঝ এলে 
গান্ধরাজের গন্ধে তোমার গোপন মায়া মেলে । 

হয়তো তুমি এসেছিলে, বায় 'নি আড়ালখানা, 
চোখের দেখায় হয় নি প্রাণের জানা । 


হয়তো সোদন তোমার আঁখির ঘন 'তামর ব্যেপে 
অশ্রুজলের আবেশ গেছে কেপে। 
হয়তো আমায় দেখেছিলে বাঁকিয়ে বাঁকা ভুরু. 
ব্ষ তোমার করেছিল ক্ষণেক দুরু দুরু: 
সোঁদন হতে স্বন তোমার ভোরের আধো-ঘুমে 
রাঙয়েছল হয়তো ব্যথার রন্তিম কুঙ্কুমে : 
আধেক-চাওয়ায় ভুলে-যাওয়ায় হয়েছে জাল বোনা, 
তোমায় আমায় হয় নি জানাশোনা ৷ 


তোমার পথের ধারে ধারে তাই এবারের মতো 
রেখে গেলাম গান গাঁথিলাম যত । 

মনের মাঝে বাজল যোঁদন দূর চরণের ধ্বনি 

সোঁদন আমি গেয়েছিলাম তোমার আগমনী ; 

দাখন বাতাস ফেলেছে *বাস রাতের আকাশ ঘোর 

সেদিন আমি গেয়োছি গান তোমার বিরহেরই : 
ভোরের বেলায় অশ্রুভরা অধীর আঁভমান 

ভৈরবীতে জাগিয়োছলদ গান। 


এ গানগৃলি তোমার বলে চিনবে কখনো কি। 
ক্ষতি কণ তায়. নাই চিনিলে সখাী। 
তবু তোমায় গাইতে হবে. নাই তাহে সংশয়, 
তোমার কণ্ঠে বাজবে তখন আমার পরিচয় : 
যারে তুমি বাসবে ভালো, আমার গানের সুরে 
বরণ করে নিতে হবে সেই তব বন্ধুরে । 
রোদন খুজে ফিরবে তোমার প্রাণের বেদনখা নি, 
আমার গানে মিলবে জছার বাণশী। 


তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভরবে আঙ্টের বোলে, 
তখন আমি কোথায় যাব চলে । 
বকুলবশীথর ছায়াখাঁন মধুর মর্হাভয়া 


৬৩৪ রবীন্দ্র-রচনাবজণী ২ 


হয়তো সোঁদন বক্ষে তোমার মিলন-মালা গাঁথা, 
হয়তো সোঁদন ব্যর্থ আশায় সিস্ত চোখের পাতা; 
সোঁদন আমি আসব না তো নিয়ে আমার দান, 
তোমার লাগি রেখে গেলেম গান। 


আল্ডেস জাহাজ 
১৮ অক্লোবর ১৯২৪ 


আন মনা 


৮ 


আনমনা গো. আনমনা, 
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখাঁন আনব না। 
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে। 
তোমারো মন জানব না, 
আনূমনা গো আনমনা । 
লগ্ন যাঁদ হয় অনুকূল মৌন মধুর সাঁঝে 
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাকে, 
দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্বনা 
আনমনা গো আনমনা । 


জনশ্‌ন্য তটের পানে ফিরবে হাঁসের দল: 
স্বচ্ছ নদীর জল 
আকাশ-পানে রইবে পেতে কান, 
বুকের তলে শুনবে বলে গ্রহতারার গান; 
কুলায়-ফেরা পাখি 
নল আকাশের 'বিরামখানি রাখবে ডানায় ঢাঁক : 
বেণুশাখার অন্তরালে অস্তপারের রাবি 
আঁকবে মেঘে মুছবে আবার শেষ-বিদায়ের ছাবি; 
স্তব্ধ হবে 'দিনের বেলার ক্ষুব্ধ হাওয়ার দোলা, 
তখন তোমার মন যাঁদ রয় খোলা-_ 
তখন সম্ধ্যাতারা 
পায় যাঁদ তার সাড়া 
তোমার উদার আঁখিতারার পারে ; 
কনকচাঁপার গন্ধ-ছেয়ি বনের অম্ধকারে 
মেলিয়ে ছায়া এলিয়ে থাকে শয়ে : 
ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে 
মন্দ মদদল তানে, 
'বিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্বুানীরব রাতে 
অন্ধকারের জপের মালায় একট্রানা সুর গাঁথে। 


পৃরবা ৬৩৫ 


একলা তোমার 'বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে 
প্রান্তে বসে একমনে 

একে যাব আমার গানের আলপনা 
আনমনা গো আন্মনা। 


আল্ডেস জাহাজ 
১৮ অক্বোবর ১৯২৪ 


1বস্মরণ 


মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল? 
সে ফুল যাঁদ শুকিয়ে গিয়ে থাকে 
তবে তারে সাজিয়ে রাখাই ভুল, 

মিথ্যে কেন কাঁদিয়ে রাখ তাকে। 
ধুলায় তারি শান্তি, তারি গাত. 
এই সমাদর কোরো তাহার প্রাত 
সময় যখন গেছে, তখন তারে 

ভুলো একেবারে। 


মাঘের শেষে নাগকেশরের ফুলে 
আকাশে বয় মন-হারানো হাওয়া; 
বনের বক্ষ উঠেছে আজ দুলে, 
চামেলি ওই কার যেন পথ-চাওয়া। 
ছায়ায় ছায়ায় কাদের কানাকানি, 
চোখে চোখে নীরব জানাজানি, 
এ উৎসবে শুকনো ফুলের লাজ 
ঘুচিয়ে দিয়ো আজ। 


যাঁদ বা তার ফ্যারয়ে থাকে বেলা, 
মনে জেনো দুঃখ তাহে নাই: 
করোছল ক্ষণকালের খেলা, 
পেয়োছল ক্ষণকালের ঠাই। 
অলকে সে কানের কাছে দুল 
বলেছিল নীরব কথাগুলি, 
গন্ধ তাহার 'ফিরেছে পথ ভুলে 
তোমার এলোচুলে। 


সেই মাধুরী আজ কি হবে ফাঁক্‌॥ 
লুকিয়ে সে ক রয় নি কোনোগ্ানে। 

কাঁহন তার থাকবে না আর বাঁক 
কোনো স্বণ্নে। কোনো গঞ্ধে গানে? 


৬৩৬ 


রবীল্দু-রচনাবলশ ২ 


আরেক 'দিনের বনচ্ছায়ায় 'লিখা 

রবে না কি তাহার মরশচিকা। 
অশ্রুতে তার আভাস 'দবে না কি 
আরেক 'দিনের আঁখি। 


না-হয় তাও লুস্ত যাঁদই হয়, 
তার লাগ শোক, সেও তো সেই পথে। 
এ জগতে সদাই ঘটে ক্ষয়, 
ক্ষতি তবু হয় না কোনোমতে । 
এ ধরণণ যায় যাঁদ বা ভূঁলি-_ 
সেই ধূলারই বিস্মরণের কোলে 


নতুন কুস*ম দোলে। 


১৯ অক্টোবর ১৯২৪ 


আশা 


মস্ত যে-সব কাণ্ড করি, শন্ত তেমন নয়; 
জগং-হিতের তরে ফিরি বিশ্বজগত্ময় । 

সঙ্গীর ভিড় বেড়ে চলে: অনেক লেখাপড়া, 
অনেক ভাষায় বকাবাক, অনেক ভাঙাগড়া। 

কমে ক্রমে জাল গেথে যায়, খি+ঠের পরে শি, 
মহল-পরে মহল ওঠে, ই'টের 'পরে ইট । 
কশীর্তরে কেউ ভালো বলে. মন্দ বলে কেহ, 
বিশ্বাসে কেউ কাছে আসে, কেউ করে সন্দেহ । 
মোটের 'পরে একটা কিছু হয়ে ওঠেই ওঠে। 


কিন্তু যে-সব ছোটো আশা করুণ আতিশয়, 

সহজ বটে শুনতে লাগে, মোটেই সহজ নয়। 
একট,কু সুখ গানের স্মরে ফুলের গন্ধে মেশা, 
গাছের-ছায়ায়-স্বন-দেখা অবকাশের নেশা, 

মনে ভাবি চাইলে পাব; যখন তারে চাহি, 

তখন দেখ চণ্চলা সে কোনোখানেই নাহি । 

অরু্প অকুল বাষ্পমাঝে বিধি কোমর বেধে 
আকাশটারে কাঁপিয়ে ধখন সম্টি দিলেন ফেদে, 
আদাষগের খাটুনিতে পাহাড় হল উচ্চ, 
লক্ষষগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গচ্ছ। 


পূরবী ৬৩০৭ 


বহাদন মনে ছিল আশা 
ধরণশর এক কোণে 
রাহব আপন মনে; 
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা 
৭“ আশা। 
গাছটির "স্নিগ্ধ ছায়া, নদশটির ধারা, 
ঘরে-আনা গোধূলিতে সম্ধ্যাটর তারা, 
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে, 
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে। 
তাহারে জড়ায়ে 'ঘরে 
ভরিয়া তুলিব ধীরে 
জীবনের কাঁদনের কাঁদা আর হাসা। 
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা 


করোছনু আশা। 


বহাদন মনে ছিল আশা 
অন্তরের ধ্যানখানি 
লাঁভবে সম্পূর্ণ বাণণী: 
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা 
করোছনু আশা। 
মেঘে মেঘে একে যায় অস্তগামী রাঁব 
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি, 
আপন স্বপনলোক আলোকে ছায়ায় 
রঙে রসে রাচ 'দিব তেমনি মায়ায়। 
তহারে জড়ায়ে ঘরে 
ভারয়া তৃলিব ধীরে 
জশবনের কাঁদনের কাঁদা আর হাসা: 
ধন নয়, মান নয়, ধেয়ানের ভাষা 


করোছনু আশা। 


বহ্বাদন মনে ছিল আশা 
প্রাণের গভীর ক্ষুধা 
পাবে তার শেষ সুধা; 
ধন নয়. মান নয়, কিছু ভালোবাসা 
করোছিন্‌ আশা । 
হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা, 
অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা, 
দরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা। 
কাছে এলে দূই চোখে কথা-ভরা আজ। 


৬৩৮ রবাীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


তাহারে জড়ায়ে ঘিরে 
ভরিয়া তুলিব ধারে 
জীবনের কাঁদনের কাঁদা আর হাসা। 
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা 
করোছনু আশা । 


আল্ডেস জাহাজ 
১৯ অক্লোবর ১৯২৪ 


বাতাস 


গোলাপ বলে. ওগো বাতাস, প্রলাপ তোমার বুঝতে কে বা পারে, 
কেন এসে ঘা দিলে মোর দ্বারে। 

বাতাস বলে. ওগো গোলাপ, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ. 
আম জান কাহার পরশ খোঁজ : 

সেই প্রভাতের আলো এল. আমি কেবল ভাঙিয়ে দিলাম ঘুম 


হে মোর কুপহম। 


পাখি বলে. ওগো বাতাস, কী তুমি চাও বুঝিয়ে বলো মোরে. 
কুলায় আমার দুলাও কেন ভেরে। 
বাতাস বলে. ওগো পাঁখ, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ. 
আমি জান তুমি কারে খোঁজ : 
সেই আকাশে জাগল আলো, আমি কেবল 'দিনু তোমায় আন 
সীমাহশীনের বাণী। 


নদী বলে, ওগো বাতাস, বুঝতে নারি কী যে তোমার কথা. 
কিসের লাগি এতই চণ্চলতা । 
বাতাস বলে, ওগো নদী, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ, 
জানি তোমার বিলয় যেথা খোঁজ: 
সেই সাগরের ছন্দ আম এনে দিলাম তোমার বৃকের কাছে, 
তোমার ঢেউয়ের নাচে। 


অরণ্য কয়, ওগো বাতাস, নাহি জানি বাঁঝ কি নাই বুঝি, 
তোমার ভাষায় কাহার চরণ পূজি। 
বাতাস বলে, হে অরণ্য, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ, 
আমি জানি কাহার মিলন খোঁজ; 
সেই বসল্ত এল পথে, আমি কেবল সুর জাগাতে পারি 
তাহার পর্শতারই। 


পূরবী ৬৩১৯ 


শুধায় সবে, ওগো বাতাস, তবে তোমার আপন কথা কাঁষে 
বলো মোদের, কা চাও তুমি নিজে। 
বাতাস বলে, আমি পাঁথক, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ, 
আম বুঝ তোমরা কারে খোঁজ-_ 
আমি শুধু যাই চলে আর সেই অজানার আভাস কাঁর দান, 
আমার শুধু গান। 


গিলসবন বল্দর। আল্ডেস জাহাজ 
২০ অক্টোবর ১৯২৪ 


স্বন 


তোমায় আমি দেখ নাকো, শুধু তোমার স্বপন দোঁখি, 
তুমি আমায় বারে বারে শুধাও, “ওগো সত্য সে কি। 
ক জানি গো. হয়তো বাক 
তোমার মাঝে কেবল খংজি 
এই জনমের রূপের তলে আর-জনমের ভাবের স্মৃতি । 
হয়তো হেরি তোমার চোখে 
আঁদযুগের ইন্দ্রলোকে 
[শিশু চাঁদের পথ-ভোলানো পারিজাতের ছায়াবীথি। 
এই কৃলেতে ডাকি যখন সাড়া যে দাও সেই ওপারে, 
পরশ তোমার ছাঁড়য়ে কায়া বাজে মায়ার বীণার তারে। 
হয়তো তোমার স্বপন, আমার আপন মনের মন্ততাই। 


আ'ম বাল স্ব*ন যাহা তার চেয়ে দি সত্য আছে। 
যে তুমি মোর দূরের মানুষ সেই তুমি মোর কাছের কাছে। 
সেই তুমি আর নও তো বাঁধন, 

স্বগনরূপে ম্যান্তসাধন, 

ফুলের সাথে তারার সাথে তোমার সাথে সেথায় মেলা । 
নিত্কালের 'বিদোশনা, 
তোমায় চিনি, নাই বা চিনি, 

তোমার লালায় ঢেউ তুলে যায় কভু সোহাঙ্গ, কু হেলা । 

চিত্তে তোমার মার্তি নিয়ে ভাব-সাগরের খেয়ায় চাঁড়। 

বিধির মনের কল্পনারে আপন মনে নতুন গাঁড়। 
আমার কাছে সত্য তাই, 

মন-ভরানো পাওয়ায় ভরা বাইরে-পাওয়ার ব্যর্থতাই। 


আপান তুমি দেখেছ 'কি আপন-সাঝে সত্য কী যে। 
দিতে যদ চাও তা কারে, দিতে কি তাই পাল নজে। 
তখন তোমার 'নাষড় ফেবেন নিবেদনের জবজবে শিখা । 


রবীন্দ্ু-রচনাবলী ২ 


অমৃত যে হয় 'ন মথন, 

তাই তোমাতে এই অযতন); 
তাই তোমারে ঘিরে আছে ছলন-ছায়ার কুহেলিকা। 
নিত্যকালের আপন তোমায় লুকিয়ে বেড়ায় মিথ্যা সাজে, 
ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়ে শুধু আমার স্বপন-মাঝে। 

আমি জানি সত্য তাই-_ 
মরণ-দঃখে অমর জাগে. অমৃতেরই তত্ব তাই। 


পু্পমালার গ্রান্থিখানা অনাদরে পড়ুক ছি'ড়ে, 
ফুরাক বেলা, জীর্ণ খেলা হারাক হেলাফেলার 'ভড়ে। 
ছল করে যা পিছু ডাকে 
পিছন ফিরে চাস নে তাকে, 
ডাকে না ষে যাবার বেলায় যাস নে তাহার পিছে 'পিছে। 
যাওয়া-আসা-পথের ধূলায় 
চপল পায়ের চিহগুলায় 
গণে গণে আপন মনে কাটাস নে দিন মিছে 'মিছে। 
কী হবে তোর বোঝাই করে বার্থ দিনের আবর্জনা; 
স্ব*ন শুধুই মর্তেয অমর, আর সকলই 'বিড়ম্বনা। 
নিত্য প্রাণের সত্য তাই, 
প্রাণ দিয়ে তুই রচিস যারে, অসশম পথের পথ্য তাই। 


িলসবন বন্দর। আন্ডেস জাহাক্র 
২০ অক্টোবর ১৯২৪ 


সমন্দ্র 


হে সমুদ্র, স্তথ্ধাচত্তে শুনোছিনু গর্জন তোমার 
রান্নিবেলা; মনে হল গাড় নীল নিঃসীম নিদ্রার 
স্ব*ন ওঠে কে*দে কে'দে। নাই, নাই তোমার সান্ত্বনা ; 
যুগ-যৃগান্তর ধার নিরন্তর সৃদ্টির যন্ত্রণা 
তোমার রহস্য-গর্ভে 'ছন্ন কার কৃ আবরণ 
প্রকাশ সন্ধান করে। কত মহাদ্বীপ মহাবন 

এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে 
দেখা দিয়ে কিছুকাল, ডুবে গেছে নেপথ্যের পানে 
নিঃশব্দ গভীরে । হারানো সে চিহহারা যুগগনলি 
মৃর্তিহান ব্যর্থতায় নিত্য অন্ধ আন্দোলন তুলি 
হানিছে তরঙ্গ তব। সব রুপ সব নৃত্য তার 
ফেনিল তোমার নীলে লন দিছে একাকার। 
স্থলে তুমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছ আবর্জন, 
জলে তব এক গান, অবান্তের আসম্থর গজন। 


পুরবা : ৬৪৯ 


হে সমর, একা আমি মধ্যরাতে নিদ্রাহীন চোখে 
কল্লোল-মরূর মধ্যে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ উধ্বলোকে 
চাহলাম; শুনিলাম নক্ষত্রের রল্ধে রল্মে বাজে 
আকাশের বিপুল ক্রন্দন; দেখলাম শন্যমাঝে 
আঁধারের আলোক-ব্যগ্রতা। কত শত মন্বন্তরে 

কত জ্যোতিল্লোক গ্‌় বাঁহময় বেদনার ভরে 
অস্ফুটের আচ্ছাদন দীর্ণ করি তাক্ষ1 রাশমঘাতে 
কালের বক্ষের মাঝে পেল স্থান প্রোজ্জবল প্রভাতে 
প্রকাশ-উৎসব 'দিনে। ষুগসন্ধ্যা কবে এল তার, 
ডুবে গেল অলক্ষ্যে অতলে । রূপ-নিঃস্ব হাহাকার 
অদৃশ্য বৃভুক্ষু ভিক্ষু ফিরিছে 'বশ্বের তারে তরে, 
ধুলায় ধূলায় তার আঘাত লাগিছে 'ফরে 'ফিরে। 
[ছল যা প্রদীপ্তর্পে নানা ছন্দে 'বাচন্র চণ্চল 
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শূন্যতল । 


৩ 


হে সমদুদ্রু, চাহলাম আপন গহন চিত্তপানে; 

কোথায় সঞ্চয় তার, অন্ত তার কোথায় কে জানে। 
ওই শোনো সংখ্যাহণন সংজ্ঞাহীন অজানা ক্রন্দন 
অমূর্ত আঁধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন 
বক্ষতলে। এক কালে ছিল রূপ, ছিল বুঝি ভাষা; 
বশ্বগণীতি-নির্ঝরের তরে তীরে বাঁঝ কত বাসা 
বেধেছিল কোন্‌ জন্মে- দুঃখে সুখে নানা বর্ণে রাঙ 
তাহাদের রঙ্গামণ্ট হঠাৎ পাঁড়ল কবে ভাঙি 

অতৃপ্ত আশার ধৃলিস্তূপে। আকার হারাল তারা, 
আবাস তাদের নাহ। খ্যাঁতহারা সেই স্মাঁতহারা 
সৃম্টছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলাঘরে 

কোণে কোণে ঘোরে শুধু মূর্তি-তরে, আশ্রয়ের তরে। 
রাগে অনুরাগে যারা বিচিত্র আছিল কত রূপে, 

আজ শূন্য দীর্ঘ*বাস আঁধারে ফিরিছে চুপে চুপে। 


আল্ডেস জাহাজ 
২১ অক্টোবর ১৯২৪ 
মান্ত 

মানত নানা মুর্ত ধার দেখা দিতে আসে নানা জনে-_ 
এক পঙ্ঘা নহে। 

পরিপূর্ণতার স্বধা নানা স্বাদে ভুবনে, ভুবনে 
নানা প্রোতে বছে। 

নই ২৩ 


৬৪২ 


রবশল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


সৃম্টি মোর সৃম্টি-সাথে মেলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া, 
মৃন্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া, 
সেথা আম খেলা-খ্যাপা বালকের মতো লক্ষননীছাড়া 
লক্ষ্যহশীন নঙ্ন নিরদ্দেশ। 
সেথা মোর চির নব, সেথা মোর চিরন্তন শেষ। 


মাঝে মাঝে গানে মোর সৃর আসে. যে সুরে হে গুণী, 
তোমারে চিনায়। 
বেধে দিয়ো নিজ হাতে সেই নিত্য সুরের ফাল্গুনী 
আমার বাণায়। 
তা হলে বুঝিব আমি ধৃঁল কোন্‌ ছন্দে হয় ফুল 
নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্‌ নৃত্যে নিয়ত দোদুল 
বর্ণ বর্ণ খতুর দোলায়। 
তোমারি আপন সূর কোন তালে তোমারে ভোলায় । 


যোদন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের 
সুরের ভঙ্গিতে 
মুল্তর সংগমতীর্৫ঘ পাব আমি আমারি প্রাণের 
আপন সংগীতে । 
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বাঁণার স্পন্দন-_ 
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন. 
ছন্দে তালে ভূলিব আপনা, 
বশ্বগীত-পদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশাল্ত ভাবনা । 


সপ দিব সৃখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ্য যত-কিছু 
তব বীণাতারে-_ 
ধারবে গানের মৃর্তি, একান্তে করিয়া মাথা নিচু 
শুনব তাহারে। 
দেখিব তাদের যেথা ইন্দ্রধনু অকস্মাৎ ফুটে, 
দিগন্তে বনের প্রান্তে উষার উত্তরণ যেথা লুটে, 
বিবাগী ফুলের গন্ধ মধ্যাহে যেথায় যায় ছ্‌টে-_ 
নীড়ে-ধাওয়া পাখির ডানায় 
সায়াহগগন যেথা 'দিবসেরে বিদায় জানায়। 


সোঁদন আমার রন্তে শুনা যাবে 'দিবসরান্ির 
নংত্যের নমপদর। 

নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশযারণর 
আলোকবেণুর। 


পূরবী | ৬৪৩ 


সোদন বিশ্বের তণ মোর অঙ্গে হবে রোমাণ্িত, 
আমার হৃদয় হবে কিংশকের রাস্তমা-লাঞ্ছিত ; 
সেঁদন আমার ম্যান্ত, যবে হবে, হে চিরবাস্িত, 
তোমার লশলায় মোর লশলা-__ 
যোদন তোমার সঙ্গে গতরষ্গে তালে তালে 'মলা। 


আল্ডেস জাহাজ 
২২ অক্টোবর ১৯২৪ 


ঝড় 


অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা, 
বন্ধ বাতাস কিসের গল্ধে ঘোলা। 
মুখ-ধোবার ওই ব্যাপারখানা দাঁড়য়ে আছে সোজা, 
ক্লান্ত চোখের বোঝা । 
দুলছে কাপড় 7%৪-এ 
বিজবাল-পাখার হাওয়ার ঝাপট লেগে । 
গায়ে গায়ে ঘেষে 
জনিসপত্র আছে কায়কেশে। 
িছানাটা কৃপণ-গাঁতকের, 
আনিচ্ছাতে ক্ষপকালের সহায় পাঁথকের। 
ঘরে আছে যে-কটা আসবাব 
নিত্য যতই দোঁখ, ভাব ওদের মুখের ভাব 
নারাজ ভূতাসম. 
পাশেই থাকে মম. 
কোনোমতে করে কেবল কাজ-চলা-গোছ সেবা । 
এমন ঘরে আঠারো দন থাকতে পারে কেবা। 
কম্ট ব'লে একটা দানব ছোট্রো খাঁচায় পুরে 
গনয়ে চলে আমায় কত দরে। 
নীল আকাশে নীল সাগরে অসীম আছে বসে, 
কী জানি কোন্‌ দোষে 
ঠেলেঠুলে চেপেচুপে মোরে 
সেখান হতে করেছে একঘরে । 


হেনকালে ক্ষত্রু দুখের ক্ষুদ্র ফাটল বেয়ে 
কেমন করে এল হঠাৎ ধেয়ে 
1বশবধারার বক্ষ হতে বিপুল দুখের প্রব্প বন্যাধারা; 
এক নিমেষে আমারে সে করলে আত্মহারা, 
আনলে আপন বৃহৎ সান্বনান়ে, 
আনলে আপন গর্জনেতে ইন্দ্ুলোকের অন্য়-ঘোষণারে। 
মহাদেবের তপের জটা হতে 
মুক্তিমন্দাকিনী এল কৃল-ডোবানো ল্লোতে; 
বললে আমার চিত্ত ঘিরে 'ঘন্বে 
ভঙ্ম আবার ফিরে পাবে জাঁবন-আঁম্নরে। 


৬৪৪ রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


বললে, আম সূরলোকের অশ্রুজলের দান, 
মর্র পাথর গালয়ে ফেলে ফলাই অমর প্রাণ । 

' মৃত্যুজয়ের ডমরু-রব শোনাই কলস্বরে, 
মহাকালের তাশ্ডবতাল সদাই বাজাই উদ্দাম 'নর্ঝরে। 


স্বপ্নসম টুটে 

এই কেবিনের দেওয়াল গেল ছটে। 
রোগশয্যা মম 

হল উদার কৈলাসেরই শৈলশিখর-সম। 
আমার মনপ্রাণ 

উঠল গেয়ে রূদ্রেরই জয়গান : 


সুশ্তির জাঁড়মাঘোরে 
তীরে থেকে তোরা ওরে 
যে ঝড় সহসা কানে 
বজ্র গন আনে- 


তোরা বলেছিলি তাকে, 

'বাঁধিয়াছ ঘর। 
মিলেছে পাখির ডাকে 

তরুর মর্মর। 
পেয়োছ তৃষ্কার জল, 
ফলেছে ক্ষুধার ফল. 

ভাণ্ডারে হয়েছে ভরা লক্ষন্রীর সন্যয়।' 

ঝড়, বিদ্যুতের ছন্দে 
ডেকে ওঠে মেঘমন্দ্রে 

নিয়, নয়, নয়। 


সমনদ্রে আমার তরণ; 
আসিয়াছি 'ছন্ন করি 
তীরের আশ্রয়। 
ঝড় বম্ধ তাই কানে 
মাঙ্ালোর মল্ আনে 
জয়, জয়, জয়।' 


আম যে সে প্রচণ্ডেয়ে 
করেছি বিম্বাস-_ 
তরণীর পালে সেযেরে 
রুদেরই 'নিশ্বাস। 
বলে সে বক্ষের কাছে, 
আছে আছে, পার আছে, 


প্য়বী ৬৪৫ 


সন্দেহ-বন্ধন ছিপড় লহো পাঁরচয়।' 
বলে ঝড় আবিশ্রান্ত, 
তুমি পান্থ, আম পাল্থ__ 
জয়, জয়, জয়।' 


যায় ছিড়ে, যায় উড়ে 
বলেছিলি মাথা খংড়ে, 

'এ দেখি প্রলয়।, 
ঝড় বলে, “ভয় নাই, 
যাহা দিতে পার, তাই 

রয়, রয়, রয়। 
চলোছি সম্মুখ-পানে 

চাহিব না িছু। 
ভাসিল বন্যার টানে 

ছিল যত-কিছু। 
রাখি যাহা, তাই বোঝা, 
তারে খোওয়া, তারে খোঁজা, 

নিতাই গণনা তারে, তার 'নত্য ক্ষয়। 

ঝড় বলে, 'এ তরঙ্গে 
যাহা ফেলে দাও রঙ্গে 

রয়, রয়, রয়। 


এ মোর যাল্রীর বাঁশি 
ঝঞ্চার উদ্দাম হাঁস 
নিয়ে গাঁথে সুর- 
বলে সে. 'বাসনা অন্ধ, 
নিশ্চল শঙ্খল-বম্ধ 
দুর, দূর, দর । 
সম্মুখের আশা, 
তার মধ্যে ফেদে 'ভাত্ত 
বাঁধস নে বাসা । 
নে তোর মৃদ্গে শিখে 
তরঙ্গের ছন্দটিকে, 
বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চণ্চল 'সিম্ধুর। 
যত লোভ, যত শঙ্কা, 
দাসত্বের জয়ডজ্কা 
দূর, দূর, দর। 


এসো গো ধ্বংসের নাড়া, 


এসো গো দুজর। 
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ঝাপাট মৃত্যুর ডানা 
শূন্যে দিয়ে যাও হানা 
“নয়, নয়, নয়।' 
আবেশের রসে মত্ত 
আরামশয্যায় 
'বিজাঁড়ত যে জড়ত্ব 
মজ্জায় মজ্জায়_ 
কার্পণ্যের বন্ধ দ্বারে, 
সংগ্রহের অন্ধকারে 
যে আত্মসংকোচ নিত্য গুপ্ত হয়ে রয়, 
হানো তারে হে নিঃশঙ্ক, 
ঘোষক তোমার শঙ্খ-_ 
নয়, নয়, নয়।' 


আন্ডেস জাহাজ 
২৪ অক্টোবর ১৯২৪ 


পদধবন 


আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে 
আশঙ্কার পরশনে 
হারণের থরথর হতাীপন্ড যেমন_ 
সেইমতো রাত্রি 'দ্বপ্রহরে 
শয্যা মোর ক্ষণতরে 
সহসা কাঁপিল অকারণ । 
পদধৰনি, কার পদধনি 
শুনিন্‌ তখনি। 
মোর জল্মনক্ষব্রের অদৃশ্য জগতে 
মোর ভাগ্য মোর তরে বার্তা লয়ে ফিরিছে কি পথে। 


পদধহাঁন, কার পদধ্বান। 
অজানার যালরী কে গো। ভয়ে কেপে উঠিল ধরণণী। 
এই 'কি নির্মম সেই যে আপন চরণের তলে 
পদে পদে চিরদিন 
উদাসশন 
পিছনের পথ মৃছে চলে? 
এ ক সেই নিত্যাশিশদ, কিছু নাহি চাহে__ 
নিজের খেলেনা-চর্ণ 
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ 
খেলার প্রবাহে 2 
ভাঙিয়া স্বপ্নের ঘোর, 


ছিপড় মোর 


পৃরবী এ ৬৪৭ 


শয্যার বন্ধনমোহ, এ র্লান্রবেলায় 
মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসান-খেলায়। 


হোক তাই 
ভয় নাই, ভয় নাই, 
এ খেলা খেলোছ বারংবার 
জীবনে আমার । 
জান জান, ভাঙিয়া নৃতন করে তোলা; 
ভুলায়ে পৃবের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা; 


ডাকে মোরে ক্ষণে ক্ষণে কিসের সংকেতে। 
তবে কি হবেই যেতে। 
সব বন্ধ কারব ছেদন ? 
ওগো কোন্‌ বন্ধু তুমি, কোন্‌ সঙ্গী 'দতেছ বেদন 
বচ্ছেদের তীর হতে। 
তরী কি ভাসাব প্রোতে। 
হে বিরহ, 
আমার অন্তরে দাও কাঁহ 
ডাকো মোরে কা খেলা খেলাতে 
আতাঁঙ্কত 'নশখবেলাতে ? 
বারে বারে ?দয়েছ নিঃসঙ্গ কাঁর-_ 
এ শূন্য প্রাণের পান কোন সঙ্গসূধা দিয়ে ভার 
তুলে নেবে মিলন-উৎসবে। 
সূর্যাস্তের পথ 'দিয়ে যবে 
সম্ধ্যাতারা উঠে আসে নক্ষত্রসভায়, 
প্রহর না যেতে যেতে 
কশ সংকেতে 
সব সঙ্গ ফেলে রেখে অস্তপথে ফিনে চলে ষায়। 
সেও ক এমনি 
শোনে পদধবনি। 
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বলে কিছু দিগন্তের অন্তরালে রাহ। 
পদধনি, কার পদধৰনি। 
দিনশেষে 


কম্পিত বক্ষের মাঝে এসে 
কী শব্দে ডাকছে কোন্‌ অজানা রজনা। 


আল্ডেস জাহাজ 
২৪ অক্লোবর ১৯২৪ 


প্রকাশ 


খঃজতে যখন এলাম সোঁদন কোথায় তোমার গোপন অশ্রুজল. 
সে পথ আমায় দাও নি তুমি বলে। 
দেখে এলেম চলে! 
এই ছবি মোর ছিল মনে_ 
নির্জন মন্দিরের কোণে 
দিনের অবসানে 
সন্ধ্যাপ্রদীপ আছে চেয়ে ধ্যানের চোখে সন্ধ্যাতারার পানে। 
নিভৃত ঘর কাহার লাগি 
নিশীথ-রাতে রইল জাগ. 
খুলল না তার চ্বার। 
হে চণ্চলা, তুমি বুঝি 
আপনিও পথ পাও নি খাঁজ, 
তোমার কাছে পে ঘর অন্ধকার! 


জানি তোমার নিকুঞ্জে আজ পলাশ-শাখায় রঙের নেশা লাগে, 
আপন গন্ধে বকুল মাতোয়ারা । 
কাঙাল সুরে দাঁখন বাতাস বনে বনে গুপ্ত ক ধন মাগে, 
বেড়ায় নিদ্রাহারা। 
হায় গো তুমি জাননাযে 
তোমার মনের তাঁর্থমাঝে 
পূজা হয় ন আজও। 
দেবৃতা তোমার বৃভূক্ষিত, মিথ্যা-ভূষায় ক সাজ তৃমি সাজ'। 
হল সুখের শয়ন পাতা, 
কণ্ঠহারের মানিক গাঁথা, 
প্রমোদ-রাতের গান, 
হয় নি কেবল চোখের জলে 
লুটিয়ে মাথা ধুলার তলে 
আপন-ভোলা সকল-শেষের দান। 


ভোলাও যখন, তখন সে কোন মায়ার ঢাকা পড়ে তোমার 'পরে; 
ভুলবে যখন, তখন প্রকাশ পাবে-_ 


পূরবী ৬৪৯ 


উষার মতো অমল হাসি জাগবে তোমার আঁখর নীলাম্বরে 
গাভপর অনুভাবে। 
ভোগ সে নহে, নয় বাসনা, 
নয় আপনার উপাসনা, 
নয়কো আঁভমান; 
সরল প্রেমের সহজ প্রকাশ, বাইরে যে তার নাই রে পারমাণ। 
আপন প্রাণের চরম কথা 
বুঝবে যখন, চণ্লতা 
তখন হবে চুপ। 
তখন দহঃখসাগর-তঁরে 
লক্ষী উঠে আসবে ধশরে 
রূপের কোলে পরম অপরূপ । 


আন্ডেস জাহাজ 
২৬ অক্টোবর ১৯২৪ 


শৈষ 


হে অশেষ, তব হাতে শেষ 
ধরে কী অপূর্ব বেশ, 
কশ মাহমা। 
জ্যোতিহর্ঁন সীমা 
মৃত্যুর আগ্নতে জলি 
যায় গল, 
গড়ে তোলে অসীমের অলংকার 
হয় সে অমৃতপান্ত, সীমার ফুরালে অহংকার। 
শেষের দীপাল রান্লে, হে অশেষ, 
অমা-অন্ধকার-রন্ে দেখা যায় তোমার উদ্দেশ। 


ভোরের বাতাসে 
শেফাল ঝাঁরয়া পড়ে ঘাসে, 
তারাহারা রান্নির বীণার 
চরম ঝবংকার। 
যাঁমনীর তন্দ্রাহীন দীর্ঘ পথ ঘ্বার 
প্রভাত-আকাশে চন্দ্র, করুণ মাধুরী 
শেষ করে যায় তার, 
উদয়সূর্ষের পানে শান্ত নমস্কার। 
যখন কর্মের দিন 
গোষ্ঠে্চলা ধেনুসম সন্ধ্যার সমণীরে 


চলে ধীরে আঁধারের তীরে- 
তখন সোনার পান ছতে 

ক অজন্র শ্রোতে 
ব২।২৩ক 
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হে অশেষ, তোমার অঙ্গনে 
ভারমুস্ত তার সাথে ক্ষণে ক্ষণে 
খেলায়ে রঙের খেলা, 
ভাসায়ে আলোর ভেলা, 
[বচন কারয়া তোল তার শেষ বেলা । 


ক্লান্ত আম তার লাগি, অন্তর তাঁষত-- 
বধূ যথা গোধূঁলিতে শেষ ঘট ভরে 
বেণুচ্ছায়াঘন পথে অন্ধকারে ফিরে যায় ঘরে, 
তোমার মাধুরী হতে 
সৃধাস্রোতে 
ভরে নিতে চায় তার 'দনান্তের গান। 
হে ভাঁষণ, তব স্পর্শঘাত 
অকস্মাৎ 
মোর গ্‌ঢ় চিত্ত হতে কবে 
চরম বেদনা-উৎস মস্ত কার আগনমহোংসবে 
অপূর্ণের যত দুঃখ. যত অসম্মান 
উচ্ছৰাঁসিত রুদ্র হাস্যে করি দিবে শেষ দীপ্যমান। 
আন্ডেস জাহাজ 


২৯ অক্বৌোবর ১৯২৪ 
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দোপর 


দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে 
কোন- শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে। 
তাই তো আমি চিরজনম একলা থাক, 
সকল বাঁধন টুটল আমার, একটি কেবল রইল বাঁকি-_ 
সেই তো তোমার ডাকার বাঁধন, অলথ ডোরে 
দনে দিনে বাঁধল মোরে। 


দোসর ওগো, দোসর আমার, সে ডাক তব 
কত ভাষায় কয় যে থা নব নব। 


পূরবী ৬৫১ 


চমকে উঠে ছুটি যে তই বাতায়নে, 
সকল কাজে বাধা পড়ে, বসে থাকি আপন মনে_ 
পারের পাঁখ আকাশে ধায় উধাও গানে 
চেয়ে থাক তাহার পানে। 


দোসর আমার, দোসর ওগো, যে বাতাসে 
বসন্ত তার পুলক জাগায় ঘাসে ঘাসে. 
ফুল-ফোটানো তোমার 'লাপ সেই কি আনে। 
গুঞ্জরিয়া মর্মীরয়া কী বলে যায় কানে কানে, 
কে যেন তা বোঝে আমার বক্ষতলে, 
ভাসে নয়ন অশ্রুজলে। 


দোসর ওগো, দোসর আমার, কোন সদরে 

ঘরছাড়া মোর ভাব্‌না-বাউল বেড়ায় ঘুরে। 
তারে খন শুধাই, সে তো কয় না কথা, 

নিয়ে আসে স্তব্ধ গভীর নীলাম্বরের নশরবতা। 
একতারা তার বাজায় কভু গুন্গানয়ে, 
রাত কেটে যায় তাই শুনিয়ে । 


দোসর ওগো, দোসর আমার, উঠল হাওয়া__ 
এবার তবে হোক আমাদের তর বাওয়া। 
দনে দিনে পূর্ণ হল ব্যথার বোঝা. 
তাঁরে তীরে ভাঙন লাগে, 'মিধ্যে কিসের বাসা খোঁজা। 
একে একে সকল রাশ গেছে খুলে. 
ভাসিয়ে এবার দাও অকুলে। 


দোসর ওগো, দোসর আমার, দাও-না দেখা-_ 
সময় হল একার সাথে মিল্ক একা । 
নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায় 
অনেক 'দিনের দরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়। 
তোমায় আমায় নতুন পালা হোক-না এবার 
হাতে হাতে দেবার নেবার। 


আল্ডেস জাহাজ 
২৮ অক্লোবর ১৯২৪ 


পারের ঘাটা পাঠাল তরণ ছায়ার পাল তুলে, 
আজ আমার প্রাণের উপকূলে 
মনের মাঝে কে কয় ফিরে ফিরে-_ 
বাঁশির সুরে ভায়া দাও গোধৃঁলি-আলোটিরে। 
সাঁঝের হাওয়া, করুণ হোক দিনের জবসানে 
পাঁড় দেবার গানে। 


৬৫২ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


সময় যাঁদ এসেছে তবে সময় যেন পাই, 
নিভৃত খনে আপন মনে গাই। 
আভাস যত বেড়ায় ঘরে মনে 
অশ্রুঘন কৃহেলিকায় ল্‌কায় কোণে কোণে-_ 
আজিকে তারা পড়ুক ধরা, মিলুক পৃরবীতে 
একাঁট সংগশতে। 


সন্ধ্যা মম, কোন্‌ কথাটি প্রাণের কথা তব_ 
আমার গানে, বলো, কাঁ আমি কব। 
দনের শেষে যে ফুল পড়ে ঝরে 
অহারি শেষ নিম্বাসে কি বাঁশিটি নেব ভরে। 
অথবা বসে বাঁধিব সৃর যে তারা ওঠে রাতে 
তাহারি মাহমাতে। 


সম্ধ্যা মম, যে পার হতে ভাঁসল মোর তরণ 
গাব কি আজি বিদায়গান ওরই। 
অথবা সেই অদেখা দূর পারে 
প্রাণের চিরদিনের আশা পাঠাব অজানারে 2 
বালব ষত হারানো বাণশ তোমার রজনশতে 
চলন খুজে নিতে। 


আল্ডেস জাহাজ 
৩০ অক্লোবর ১৯২৪ 


তারা 


আকাশ-ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই। 
ওই হবে কি ওই। 

রাঙা আভার আভাস-মাঝে, সম্ধ্যা-রাবির রাগে 

সিম্ধূপারের ঢেউয়ের ছিটে ওই যাহারে লাগে, 

ওই যে লাজুক আলোখানি, ওই যে গো নামহারা, 
ওই কি আমার হবে আপন তারা । 


জোয়ার ভাঁটার সতরোতের টানে আমার বেলা কাটে 
কেবল খাটে খাটে। 

এমনি করে পথে পথে অনেক হল খোঁজা, 

এমনি করে হাটে হাটে জমল অনেক বোঝা-_ 

ইমনে আজ বাঁশি বাজে, মন যে কেমন করে 
আকাশে মোর আপন তারার তরে। 


দরে এসে তার ভাষা কি ভুলেছি কোন- খনে। 
পড়বে না 'কি মনে। 


পূরবী ৰ ৬৫৩ 


ঘরে-ফেরার প্রদীপ আমার রাখল কোথায় জেলে 

পথে-চাওয়া কর্‌ণ চোখের কিরণখানি মেলে? 

কোন্‌ রাতে যে মেটাবে মোর তপ্ত দিনের তৃষা, 
খুজে খুজে পাব না তার দিশা ? 


ক্ষণে ক্ষণে কাজের মাঝে দেয় নি কি দ্বার নাড়া-_ 
পাই নি কি তার সাড়া। 

বাতায়নের মুস্তপথে স্বচ্ছ শরং-রাতে 

তার আলোটি মেশে 'নি কি মোর স্বপনের সাথে। 

হঠাৎ তাঁর সুরখানি কি ফাঙগুন-হাওয়া বেয়ে 
আসে 'নি মোর গানের 'পরে ধেয়ে। 


কানে কানে কথাটি তার অনেক সুখে দুখে 
বেজেছে মোর বুকে। 

মাঝে মাঝে তাঁর বাতাস আমার পালে এসে 

নিয়ে গেছে হঠাৎ আমায় আন্মনাদের দেশে, 

পথ-হারানো বনের ছায়ায় কোন মায়াতে ভূলে 
গেথোছি হার নাম-না-জানা ফুলে। 


আমার তারার মন্ত্র নিয়ে এলেম ধরাতলে 
লক্ষ্যহারার দলে। 

বাসায় এল পথের হাওয়া, কাজের মাঝে খেলা, 

ভাসল 'ভিড়ের মুখর স্রোতে একলা প্রাণের ভেলা, 

ধিচ্ছেদেরই লাগল বাদল মিলন-ঘন রাতে 
বধিনহারা শ্রাবণ-ধারা পাতে। 


ফিরে যাবার সময় হল তাই তো চেয়ে রই. 
আমার তারা কই। 

গাভীর রাতে প্রদীপগৃঁল 'নিবেছে এই পারে, 

বাসাহারা গন্ধ বেড়ায় বনের অন্ধকারে; 

সুর ঘুমাল নীরব নাড়ে, গান হল মোর সারা, 
কোন আকাশে আমার আপন তারা । 


আল্ডেস জাহাজ 
১ নভেম্বর ১৯২৪ 


বলোছনু “ভুলব না” যবে তব ছলছল আঁখি 
নীরবে চাহিল মৃখে। ক্ষমা কোরো বাদ ভুলে থাঁক। 
সে যে বহহাদন হল। সোঁদনের চুম্বনের 'পরে 
কত নববসম্তের মাধবীমঞ্জরণ থরে থরে 


৬৫৪ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


শৃকায়ে পড়িয়া গেছে; মধ্যাহ্নের কপোত-কাকলি 
তার 'পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি 
কতাঁদন ফিরে ফিরে । তব কালো নয়নের দিঠি 
মোর প্রাণে লিখোছল প্রথম প্রেমের সেই চিঠি 
লঙ্জাভয়ে; তোমার সে হৃদয়ের স্বাক্ষরের 'পরে 
চণ্চল আলোক ছায়া কত কাল প্রহরে প্রহরে 
বৃলায়ে গিয়েছে তৃঁল, কত সন্ধ্যা দয়ে গেছে একে 
তার 'পরে সোনার 'বস্মাতি, কত রান্র গেছে রেখে 
অস্পন্ট রেখার জালে আপনার স্বপনালখন, 
তাহারে আচ্ছন্ন কার। প্রাতি মৃহূর্তট প্রাতক্ষণ 
বাঁকাচোরা নানা "ন্রে চিন্তাহণন বালকের প্রায় 
আপনার স্মৃতিলাপি চিত্তপটে একে এ+কে যায়, 
লুপ্ত কার পরস্পরে বস্মৃতির জাল দেয় বুনে। 
সোঁদনের ফাজ্গুনের বাণী যাঁদ আজি এ ফাল্গুনে 
ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হতে কখন নীরবে 
অগ্নিশখা নিবে গিয়ে থাকে যাঁদ, ক্ষমা কোরো তবে। 
তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে 
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠোঁছল ফলে, 
আজও নাই শেষ; রাবর আলোক হতে একাদিন 
ধনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীন 
তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহ আর, 
ধিন্তু ক পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার-_ 
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে 
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের সুধাপান্ন ভারে 
আমারে করায় পান। ক্ষমা কোরো যাঁদ ভূলে থাঁকি। 
তবু জান একদিন তুমি মোরে নিয়েছিলে ডাকি 
হাদমাঝে; আম তাই আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা কাঁর-_ 
যত দুঃখে যত শোকে দিন মোর 'দয়েছে সে ভারি 
সব ভূলে গিয়ে। িপাসার জলপার নিয়েছে সে 
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে হেসে হেসে. 
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে ভরা তরণ 
তারের সম্মুখে নিয়ে এসে- সব তার ক্ষমা কার। 
আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে, 
বিধুর হয়েছে সম্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সন্দুরে, 
সঙ্গীহীঁন এ জীবন শৃনাঘরে হয়েছে শ্রীহীন, 

সব মানি--সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন। 


আল্ডেস জাহাজ 
* লভেম্বর ১৯২৪ 


প্রবী ৬৫৫ 
দুঃখ-সম্পদ 


দুঃখ, তব যন্তণায় যে দ্বর্দনে চিত্ত উঠে ভার, 
দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী 
রোধ করে বাহিরের সান্বনার ছ্বার, 
সেইক্ষণে প্রাণ আপনার 
গড় ভান্ডার হতে গভীর সান্ত্বনা 
বাহর কাঁরয়া আনে; অমৃতের কণা 
গলে আসে অশ্রুজলে; 
সে আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে 
যে আপন পারপূর্ণতায় 
আপন করিয়া লয় দুঃখ-বেদনায়। 
তখন সে মহা-অন্ধকারে 
অনির্বাণ আলোকের পাই দেখা অন্তর-মাঝারে। 
তখন বুঝিতে পারি আপনার মাঝে 
আপন অমরাবতাী চিরদিন গোপনে বিরাজে । 


৪ দভেম্বর ১৯৯২৪ 


মৃত্যুর আহবান 


আনন্দকল্লোলে। 
জননীর আঁখি, 
শ্রাবণের বৃস্টিধারা, শরতের শিশিরের কণা, 
প্রাণের প্রথম অভ্যর্থনা । 
জল্ম সেই 
এক 'নামষেই 
অন্তহীন দান, 
জল্ম সে ষে গৃহমাঝে গৃহশীরে আহ্বান। 


হোক সেই পথে যেথা সমৃদ্রের তরলাঙ্গজনে 
গৃহহশন পরথথকেরই 
নৃতাছন্দে নিত্কাল বাঁজিতেছে ভেরণী। 
অজানা অরণো যেথা উঠিতেছে উদাস মর্মর, 
বিদেশের বিবাগী নির্ঝর 
বিদায় গানের তালে হাসিয়া বাজায় করতাল। 
যেথায় অপাঁরচিত নক্ষব্নের আরতির থাঁল 
[পছ্‌ ফিরে চাহিবার কিছ যেথা নাইকোনোখানে। 


৬৫৬৬ রবশন্দ্র-রচনাবললী ২ 


দুয়ার রহবে খোলা; ধরিঘ্রীর সমৃদ্র-পর্বত 
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ । 


শিয়রে নিশীথরান্ি রাহবে নির্বাক, 
মৃত্যু সে ষে পাঁথকেরে ডাক। 
আন্ডেস জাহাজ 
৩ নভেম্বর ১৯২৪ 
দান 


কাঁকন-জোড়া এনে 'দিলেম যবে 

ভেবেছিলেম হয়তো খুশি হবে। 
ঘুরিয়ে তুমি দেখলে ক্ষণেক-তরে, 
পরেছিলে হয়তো শিয়ে ঘরে, 

হয়তো বা তা রেখোছলে খুলে । 
এলে যোদন বিদায় নেবার রাতে 
কাঁকন দ্যাট দোঁখ নাই তো হাতে, 

হয়তো এলে ভূলে। 


দেয় যে জনা কাঁ দশা পায় তাকে। 
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাখে। 
পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে 
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে। 
বাতাসেতে ডউীড়য়ে-দেওয়া গানে 
তারে কি আর স্মরণ করে পাঁখি। 
[দিতে যারা জানে এ সংসারে 
এমন করেই তারা 'দিতে পারে 
কিছু না রয় বাকি। 


নিতে যারা জানে তারাই জানে, 

বোঝে তারা মূল্যটি কোন্‌খানে। 
তারাই জানে বুকের রত্সহারে 
সেই মপাট ক'জন 'দিতে পারে 
হদয় দিয়ে দেখিতে হয় যারে-_ 

যে পায় তারে পায় সে অবহেলে। 
পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে 
সহজ বলেই সহজ তাহা নহে, 
দৈবে তারে মেলে। 


ভাবি যখন ভেবে না পাই তবে 
দেবার মতো কণী আছে এই ভবে। 


পূরবী ৬৫৬৭ 


সাগরতলে 'কিংবা সাগরপারে, 
বক্ষরাজের লক্ষমাণর হারে 
যা আছে তা কিছুই তো নয় প্রিয়ে। 


তাই তো বাল যা-কছু মোর দান 
গ্রহণ করেই করবে মূল্যবান, 
আপন হৃদয় 'দিয়ে। 
আল্ডেস জাহাজ 
৩ নভেম্বর ১৯২৪ 
সমাপন 


এবারের মতো করো শেষ 
প্রাণে যাঁদ পেয়ে থাক চরমের পরম উদ্দেশ; 
যাঁদ অবসান সুমধুর 
আপন বাঁপার তরে সকল বেসুর 
সরে বেধে তুলে থাকে; 
অস্তরাব যাঁদ তোরে ডাকে 
দিনেরে মাভৈঃ ব'লে যেমন সে ডেকে নিয়ে বায় 
অন্ধকার অজানায় : 
সুন্দরের শেষ অর্চনায় 
আপনার রশ্মচ্ছটা সম্পূর্ণ করিয়া দেয় সারা : 


সকল বাণীর শেষ সাগরসংগম-তীর্থতশীরে : 
সেই শতদল হতে যাঁদ গন্ধ পেয়ে থাক তার 
মানস-সরসে যাহা শেষ অর্থ, শেষ নমস্কার। 


আল্ডেস জাহাজ 
৫ লভেম্বর ১৯২৪ 
ভাবী কাল 
ক্ষমা কোরো বাদ গর্বভল্মে 
মনে মনে ছবি দোখি--মোর কাব্যখান জয়ে করে 
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বাঁদি। 


আকাশেতে শশশ 


৬৫৮ রবীল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


ছন্দের ভাঁরয়া রল্প্র ঢাঁলিছে গভীর নীরবতা 
কথার অতাঁত সুরে পূর্ণ কার কথা; 
হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে, 
হয়তো ভাবছ, 'যঁদ থাকিত সে বেচে, 
আমারে বাঁসত বুঝি ভালো ।' 
হয়তো বাঁলছ মনে, “সে নাহ আসিবে আর কভু, 


তারি লাগি তবু 
মোর বাতায়নতলে আজ রানে জবাঁললাম আলো । 
আন্ডেস জ্রাহাজ 
৬ নভেম্বর ১৯১২৪ 
অতাঁত কাল 


সেই ভালো প্রাত ষুগ আনে না আপন অবসান, 
সম্পূর্ণ করে না তার গান: 
অতৃশ্তির দীর্ঘ*বাস রেখে 'দয়ে যায় সে বাতাসে। 
তাই যবে পরষুগে বাঁশির উচ্ছবাসে 
বেজে ওঠে গানখানি 
তার মাঝে সৃদরের বাণণী 
কোথায় লুকায়ে থাকে, কী বলে সে বুঝিতে কে পারে; 
যুগান্তরের ব্যথা প্রতাহের ব্যথার মাঝারে 
িলায় অশ্রুর বাম্পজাল; 
অতাতের সূর্যাস্তের কাল 
আপনার সকরুণ বর্ণচ্ছটা মেলে 
মৃত্যুর এঁশ্বর্য দেয় ঢেলে, 
নিমেষের বেদনারে করে সুবিপূল। 
তাই বসন্তের ফুল 
নাম-ভূলে-যাওয়া 
প্রেরসীর নিশ্বাসের হাওয়া 
যুগান্তর-সাগরের ঘ্বীপাল্তর হতে বাহ আনে। 
যেন কাঁ অজানা ভাষা 'মিশে যায় প্রণয়শর কানে 


পরিচিত ভাষাটর সাথে, 
মিলনের রাতে । 
আচ্ডেস জাহাজ 
৭ নভেম্বর ১৯২৪ 
বেদনার লশলা 


গানগল বেদনার খেলা যে আমার, 
কিছুতে ফুরায় না সে আর। 

যেখানে প্রোতের জল পশড়নের পাকে 
আবর্তে ঘসতে থাকে, 
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প্রবা-পাশ্ডীলাপর পন্ঠা 
শান্তিনিকেতন রবীল্দ্ুসদন -সংগ্রহ 


পূরবী ৬৫৯ 


সূর্যের কিরণ সেথা নৃত্য করে; 
ফেনপহঞজ স্তরে স্তরে 
দবারাতি 
রঙের খেলায় ওঠে মাতি। 
শিশু রদদ্র হাসে খলখল, 
দোলে টলমল 
লশলাভরে। 
প্রচণ্ডের সৃ্টিগুলি প্রহরে প্রহরে 
ওঠে পড়ে আসে যায় একান্ত হেলায়, 
'নরর্থ খেলায়। 
গানগ্লি সেইমতো বেদনার খেলা যে আমার. 
কিছুতে ফুরায় না সে আর। 


আহেডস জাহাজ 
৭ ন্ভম্বর ১৯২৪ 


শীত 


শশতের হাওয়া হঠাং ছুটে এল 
গানের বেলা শেষ না হতে হতে 2 
মনের কথা ছাঁড়য়ে এলোমেলো 
ভাঁসয়ে দিল শুকনো পাতার স্রোতে । 
মনের কথা বত 
উজান তরীর মতো; 
পালে যখন হাওয়ার বলে 
চোখের জলের শ্রোত যে তাদের টানে 
শিছ্‌ ঘাটের পানে 
যেথায় তুমি প্রিয়ে, 
একলা বসে আপন মনে 
আঁচল মাথায় 'দয়ে। 


ঘোরে তারা শুকনো পাতার পাকে, 
কাঁপন-ভরা হিমের বায়ূভরে ? 
ঝরা ফুলের পাপাঁড় তাদের ঢাকে, 
লুটায় কেন মরা ঘাসের 'পরে। 
হঙ্গ কি দিন সারা। 
[বিদায় নেবে তারা? 
এবার বুঝি কুয়াশাতে 
লুকিয়ে তারা পোউফ-রাডে 
ধূলার ডাকে গাড়া দিতে চলে 


৬৬০ রবশল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


যেথায় ভূমিতলে 
একলা তুমি পরিয়ে, 

বসে আছ আপন মনে 
আঁচল মাথায় 'দয়ে ? 


মন যে বলে, নয় কখনোই নয়, 
ফুরায় নি তো, ফুরাবার এই ভান; 
মন বে বলে, শুনি আকাশময় 
যাবার মূখে ফিরে আসার গান। 
শীর্ণ শীতের লতা 
আমার মনের কথা 
হিমের রাতে লুকিয়ে রাখে 
নগ্ন শাখার ফাঁকে ফাঁকে, 
ফাজ্গুনেতে ফিরিয়ে দেবে ফুলে 


বেথায় তৃমি প্রিয়ে 
একলা বসে আপন মনে 
আঁচল মাথায় দিয়ে । 


বৃয়েনোস এয়ারিস 
১০ নভেম্বর ১৯২৪ 


1কশোর প্রেম 


অনেক দিনের কথা সে যে অনেক 'দিনের কথা; 
পুরানো এই ঘাটের ধারে 
ফিরে এল কোন জোয়ারে 

পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা ? 
সেযষে অনেক 'দনের কথা। 


আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জন অল্গান। 
সেই প্রদোষের অল্ধকারে 
এল আমার অধর-পারে 
৪০ ৯০৮৯০ 
নির্জন অঙ্গান। 


তখন জানা 'ছিল না তো ভালোবাসার ভাষা । 
যেন প্রথম দাখিন বায়ে 
শহর লেগেছিল গায়ে; 
চাঁপা কুাড়র বুকের মাঝে অস্ফট কোন্‌ আশা, 
| সেষে অজানা কোন: ভাষা। ' 


পূরবী ৃ্‌ ৬৬৩ 


সেই সেদনের আসা-যাওয়া, আধেক জানাজানি, 
হঠাৎ হাতে হাতে ঠেকা, 
বোবা চোখের চেয়ে দেখা, 

মনে পড়ে ভীরু "হিয়ার না-বলা সেই বাণশ, 
সেই আধেক জানাজানি । 


এই জশবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস। 
ফুটল না তার মুকুলগ্যালি, 
শুধু তারা হাওয়ায় দুল 

অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দশর্ঘ*্বাস, 
আমার প্রথম ফাঙ্গুন মাস। 


ঝরে-পড়া সেই মুকুলের শেষ-না-করা কথা 
আজকে আমার সুরে গানে 
পায় খুজে তার গোপন মানে, 

আজ বেদনায় উঠল ফুটে তার সোঁদনের ব্যথা, 
সেই শেষ-না-করা কথা। 


পারে যাওয়ার উধাও পাঁখ সেই কিশোরের ভাষা, 
প্রাণের পারের কুলায় ছাড় 
শূন্য আকাশ দিল পাড়, 

আজ এসে মোর স্বপন-মাঝে পেয়েছে তার বাসা, 
আমার সেই কিশোরের ভাষা। 


বৃয়েনোস এয়ারস 
১১ নভেম্বর ১৯২৪ 


প্রভাত 


স্বর্ণসুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে 
যাপলাম সুখে, 
পাঁরপূর্ণ অবকাশ করিলাম প্ান। 
মুদল অলস পাখা মৃস্ধ মোর গান। 
যেন আম নিস্তব্ধ মৌমাছি 
আকাশপন্মের মাঝে একান্ত একেলা বনে আছি। 
যেন আম আলোকের নিঃশব্দ নির্বরে 


৬৬২ রবীল্দু-রচনাবলশ ২ 


ধারে চিত্ত উঠিতেছে ভার 
সৌরভের স্রোতে । 
ধূলি-উৎস হতে 
প্রকাশের অক্লাম্ত উৎসাহ. 
স্পন্দিত করিছে মোর বক্ষঃস্থল আঁজ। 
রন্তে মোর উঠে বাজ 
তরঙ্গের অরণোর সাম্মীলত স্বর, 
নাখল মর্মর। 
এ বিশ্বের স্পর্শের সাগর 
আজ মোর সর্ব অঙ্ঞা করেছে মগন। 
এই স্বচ্ছ উদার গগন 
বাজায় অদৃশা শঙ্খ শব্দহীন সুর। 
আমার নয়নে মনে ঢেলে দেয় সুনীল সদর । 


বুয়েনোস এয়ারিস 
৯১৯ নভেম্বর ১৯৯২৪ 


বিদেশী ফুল 


হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পৃছিলাম 
“কা তোমার নাম' 
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝলাম তবে 
নামেতে ক হবে। 
আর কিছ নয়. 
হাসিতে তোমার পরিচয় । 


হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে বুকের কাছে ধরে 
শুধালেম 'বলো বলো মোরে 
কোথা তুমি থাক', 
হাসিয়া দুলালে মাথা, কহিলে, 'জানি না. জানি নাকো ।' 
বুঝলাম তবে 
শ্যানয়া ক হবে 
থাক কোন দেশে । 
যে তোমারে বোঝে ভালোবেসে 
তাহার হৃদয়ে তব ঠীহি, 
আর কোথা নাই। 


হে বিদেশী ফুল, আমি কানে কানে শুধানূ আবার, 
'ভাষা কা; তোমার ।' 
হাসিয়া দুলালে শুধু মাথা, 
চারি দিকে মমশীরল পাতা। 


পূরবী ৬৬৩ 


সৌরভের বাণশ 
নীরবে জানায় তব আশা। 
নিশ্বাসে ভরেছে মোর সেই তব নিশ্বাসের ভাষা । 


হে বিদেশী ফুল, আম যোদন প্রথম এনু ভোরে 
শুধালেম, 'চেন তুমি মোরে 2 
হাসিয়া দূলালে মাথা, ভাবলাম, তাহে এক রাতি 
নাহি কারো ক্ষাত। 
কাঁহলাম, 'বোঝ নি কি তোমার পরশে 
হৃদয় ভরেছে মোর রসে। 
কেই বা আমারে চেনে এর চেয়ে বোঁশ. 
হে ফুল বিদেশী । 


হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে শুধাই 'বলো দেখি, 
মোরে ভুলিবে কি'। 

হাঁসয়া দুলাও মাথা: জান জান মোরে ক্ষণে ক্ষণে 
পাঁড়বে ষে মনে। 
দুই দিন পরে 
চলে যাব দেশাল্তরে, 

তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা_ 
মোরে ভূলিবে না। 


বূয়েনোস এয়ারিস 
১২ নভেম্বর ১৯২৪ 


আঁতাঁথ 


প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ কার 'দিলে নারা, 
মাধূর্যসূধায়; কত সহজে কারলে আপনার 
দূরদেশশ পঁথকেরে; যেমন সহজে সম্ধ্যাকাশে 

আমার অজানা তারা স্বর্গ হতে স্থির স্নিগ্ধ হাসে 
আমারে কারল অভ্যর্থনা; নিজনি এ বাজঅয়নে 
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাঁহলাম দাক্ষণ গগনে 

উধর্ব হতে একতানে এল প্রাণে আলোকেন্নই বাণশী-_ 
শুনিনি গম্ভীর স্বর, “তোমারে যে জান মোরা জানি; 
আঁধারের কোল হতে যোঁদন কোলেতে নিল ক্ষিতি 
মোদের আতথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি ।' 


৬৬৪ 


রবীল্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


তেমনি তারার মতো মুখে মোর চাঁহলে কল্যাণণী, 
কাঁহলে তেমান স্বরে, “তোমারে যে জান আম জানি। 
জানি না তো ভাষা তব, হে নারণী, শুনোছ তব গশীত, 
প্রেমের আতাঁথ কাব, 'চিরাদন আমার আঁতাথি। 


এয়ারস 
১৫ নভেম্বর ১৯১২৪ 


প্রদীপ ষখন 'নিবোছল, 
আঁধার যখন রাতি, 
দুয়ার যখন বন্ধ 'ছিল, 
ছিল না কেউ সাথী। 
মনে হল অন্ধকারে 
কে এসেছে বাহির-ম্বারে, 
মনে হল শুনি যেন 
পায়ের ধ্যনি কার, 
রাতের হাওয়ায় বাজল বুঝি 
কঙ্কণ-ঝংকার। 


বারেক শুধু মনে হল 

খুলি, দুয়ার খুলি। 
ক্ষণেক পরে ঘুমের ঘোরে 

কখন গেনু ভূলি। 
“কোন আতাঁথি দ্বারের কাছে 
একলা রাতে বসে আছে?' 
ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ভেঙে 

মন শৃধাল যবে, 
বলোছলেম, আর কিছু নয়, 

স্বগন আমার হবে। 


মাঝ-্রাগনে সস্ত-খাষ 

স্তষ্ধ গভশীর রাতে 
জানলা হতে আমায় যেন 

ডাকল ইশারাতে। 
মনে হল, শয়ন ফেলে 
দিই-না কেন আলো জেহলে, 
আলসভরে রইন শুয়ে 

হল না দশপ জবালা। 
প্রহর পরে কাটল প্রহর, 

বন্ধ রইল তালা। 


প্রবী ৬৬৫ 


জাগল কখন দাঁখন হাওয়া 
কাঁপল বনের হয়া, 
স্বপ্নে কথা-কওয়ার মতো 
উঠল মমীরয়া। 
যৃথীর গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে 
মৃছিল মোর বাতায়নে, 
শহর 'দিয়ে গেল আমার 
সকল অঙ্গ চুমে। 
জেগে উঠে আবার কখন 
ভরল নয়ন ঘুমে। 


ভোরের তারা পৃব-গশগনে 
যখন হল গত 

িদায়রাতির একটি ফোঁটা 
চোখের জলের মতো, 

হঠাৎ মনে হল তবে, 

যেন কাহার করুণ রবে 

শরীষ ফুলের গন্ধে আকুল 
বনের বাথ ব্যেপে 

শাশির-ভেজা তৃণগৃলি 
উঠল কেপে কে'পে। 


শয়ন ছেড়ে উঠে তখন 
খুলে দলেম দ্বার, 
হায় রে, ধূলায় বিছিয়ে গেছে 
যথাঁর মালা কার। 
ওই যে দরে, নয়ন নত 
বনের ছায়ায় ছায়ার মতো 
মায়ার মতো মিলিয়ে গেল 
অর্ণ-আলোয় মিশে, 
ওই বাঁঝ মোর বাহর-ম্বারের 
রাতের আতঘি সে। 


আজ হতে মোর ঘরের দুয়ার 
রাখব খুলে রাতে। 
প্রদীপখানি রইবে জবালা 
বাহর-জানালাতে। 
আজ হতে কার পরশ লাগি 
পথ তাকিয়ে রইব জাঙ্গি; : 


৬৬৬ রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


আর কোনোঁদন আসবে না কি 
আমার পরান ছেয়ে 
যুথশর মালার গন্ধখানি 


রাতের বাতাস বেয়ে? 


বুয়েনোস এয়ারিস 
১৬ নভেম্বর ১৯২৪ 


আশঙকা 


ভালোবাসার মূল্য আমায় দু হাত ভরে 
যতই দেবে বেশি করে, 

ততই আমার অন্তরের এই গভীর ফাঁকি 
আপনি ধরা পড়বে না কি। 

তাহার চেয়ে ধণের রাশি 'রিস্ত কার 
যাই-না নিয়ে শূন্য তরাঁ। 

বরং রব ক্ষুধায় কাতর ভালো সে-ও. 
সুধায় ভরা হৃদয় তোমার 

ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেয়ো। 


পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে 
বাথা জাগাই তোমার চিতে, 
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব-তরে 
চাপাই বোঝা তোমার পরে, 
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে 
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে, 
সেই ভয়েতেই মনের কথা কই নে খুলে; 
ভুলতে যাঁদ পার তবে 
সেই ভালো গো. যেয়ো ভূলে । 


বিজন পথে চলেছিলেম, তুমি এলে 
মুখে আমার নয়ন মেলে । 

দভবেছিলেম বাল তোমায়, সঙ্গে চলো, 
আমায় কিছু কথা বলো । 

হঠাৎ তোমার মুখে চেয়ে ক কারণে 
ভয় হল যে আমার মনে। 

দেখেছিলেম সপ্ত আগুন লুকিয়ে জলে 
তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের 

অন্ধকারের গভশর তলে। 


তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি 
হঠাং যদ জাগিয়ে তুলি, 

তবে যে সেই দীপ্ত আলোয় আড়াল টুটে 
দৈন্য আমার উঠবে ফুটে। 


প্‌রবী ৬৬৭ 


হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাশ্নিতে 
এমন ক মোর আছে দিতে। 

তাই তো আমি বলি তোমায় নতাঁশরে__ 
তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে 
একলা আম যাব 'ফরে। 


বুয়েনোস এয়ারিস 
১৭ নভেম্বর ১৯২৪ 


শৈষ বপন্ত 


আঁজকার দিন না ফুরাতে 
হবে মোর এ আশা পুরাতে-_ 
শুধু এবারের মতো 
বসন্তের ফুল যত 
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে। 
তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারংবার, 
তাহার একটি শুধু মাগি আম দুয়ারে তোমার। 


বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই 
এতকাল ভুলে ছিনু তাই। 
হঠাং তোমার চোখে 
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে 
আমার সময় আর নাই। 
তাই আম একে একে গণিতোছ কৃপণের সম 
ব্যাকুল সংকোচভরে বসন্তশেষের দিন মম। 


ভয় রাখয়ো না তুমি মনে: 
তোমার বিকচ ফৃলবনে 
দের কারব না মিছে, 
ফিরে চাহব না পিছে 
দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে। 
চাব না তোমার চোখে আঁখজল পাব আশা কারি 
রাখবারে চিরাদন স্মৃতিরে করৃণারসে ভাঁর। 


ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো শোনো, 
সূর্য অস্ত ষায় নি এখনো । 
সময় রয়েছে বাকি: 
সময়েরে দিতে ফাঁকি 
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।, 
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোট.কু এসে 
আরো িছুখন ধরে ঝলক তোমার কালো কেশে। 


৬৬৮ রবীল্দ্র-রচনাবলণ ২ 


হাঁসয়ো মধুর উচ্চহাসে 
অকারণ নির্মম উল্লাসে, 
বন-সরসণীর তশরে 
ভীরু কাঠাবড়ালিরে 
সহসা চকিত কোরো স্লাসে। 
ভুলে-যাওয়া কথাগলি কানে কানে করায়ে স্মরণ 
দিব না মন্থর কর ওই তব চণ্চল চরণ। 


তার পরে যেয়ো তুমি চলে 
ঝরা পাতা দ্রুতপদে দ'লে 
নীড়ে-ফেরা পাখি যবে 
অস্ফুট কাকলিরবে 
দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ কার তোলে । 
বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে 
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরির সর্বশেষ সরে। 


রানি যবে হবে অন্ধকার 
বাতায়নে বসিয়ো তোমার। 
সব ছেড়ে যাব পরিয়ে, 
সমৃখের পথ দিয়ে, 
ফিরে দেখা হবে না তো আর। 
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি। 
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণণী। 


বুয়েনোস এয়ারিস 
২১ নভেম্বর ১৯২৪ 


বিপাশা 


মায়ামশী, নাই বা তুমি 
পড়লে প্রেমের ফাঁদে। 

ফাগুন রাতে চোরা মেঘে 
নাই হরিল চাঁদে। 

বাঁধন-কাটা ভাবনা তোমার 
হাওয়ায় পাখা মেলে, 


নিত্য যে ঢেউ খেলে। 
ঝর্না-ধারার মতো সদাই 

মুন্ত তোমার গতি, 
নাই বা নিলে তটের শরণ 

তায় বা কিসের ক্ষাতি। 


পরব | ৬৬৯ 


শরতপ্রাতের মেঘ যে তুমি 
শুভ্র আলোয় ধোয়া, 
একট;খাঁন অরুণ আভার 
সোনার হাসি-ছোয়া। 
শন্য পথে মনোরথে 
ফেরো আকাশ-পার, 
বুকের মাঝে নাই বাহলে 
অশ্রুজলের ভার। 
এমনি করেই যাও খেলে যাও 
অকারণের খেলা: 
ছাটর স্রোতে যাক-না ভেসে 
হালকা খুশির ভেলা । 
পথে চাওয়ার ক্লান্তি কেন 
নামবে আঁখর পাতে, 
কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন 
দরের দুরাশাতে : 
তোমার পায়ের নৃপৃরখানি 
বাজাক 'নিত্যকাল 
অশোকবনের চিকন পাতার 
চমক-আলোর তাল । 
রাতের গায়ে পুলক 'দয়ে 
জোনাক যেমন জলে 
তেমনি তোমার খেয়ালগুলি 
উড়ুক স্বপন-তলে। 
যারা তোমার সঙ্গা-কাঙাল 
ভিড় যেন না করে তোমার 
মনের অন্তঃপুরে। 
সরোবরের পঙ্ম তুমি, 
আপন চার 'দকে 
মেলে রেখো তরল জলের 
সরল 'বিঘ্যাটকে। 
গাম্ধ তোমার হোক-না সবার, 
মনে রেখো তবু 
বৃন্ত যেন চুরির ছুরি 
নাগাল না পায় কডূ। 
আমার কথা শুধাও যাঁদ-_ 
চাবার তরেই চাই, 
পাবার তরে চিত্তে আমার 
ভাবনা কিছুই নাই। 
তোমায় পানে 'নাবড় টানের 
বেদন-ভরা সুখ + 


৬৭০ রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


মনকে আমার রাখে যেন 
নিয়ত উৎসৃক। 

চাই না তোমায় ধরতে আমি 

আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও, 
নয় খাঁচাটার থেকে। 


বৃয়েনোস এয়ারস 
২২ নভেম্বর ১৯২৪ 


চাবি 


'বধাতা যোঁদন মোর মন 
করিলা সৃজন 
বহু কক্ষে ভাগ-করা হরর মতন, 
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানামতো আতাঁথির তরে; 
নীরব নিন অন্তঃপুরে 
তালা তার বন্ধ করি চাবখানি ফেলি দিলা দরে। 
মাঝে মাঝে পাল্থ এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে, 
বলিয়াছে. "খুলে দাও।” উপায় জানি না খুলিবারে। 
বাহরে আকাশ তাই ধুলায় আকুল করে হাওয়া: 
সেখানেই যত খেলা, যত মেলা. যত আসা-যাওয়া । 


অন্তরের জনহ?ীন পথে 
[হমে-ভেজা ঘাসে ঘাসে শেফাঁলিকা লুটায় শরতে। 
আষাঢ়ের আর্দ্র বায়ভরে 
কদম্বকেশরে 
চিহু তার পড়ে ঢাকা। 
চৈত্র সে 'বাঁচন্ন বর্ণে কুসুমের আিম্পনে আঁকা । 
সেথায় লাজুক পাঁখ ছায়াঘন শাখে, 
মধ্যাহে করূণ কণ্ঠে উদাসীন প্রেয়সশরে ডাকে। 
সম্ধ্যাতারা 'দগন্তের কোণে 
1শরীষ পাতার ফাঁকে কান পেতে শোনে 
যেন কার পদধহনি দাক্ষণ বাতাসে । 
বঝরাপাতা-বছানো সে ঘাসে 
বাশার বাজাই আম কুসুম-সৃগল্ধি অবকাশে। 


দূরে চেয়ে থাকি একা 
মনে করি যাঁদ কড়ু পাই তার দেখা 
যে পাঁথক একদিন অজানা সমযদ্র-উপকূলে 
কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি; বক্ষে নিয়ে তুলে 


পূরবী ৬৭৯ 


শুনিতে পেয়েছে যেন অনাঁদ কালের কোন্‌ বাণী; 
সেই হতে ফিরিতেছে 'বরাম না জানি। 
অবশেষে 
মৌমাছির পাঁরচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে 
বান্লা তার হবে অবসান; 
খুলিবে সে গ্‌স্ত দ্বার কেহ যার পায় নি সন্ধান। 


বুয়েনোস এয়ারিস 
২৬ নভেম্বর ১৯২৪ 
বৈতরণন 
ওগো বৈতরণণ, 
নাই তার তরঙ্গভাঁঙ্গামা ; 
নাই রূপ, নাই স্পর্শ, ছন্দে তার নাই কোনো সামা; 
অমাবস্যা রজনশর 
সবাপ্ত সংগম্ভীর 


মৌন? প্রহরের মতো 

নিরাকার পদচারে শূন্যে শূন্যে ধায় আবরত। 
প্রাণের অরণ্যতট হতে 

দণ্ড পল খসে খসে পড়ে তব অন্ধকার স্রোতে। 

রূপের না থাকে চিহ্ন, নাহ থাকে বর্ণের বর্ণনা, 
বাণীর না থাকে এক কণা। 


ওগো বৈতরণণ, 
কতবার খেয়ার তরণী 
এসোছল এই ঘাটে আমার এ 'বশ্বের আলোতে। 
নিয়ে গেল কালহখন তোমার কালোতে 
কত মোর উৎসবের বাত, 
আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাথা, 
'দিবসেরে রিস্ত কার, তিন্ত কার আমার রান্রিরে। 
সেই হতে চিত্ত মোর নিয়েছে আশ্রয় তব তাঁরে। 


ওগো বৈতরণা, 
অদশ্যের উপকূলে থেমে গেছে যেথায় ধরণ 
সেথায় নির্জনে 
দেখি আমি আপনার মনে 
তোমার অর্পতলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফুটে, 
সব গান দীপ্ত হয়ে উঠে, 
তব নিঃশন্দের কণ্ঠহারে । 
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যে সুন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে 
ক্ষাণকের ক্ষীণ ছদ্মবেশে, | 
যে চরমধূর 
দ্ুতপদে চলে গেল নিমেষের বাজায়ে নুপুর, 
প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনন্তের সুর । 
চোখের জলের মতো 
একটি বর্ষণে যারা হয়ে গেছে গত, 
চিত্তের নিশীথ রান্রে গাঁথে তারা নক্ষত্রমালকা ; 
আনর্বাণ আলোকেতে সাজায় অক্ষয় দীপালিকা। 


বুয়েনোস এয়ারিস 
২৭ নভেম্বর ১৯২৪ 


প্রভাত 


চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আখ, 
খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি। 
হৃদয়কমল টুটিয়া সকল বন্ধ 
বাতাসে বাতাসে মোল দেয় তার গন্ধ, 
তোমারে পাঠায় ডাক, 
হে কালো কাজল আঁখ। 


যেথায় তাহার গোপন সোনার রেশ 
সেথা বাজে তার বেগ 
বলে, এসো, এসো, লও খুজে লও মোরে, 
মধুসণ্টয় দিয়ো না ব্যর্থ করে, 
এসো এ বক্ষোমাঝে, 
কবে হবে দিন আঁধারে 'বিলশীন সাঁঝে। 


দেখো চেয়ে কোন উতলা পবনবেগে 
সুরের আঘাত লেগে 
মোর সরোবরে জলতল ছলছল 
এপারে ওপারে করে ক যে বলাবলি, 
তরঞ্গ উঠে জেগে। 
গিয়েছে আঁধার গোপনে-কাঁদার রাত, 
নিখিল ভূবন হেরো কী আশায় মাতি 
আছে অঞ্জলি পাতি। 


হেরো গগনের নীল শতদলখানি 
মেলিল নীরব বাণশ। 

অরুণপক্ষ প্রসারি সকৌতুকে 

সোনার শ্রমর আসিল তাহার বুকে 
কোথা হতে নাহি জান। 


পরব ৬৭৩ 


চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখ, 
এখনো তোমার সময় আসিল না কি। 
মোর রজনীর ভেঙেছে 'তামির-বাঁধ 
পাও 'নি কি সংবাদ । 
জেগে-ওঠা প্রাণে উ্থালছে ব্যাকুলতা, 
দিকে দিকে আজি রটে নিন ক সে বারতা । 
শোন নি ক গাহে পাঁখ, 
হে কালো কাজল আঁখি। 


শিশির-শিহরা পল্লব ঝলমল 
বেণ্শাখাগ্ঁলি খনে খনে টলমল, 
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল 
কিছু না রাহল বাক। 
এল যে আমার মন-বিলাবার বেলা, 
খোঁলব এবার সব-হারাবার খেলা, 
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি, 
হে কালো কাজল আঁখ। 


বৃয়েনোস এয়ারিস 
১ ডিসেম্বর ১৯২৪ 


মধ, 


মৌমাঁছর মতো আম চাহ না ভান্ডার ভরিবারে 
বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে। 
সেতো কভু পায় না সন্ধান 
কোথা আছে প্রভাতের পাঁরপূর্ণ দান। 
তাহার শ্রবণ ভরে 
আপন গুঞ্জনস্বরে, 
হারায় সে 'নাখলের গান। 


জানে না ফুলের গন্ধে আছে কোন করুণ বিষাদ, 
সে জানে তা সংগ্রহের পথের সংবাদ । 
চাহে নি সে অরণ্যের পানে, 
লতার লাবণ্য নাহি জানে, 
পড়ে নি ফুলের বর্ণে বসন্তের মর্মবাণী লেখা । 
মধূকণা লক্ষ্য তার, তারি কক্ষ আছে শুধু শেখা । 


পাখির মতন মন শুধু ভীঁড়বার সুখ চাহে 
উধাও উৎসাহে; 

আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভাঁর তার 

স্বর্ণ-আলোকের মধ্‌ নিতে চায়, নাহ যা ভার, 


প্ন২।৯]ি 
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নাহ যার ক্ষয়, 
নাহি যার নিরুদ্ধ সঞয়, 
যার বাধা নাই, 
যারে পাই তবু নাহ পাই, 
যার তরে নহে লোভ, নহে ক্ষোভ, নহে তীক্ষ রিষ, 
নহে শৃল, নহে গুপ্ত বিষ। 


বুয়েনোস এয়ারিস 
8 ডিসেম্বর ১৯২৪ 


তৃতীয়া 


কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে 
তিন বছরের প্রিয়া আমার, দুঃখ জানাই কাকে। 
কশ্ঠেতে ওর 'দয়ে গেছে দাখন হাওয়ার দান 

তিন বসন্তে দোয়েল শ্যামার তিন বছরের গান। 
তব্‌ কেন আমারে ওর এতই কৃপণতা, 

বারেক ডেকে দৌড়ে পালায়, কইতে না চায় কথা । 
অমন সুরে ডাকে আমার মানিক আমার আলো । 
কপাল মন্দ হলে টানে আরো নীচের তলায়. 
হদয়টি ওর হোক-না কঠোর, মিষ্ট তো ওর গলায়। 


আলো যেমন চমকে বেড়ায় আমলকার ওই গাছে 
তিন বছরের প্রিয়া আমার দূরের থেকে নাচে। 
লুকিয়ে কখন 'বালয়ে গেছে বনের হিল্লোল 
অঙ্গে উহার বেণুশাখার তন ফাগুনের দোল। 
তবু ক্ষণক হেলাভরে হৃদয় কার লুট 

শেষ না হতেই নাচের পালা কোন্খানে দেয় ছুট । 
আম ভাব এই বা কী কম, প্রাণে তো ঢেউ তোলে, 
ওর মনেতে বা হয় তা হোক আমার তো মন দোলে। 
হদয় না-হয় নাই বা পেলাম মাধূরশী পাই নাচে, 
ভাবের অভাব রইল না-হয়, ছন্দটা তো আছে। 


বন্দী হতে চাই যে কোমল ওই বাহ্বন্ধনে, 

তিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে খেয়াল মনে। 
সোনার প্রভাত 'দয়েছে ওর সর্বদেহ ছয়ে 
শিউাল ফুলের 'তিন শরতের পরশ দিয়ে ধূয়ে। 
বুঝতে নারি আমার বেলায় কেন টানাটানি। 

ক্ষয় নাহ যার সেই সুধা নয় দিত একটুখানি । 
তব্দ ভাবি 'বাঁধ আমায় নিতান্ত নয় বাম, 

মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা তাঁর ক কম দাম। 


পূরবী ৬৭৫ 


পরশ না পাই, হরষ পাব চোখের চাওয়া চেয়ে, 
রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে। 


কাব বলে লোক-সমাজে আছে তো মোর ঠাহি, 
তন বছরের প্রয়ার কাছে কবির আদর নাই। 
জানে না যে ছন্দে আমার পাত নাচের ফদি, 
দোলার টানে বাঁধন মানে দূর আকাশের চাদ। 
পলাতকার দল যত-সব দখন হাওয়ার চেলা 
আপ্পনি তারা বশ মেনে যায় আমার গানের বেলা । 
ছোট্রো ওরই হদয়খানি দেয় না শুধু ধরা, 
ঝগড়ু বোকার বরণমালা গাঁথে স্বয়ংবরা । 

যখন দেখি এমন বুদ্ধি, এমন তাহার রুচি, 
আমারে ওর পছন্দ নয়, যায় সে লজ্জা ঘৃঁচি। 


এমন দিনও আসবে আমার, আছি সে পথ চেয়ে, 
তিন বছরের প্রিয়া হবেন বিশ বন্ছরের মেয়ে। 
স্বর্গভোলা পারিজাতের গম্ধখানি এসে 

খ্যাপা হাওয়ায় বুকের ভিতর ফিরবে ভেসে ভেসে। 
কথায় যারে যায় না ধরা এমন আভাস যত 
মর্মারবে বাদল-রাতের রামাঁঝামর মতো । 
সৃম্টিছাড়া ব্যথা যত, নাই ধাহাদের বাসা, 

ঘুরে ঘুরে গানের সরে খখজবে আপন ভাষা । 
দেখবে তখন ঝগড়্‌ বোকা কী করতে বা পারে, 


শেষকালে সেই আসতে হবেই এই কাবাটির ম্বারে। 
বুয়েনোস এয়ারস 
৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ 
অদেখা 


আসিবে সে, আছি সেই আশাতে। 
শোন নি কি, দুজনাকে 
নাম ধরে ওই ডাকে 
নিশাদন আকাশের ভাষাতে ? 
পথ চেনাবার বাঁশ 
বাজে কোন ওপারের বাসাতে । 
ফুল ফোটে বনতলে 
ইশারায় মোরে বলে 
'আগিবে সে'; আছি সেই আশাতে। 


এল না তো এখনো সে এল না।” 
আলো-আঁধারের ঘোরে 


৬৭৬ রবান্দ্র-রচনাবলী ২ 


যে ডাক শানিন্্‌ ভোরে, 
সে শুধু স্বপন, সে কি ছলনা। 

হায় বেড়ে যায় বেলা, 

কবে শদর, হবে খেলা, 
সাজায়ে বাসয়া আছি খেলনা, 

কিছু ভালো, কিছু ভাঙা, 

কিছ কালো, কিছ রাঙা, 
যারে নিয়ে খেলা সে তো এল না। 


আসে নি তো এখনো সে আসে 'ন। 
ভেবোছনু আসে যাঁদ, 
পাঁড় দেব ভরা নদ, 

বসে আছি, আজো তরী ভাসে 'নি। 
গোধূলি সে হয় কালো, 

কোথা সে স্বপন-বন-বাসিনী। 
মালতীর মালাগাছ, 
কোলে নিয়ে বসে আছ, 

যারে দেব, এখনো সে আসে 'নি। 


এসেছে সে, মন বলে, এসেছে। 
সূবাস-আভাসখানি 
মনে হয় যেন জানি, 

রাতের বাতাসে আজ ভেসেছে। 
বৃঝিয়াছি অনুভবে 
বনমর্মর-রবে 

সে তার গোপন হাসি হেসেছে। 
অদেখার পরশেতে 
আঁধার উঠেছে মেতে, 

মন জানে, এসেছে সে এসেছে। 


বৃয়েনোস এয়ারিস 
৭ ডিসেম্বর ১৯২৪ 


চণ্চল 
হায় রে তোরে রাখব ধরে, 


মনে ছিল সেই দুরাশা। 
পাথর দিয়ে 'ভাত্ত ফে'দে 
বাসা যে তোর 'দলেম বেধে 

এল তুফান সর্বনাশা । 


পৃরবী ৬৭৭ 


মনে আমার ছিল যেরে 
ঘিরব তোরে হাসির ঘেরে-__ 
চোখের জলে হল ভাসা। 
অনেক দুঃখে গেছে বোঝা 
বেধে রাখা নয় তো সোজা, 
সুখের ভিতে নহে তোমার 
অচল বাসা। 


এবার আম সব-ফুরানো 
পথের শেষে 
বাঁধব বাসা মেঘের দেশে। 
ক্ষণে ক্ষণে নিত্যনব 
বদল কোরো মার্ত তব 
রঙ-ফেরানো মায়ার বেশে। 
কখনো বা জ্যোৎস্না-ভরা 
কখনো বা বাদল-ঝরা 
খেয়াল তোমার কেদে হেসে। 
যেই হাওয়াতে হেলাভরে 
মিলিয়ে যাবে 'দিগন্তরে 
সেই হাওয়াতেই ফিরে ফিরে 
আসবে ভেসে। 


কঠিন মাঁট বানের জলে 
যায় যে বয়ে, 
শৈলপাষাণ যায় তো ক্ষয়ে। 
কালের ঘায়ে সেই তো মরে 
অটল বলের গর্ব ভরে 
থাকতে যে চায় অচল হয়ে। 
জানে যারা চলার ধারা 
নিত্য থাকে নৃতন তারা, 
হারায় যারা রয়ে রয়ে। 
ভালোবাসা, তোমারে তাই 
মরণ 'দিয়ে বরিতে চাই, 


বুয়েনোস এয়ারস 
১০ ডিসেম্বর ১৯২৪ 


রবীল্দ্ু-রচনাবলশী ২ 
প্রবাহিণী 


দুর্গম দূর শৈলশিরের 
স্তব্ধ তুষার নই তো আমি; 
ধূলির ধরায় যাই যে নামি। 
সরোবরের গম্ভরতায় 
ফোনল নাচের মাতন ঢাল; 
অচল শিলার ভ্রু-ভাঁঙ্গমায় 
বাজাই চপল করতালি। 
মন্দ্র-সূরের মলম শুনাই 
গভশর গৃহার আঁধারতলে, 
গ্রহন বনের ভাঙাই ধেয়ান 
উচ্চহাসির কোলাহলে। 
শুভ্র ফেনের কুন্দমালায় 
বিন্ধ্যগিরির বক্ষ সাজাই, 
যোগশশ্বরের জটার মধ্যে 
তরঙ্গিণর নূপুর বাজাই। 
বৃদ্ধ বটের লুব্ধ শিকড় 
আমার বেণী ধাঁরতে চায় ; 
সূর্যাকরণ শিশুর মতন 
অন্ক আমার ভারতে চায়। 
নাই কোনো মোর ভয়-ভাবনা, 
নাই কোনো মোর অচল রশীতি। 
গাতি আমার সকল দিকেই, 
শৃভ আমার সকল তিথি। 
বক্ষে আমার কালোর ধারা, 
আলোর ধারা আমার চোখে, 
স্বর্গে আমার সুর চলে যায়, 
নৃত্য আমার মরততলোকে। 
অশ্রুহাসর যুগল ধারা 
ছোটে আমার ডাইনে বামে। 
অচল গানের সাগরমাঝে 


চপল গানের বাল্লা থামে। 
বয়েনোস এয়ারস 
১১ ডিসেম্বর ১৯২৪ 


আকন্দ 


সম্ধ্যআলোর সোনার খেয়া পাড় বখন দিল গগন-পারে 
অকৃল অন্ধকারে, 
ছমৃছমিয়ে এল রাতি ভূবনডাঙার মাঠে 
একলা আমি গোয়ালপাড়ার বাটে। 


প্রবণ ৬৭৯ 


নতুন-ফোটা গানের কুশড় দেব বলে দিনুর হাতে আন 
মনে নিয়ে সুরের গুনগুলানি 
চলেছিলেম, এমন সময় যেন সে কোন্‌ পরীর কণ্ঠখানি 
বাতাসেতে বাঁজয়ে 'দিল 'বনা-ভাষার বাণশ; 
বললে আমায়, “দাঁড়াও ক্ষণেক-তরে, 
ওগো পাঁথক তোমার লাগ চেয়ে আছ যুগে ষুগাল্তরে। 
আমায় নেবে চিনে, 
সেই সৃলগন এল এতাঁদনে। 
পথের ধারে দাঁড়য়ে আম, মনে গোপন আশা, 
কবির ছন্দে বাঁধব আমার বাসা।” 
দেখা হল, চেনা হল সাঁঝের আঁধারেতে, 
বলে এলেম, “তোমার আসন কাব্যে দেব পেতে ।” 


সেই কথা আজ পড়ল মনে হঠাং হেথায় এসে 
সাগরপারের দেশে, 
মন-কেমনের হাওয়ার পাকে অনেক স্মৃতি বেড়ায় মনে ঘুরে 
তাঁর মধ্যে বাজল করুণ সরে 
'ভুলো না গো ভুলো না এই পথ-বাঁসনশর কথা, 
আজো আমি দাঁড়য়ে আছি, বাসা আমার কোথা ।' 
শপথ আমার, তোমরা বোলো তারে, 
তার কথাটি দাঁড়য়োছিল মনের পথের ধারে, 
বোলো তারে চোখের দেখা ফুটেছে আজ গানে- 
িখনখানি রাখনু এইখানে । 
আকন্দবল্পভ রাঁব 


যোঁদন প্রথম কাঁবগান 
বসন্তের জাগাল আহবান 
সোদন মালতশ যৃখাী জাতি 
ছুটে এসেছিল দলে দলে। 
আদিল মাল্লকা চম্পা কুরুবক কাণ্চন করবা 
সুরের বরণমাল্যে সবারে বাঁরয়া নিল কাঁব। 
কী সংকোচে এলে না যে, সভার দয়ার হল বন্ধ। 
সব পিছে রাহলে আকন্দ। 


মোরে তুমি লঙ্জা কর নাই, 
আমার সম্মান মানি তাই, 
আমারে সহজে নিলে জাকি। 
আপনারে আপনি জানালে, 
উপেক্ষার ছায়ার আড়ালে . 
পারচয় রাখলে না ঢাকি। 


১৮০ 


রবণন্দু-রচনাবলশ ২ 


মনে পড়ে একাঁদন সন্ধ্যবেলা চলোছনু একা, 

তুমি বুঝ ভেবোছলে কাঁ জানি না পাই পাছে দেখা, 

অদৃশ্য লিখনখানি, তোমার করুণ ভার গন্ধ 
বায়ভরে পাঠালে আকন্দ। 


হিয়া মোর উঠিল চমাক 
পথমাঝে দাঁড়ান থমকি, 
তোমারে খখঠাঁজনু চার ধারে। 
পল্পবের আবরণ টানি 
আছিলে কাব্যের দুয়োরানী 
পথপ্রান্তে গোপন আধারে। 
সঙ্গাঁ যারা ছিল ঘিরে তারা সবে নামগোন্রহীন, 
কাঁড়তে জানে না তারা পাঁথকের আঁখ উদাসণীন। 
চিনিলাম তোমারে আকন্দ । 


দেখা হয় নাই তোমা-সনে 
প্রাসাদের কুসৃমকাননে, 
জনতার প্রগল্‌ভ আদরে। 
নিদ্রাহশন প্রদপ-আলোকে 
পড় নি অশান্ত মোর চোখে 
প্রমোদের মুখর বাসরে। 
অবজ্ঞার নির্জনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আন. 
সন্ধ্যার প্রথম তারা জানে তাহা, আর আম জানি। 
নিভৃতে লেগেছে প্রাণে তোমার নিশ্বাস মৃদু মন্দ, 
নমরহাসি উদাসী আকন্দ । 


আকাশের একবিন্দু নীলে 
তোমার পরান ডুবাইলে, 
শিখে নিলে আনন্দের ভাষা । 
বক্ষে তব শুভ্র রেখা এ'কে 
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে 
রাবর সুদূর ভালোবাসা । 
দেবতার প্রিয় তুমি, গুপ্ত রাখ গৌরব তোমার, 
শান্ত তৃমি, তৃপ্ত তুমি, অনাদরে তোমার বিহার । 
জেনেছি তোমারে, তাই জানাতে রচিন্‌ এই ছন্দ 
মৌমাছির বম্ধু হে আকন্দ। 


চাপা নালাল 


৯৬ ডিসেম্বর ১৯২৪ 


পূরবী ৬৮১ 
কঙ্কাল 


পশুর কঞ্কাল ওই মাঠের পথের এক পাশে 
পড়ে আছে ঘাসে, 

যে ঘাস একদা তারে 'দিয়েছিল বল, 
দিয়েছিল বিশ্রাম কোমল । 


পড়ে আছে পান্ডু আস্থরাশি, 
কালের নীরস অ্রহাস। 
সে যেন রে মরণের অঙ্গুলানর্দেশ, 
হীঙ্গতে কাহছে মোরে, একদা পশুর যেথা শেষ, 
সেথায় তোমারো অন্ত, ভেদ নাহ লেশ। 
তোমারো প্রাণের সূরা ফুরাইলে পরে 
ভাঙা পাল্ন পড়ে রবে অমনি ধুলায় অনাদরে। 


আ'ম বাললাম, "মৃত্যু, কার না 'বিশবাস 
তব শন্যতার উপহাস। 
মোর নহে শুধুমান্র প্রাণ 
সর্ব বিত্ত 'রন্ত কার যার হয় যান্রা অবসান : 
যাহা ফুরাইলে দন 
শূন্য আস্থ দিয়ে শোধে আহারনিদ্রার শেষ খণ। 
"ভবেছি জেনেছি যাহা, বলেছি শুনেছি যাহা কানে, 
সহসা গেয়েছ যাহা গানে 
ধর নি তঅ মরণের বেড়া-ঘেরা প্রাণে; 
যা পেয়োছ, যা করোছ দান 
মরতে তার কোথা পারমাণ। 


লাঞ্ঘয়া চলিয়া গেছে চিরস্হল্দরের সুরপরে। 
চরকাল-তরে সে 'কি থেমে যাবে শেষে 
কঙ্কালের সীমানায় এসে । 
যে আমার সত্য পরিচয় 
মাংসে তার পাঁরমাপ নয়; 
পদাঘাতে জীর্ণ তারে নাহ করে দণ্ডপলগুলি, 
সর্বস্বান্ত নাহি করে পতপ্রান্তে ধূলি। 


আমি যে রূপের পঙ্মে করেছি অরূ্প-মধ পান, 
দুঃখের বক্ষে মাঝে আনন্দের পেয়োছ সম্থান, 
র২।২৪ক 


রবীন্দ্ু-রচনাবলশী ২ 


অনন্ত মৌনের বাণী শুনোছি অন্তরে, 
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধারপ্রাম্তরে। 
নাহ আমি 'বাঁধর বৃহৎ পারহাস, 
অসীম এশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ ।' 


চাপাড মালাল 
১৭ ডিসেম্বর ১৯২৪ 
[চিঠি 
শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণণীয়েষ,, 


দূর প্রবাসে সম্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এন, 
হঠাং যেন বাজল কোথায় ফুলের বুকের বেণু। 
আঁতি-পাঁতি খুজে শেষে বাঁঝ ব্যাপারখানা, 
বাগানে সেই জংই ফুটেছে চিরাঁদনের জানা । 
গম্ধাট তার পুরোপুরি বাংলাদেশের বাণশ, 
একটুও তো দেয় না আভাস এই দেশী ইস্পান। 
প্রকাশ্যে তার থাকৃ-না যতই সাদা মুখের ঢু. 
কোমলতায় লুকিয়ে রাখে শ্যামল বূকের রঙ। 
হেথায় মুখর ফুলের হাটে আছে কি তার দাম। 
চারুকণ্ঠে ঠাই নাহ তার, ধুলায় পাঁরণাম। 


যুথশ বলে, 'আঁতথ্য লও, একটুখাঁন বোসো।' 
আম বাল চমকে উঠে, আরে রোসো, রোসো; 
জিতবে গল্ধ, হারবে কি গান। নৈব কদাঁচিং। 
তাড়াতাঁড় গান রচিলাম; জান নে কার জিং। 
তিনটে সাগর পাড় দিয়ে একদা এই গান, 
অবশেষে বোলপুরে সে হবে বিদামান। 

এই বিরহশর কথা স্সার গেয়ো সৌঁদন, দিন:, 
জংইবাগানের আরেক দিনের গান যা রচোছনু। 


ঘরের খবর পাই নে কিছুই, গুজব শুনি নাকি 
কুলিশপাঁণ পুলিস সেথায় লাগায় হাকাহাঁকি। 
শুনছি নাক বাংলাদেশে গান হাসি সব ঠেলে 
কুলুপ 'দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে । 
[হমালয়ে যোগশশ্বরের রোষের কথা জানি, 
অনঙ্গেরে জবালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি। 
এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যারা 
বাংলাদেশের যৌবনেরে জালিয়ে করবে সারা। 
সিমলে নাকি দার্ল গরম, শনাছ দাঁজশলতে 
নকল শিবের তাপ্ডবে আজ প্যালস বাজায় শিণ্ডে। 


জানি তুমি বলবে আমার, থামো একটুখানি, 
বেগ্দ-বাঁপার লপ্ন এ নয়, শিকল বম্বামানি। 


পূরবী ৬৮৩ 


শুনে আমি রাগব মনে, কোরো না সেই ভয়, 
সময় আমার আছে বলেই এখন সময় নয়। 
যাদের নিয়ে কাণ্ড আমার তারা তো নয় ফাঁক, 
গিল:টি-করা তক্মা-ঝোলা নয় তাহাদের খাঁকি। 
কপাল জুড়ে নেই তো তাদের পালোয়ানের টিকা, 
তাদের তিলক নিত্যকালের সোনার রঙে 'লিখা। 
যোদন ভবে সাঙগা হবে পালোয়ানর পালা, 
সেদিনো তো সাজাবে জঃই দেবার্চনার থালা। 
সেই থালাতে আপন ভাইয়ের রন্ত 'ছিটোয় যারা. 
লড়বে তারাই চিরটা কাল ? গড়বে পাষাণ-কারা ? 
রাজ-প্রতাপের দম্ভ সে তো এক দমকের বায়ু, 
সবুর করতে পারে এমন নাই তো তাহার আয়ু। 
ধৈর্য বীর্য ক্ষমা দয়া ন্যায়ের বেড়া টুটে 
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায় বেড়ায় ছুটে ছুটে। 
আজ আছে কাল নাই ব'লে তাই তাড়াতাঁড়র তালে 
কড়া মেজাজ দাপিয়ে বেড়ায় বাড়াবাড়র চালে। 
পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুখীর বুক জাঁড়, 
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘাঁড়। 
তাই তো প্রেমের মাল্য গাঁথার নাইকো অবকাশ. 
হাতকড়ারই কড়ান্কাঁড়, দড়াদড়ির ফাঁস। 

শ্বান্ত হবার সাধনা কই, চলে কলের রথে, 
সংক্ষেপে তাই শান্তি খোঁজে উল্টো দিকের পথে। 
জানে সেথায় বিধির নিষেধ, তর সহে না তবু. 
ধর্মেরে যায় ঠেলা মেরে গায়ের-জোরের প্রভু । 
রস্ত-রঙের ফসল ফলে তাড়াতাঁড়র বাঁজে. 
1বনাশ তারে আপন গোলায় বোঝাই করে নিজে। 
বাহুর দম্ভ. রাহুর মতো. একট সময় পেলে 
নিত্যকালের সূর্যকে সে এক-গরাসে গেলে । 
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে মেলায় ছায়ার মতো. 
সূরযদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত। 
বারে বারে সহম্রবার হয়েছে এই খেলা. 

নতুন রাহ ভাবে তবু হবে না মোর বেলা। 
কাণ্ড দেখে পশহপক্ষী ফুকরে ওঠে ভয়ে, 
অনল্তদেব শান্ত থাকেন ক্ষণিক অপচয়ে। 

টুটল কত বিজয়-তোরণ, ল্‌টল প্রাসাদ-চুড়ো, 
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হল গন্ড়ো। 
আলিপরের জেলখানাও 'মাঁলয়ে যাবে ববে 
তখনো এই বিশ্বদুলাল ফুলের সবর লবে। 
রঞ্থিন কুর্ত, সঞ্চিন মার্ত, রইবে না কিচ্ছুই, 
তখনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জংই। 
ভাঙবে শিকল টৃকরো হয়ে, ছিণ্ড়বে রাঙা পাগ, 
চূর্ণ-করা দর্পে মরণ খেলবে হোলির ফাগ। 
মধূর আমার বধু রবেন কাব্য-সিংহাসনে। 


৬৮৪ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


সময়েরে ছিনিয়ে নিলেই হয় সে অসময়, 

ক্ুম্ধ প্রভু সয় না সবুর, প্রেমের সবর সয়। 
প্রতাপ যখন চেচিয়ে করে দুখ দেবার বড়াই, 
জেনো মনে, তখন তাহার বধির সঙ্গে লড়াই। 
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়, 
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়। 
মৃত্যুকে যে এাঁড়য়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে, 
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে। 
পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যোঁদন খেপে, 
ফোঁসে সর্প 'হিংসা-দর্প সকল পৃথবী ব্যেপে, 
বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া. 
গর্জ বলে আমই সত্য, দেব্তা মিথ্যা মায়া: 
মেশিন-গানের সম্মুখে গাই জুই ফুলের এই গান : 


স্ব”্নসম পরবাসে এল পাশে কোথা হতে তুই. 


ও আমার জ£ই। 
অজানা ভাষার দেশে 
সহসা বলিলি এসে, 

“আমারে চেন কি।' 
হৃদয় উঠিল গেয়ে, 
চিনি, চান, সখাী। 


কত প্রাতে জানায়েছে চিরপারাচত তোর হাস, 


“আম ভালোবাস । 


বিরহব্যথার মতো এল প্রাণে কোথা হতে তুই, 


ও আমার জই। 
আজ তাই পড়ে মনে 
বাদল-সাঁঝের বনে 

ঝর ঝর ধারা, 
মাঠে মাঠে ভিজে হাওয়া 
যেন ক স্বপনে-পাওয়া, 

ঘরে ঘ্দরে সারা। 


সজল তিমিরতলে তোর গন্ধ বলেছে নিশ্বাসি, 


"আমি ভাঙোবাঁস। 


িলনসহখের মতো কোথা হতে এসোছিস তুই, 


ও আমার জঃই। 


পূরবী ৬৮৫ 


মনে পড়ে কত রাতে 
দীপ জলে জানালাতে 
বাতাসে চণ্ল। 
মাধুরী ধরে না প্রাণে, 
ক বেদনা বক্ষে আনে, 
চক্ষে আনে জল । 
সে রাতে তোমার মালা বলেছে মর্মের কাছে আস, 
“আমি ভালোবাসি । 


অসম কালের যেন দীর্ঘবাস বহোছিস তুই. 
ও আমার জই। 
বক্ষে এনেছিস কার 
যুগ-যুগান্তের ভার, 
ব্যর্থ পথ-চাওয়া ; 
বারে বারে ম্বারে এসে 
কোন নীরবের দেশে 


ফিরে ফিরে যাওয়া? 
তোর মাঝে কে*দে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন্‌ বাঁশি 
“আম ভালোবাস । 
বয়েনোস এয়ারিস 
২০ ডিসেম্বর ১৯২৪ 
[বরাহণী 


[তিন বছরের বিরাহণী জানলাখানি ধরে 

কোন অলক্ষ্য তারার পানে তাকাও অমন করে। 
অতাঁত কালের বোঝার তলায় আমরা চাপা থাক, 
ভাবী কালের প্রদোষআলোয় মনন তোমার আঁখ। 
তাই তোমার ওই কাঁদন-হাসির সবটা বুঝ না ষে, 
স্বপন দেখে অনাগত তোমার প্রাণের মাঝে। 
কোন্‌ সাগরের তাঁর দেখেছ জানে না তো কেউ, 
হাঁসর আভায় নাচে সে কোন্‌ সুদূর অশ্রু-ঢেউ। 
সেখানে কোন্‌ রাজপুন্তুর চিরাঁদনের দেশে 
তোমার লাগি সাজতে গেছে প্রাতাদনের বেশে । 
সেখানে সে বাজায় বাঁশি রূপকথারই ছায়ে, 

সেই রাগিণীর তালে তোমার নাচন লাগে গায়ে। 
আপনিন তুমি জান না তো আছ কাহার আশায়, 
অনামারে ডাক 'দিয়েছ চোখের নীরব ভাষায়। 
হয়তো সে কোন্‌ সকালবেলা শিশির-ঝলা পথে 
জাগরণের কেতন তুলে আসবে সোনার রথে, 
[িংবা পূর্ণ চাঁদের লগ্নে, বৃহস্পতির দশায়_ 
দুঃখ আমার, আর সে যে হোক, নয় সে দাদামশায়। 


বয়েনোস এয়ারস 
২০ ডিসেম্বর ১৯২৪ 


৬৮৬ 


রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 
লা-পাওয়া 


ওগো মোর না-পাওয়া গো, ভোরের অরুণ-আভাসনে 
ঘুমে ছয়ে যাও মোর পাওয়ার পাখিরে ক্ষণে ক্ষণে। 
সহসা স্বপন টুটে 
তাই সে যে গেয়ে উঠে, 
কিছু তার ব্াঁঝ নাহ বাঁঝ। 
তাই সে যে পাখা মেলে 
উঠে যায় ঘর ফেলে, 
ফিরে আসে কারে খংজ খজ। 


ওগো মোর না-পাওয়া গো, সায়াহেদর করুণ 'কিরণে 
পৃরবীতে ডাক দাও আমার পাওয়ারে ক্ষণে ক্ষণে। 
হয়া তাই ওঠে কেদে, 
রাখিতে পার না বেধে, 
অকারণে দূরে থাকে চেয়ে- 
মলিন আকাশতলে 
কে যে যায় সারগান গেয়ে। 


ওগো মোর না-পাওয়া গো, বসন্ত-নিশীথ সমশীরণে 
আঁভসারে আসতেছ আমার পাওয়ার কুঞ্জবনে। 
কে জানালো সে কথা যে 
গোপন হদয়মাঝে, 
আজো তাহা বুঝিতে পারি নি। 
মনে হয় পলে পলে 
দূর পথে বেজে চলে 
'ঝাল্লরবে তাহার 'কিঙ্কিণশ। 


ওগো মোর না-পাওয়া গো, কখন আসিয়া সংগোপনে 
আমার পাওয়ার বাঁণা কাঁপাও অঙ্গাল-পরশনে। 
কার গানে কার সুর 
মিলে গেছে সনমধ্র 
ভাগ করে কে লইবে চিনে। 
ওরা এসে বলে, 'এ কা, 
বৃঝাইয়া বলো দোখ।' 
আম বলি, বুঝাতে পারি নে। 


ওগো মোর না-পাওয়া গো, শ্রাবণের অশান্ত পবনে 
কদম্ববনের গন্ধে জাঁড়ত বৃষ্টির বারষনে 

আমার পাওয়ার কানে 

জানি নে তো মোর গানে 


পূরবী ৬৮৭ 


কার কথা বাল আম কারে। 
“কী কহ” সে যবে পুছে 
তখন সন্দেহ ঘুচে, 

আমার বন্দনা না-পাওয়ারে। 


বুয়েনোস এয়ারস 
২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ 


সৃষ্টিকর্তা 


জানি আমি মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বাধ, 
ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ আপন-দেওয়া 'নাঁধ। 
তাঁর বসন্তের ফুল বাতাসে কেমন বলে বাণী 

সে যে তানি মোর গানে বারংবার নিয়েছেন জান। 
আম শুনায়েছি তাঁরে, শ্রাবণ রাত্রির বৃম্টিধারা 

কী অনাদ 'বচ্ছেদের জাগায় বেদন সঙ্গাহারা । 
যোঁদন পূর্ণিমা রাতে পুষ্পিত শালের বনে বনে 
শরীর ছায়ার মতো একা 'ফারি আপনার মনে 
গুঞ্জরিয়া অসমাপ্ত সুর, শালের মঞ্জরী ঘত 

কী যেন শুনিতে চাহে ব্যগ্রতায় কার শির নত, 
ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে, 
বাঁশির উত্তর তাঁর আমার বাঁশিতে শুনিবারে। 
যোঁদন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায় 

নিঃশব্দ বেদনা, তার দুটি হাতে মোর হাত রাখ 
স্তামত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাঁক, 
তখন আঁধারে বাস আকাশের তারকার মাঝে 
অপেক্ষা করেন তান, শুনতে কখন বীণা বাজে 
যে সরে আপনি তিনি উন্মাদনী আভসাবরণণরে 
ডাকিছেন সর্বহারা 'মিলনের প্রলয়-তামরে। 


বৃয়েনোস এয়ারিস 
২৫ ডিসেম্বর ১৯১২৪ 


বীণা-হারা 


যবে এসে নাড়া 'দিলে দ্বার 
চমকি উঠিন্‌ লাজে, 
খুজে দোখ গৃহমাঝে 
বীণা ফেলে এসেছি আমার, 
ওগো বীনকার। 


৬৮৮ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


সোঁদন মেঘের ভারে 
নদীর পশ্চিম পারে 

ঘন হল দিগল্তের ভুর্‌, 
বনে মমণীরল পাতা, 

দেয়া গরজিল গুরু গুরু। 
ভাবিন্দু ভারবে মন 

বক্ষে জেগে উঠিবে মনল্লার, 
হায়, লাগিল না সুর 
কোথায় সে বহুদূর 

বীণা ফেলে এসেছি আমার। 


কণ্ঠে নিয়ে এলে পুজ্পহার। 


এল 


পুরস্কার পাব আশে 
খংজে দেখি চারি পাশে 

বীণা ফেলে এসোছ আমার, 

ওগো বীনকার। 

প্রবাসে বনের ছায়ে 
সহসা আমার গায়ে 

ফাল্গুনের ছোঁয়া লাগে একি । 
এ পারের যত পাখি 
সবাই কহিল ডাক, 

“ও পারের গান গাও দোঁখ।' 
ভাবলাম মোর ছন্দে 
মিলাব ফুলের গন্ধে 

আনন্দের বপন্তবাহার ৷ 
খবাঁজয়া দেখিনু বুকে, 
কাঁহলাম নতমুখে, 

“বীণা ফেলে এসোছি আমার ।' 


বুঝি মিলনের বার। 
আকাশ ভরিল ওই; 
শহধাইল, 'সুর কই? 

বীণা ফেলে এসোছ আমার, 

ওগো বাঁনকার। 

অস্তরবি গোধূলিতে 
বলে গেল প্‌রবীতে 

আর তো আধিক নাই দোর। 
রাঙা আলোকের জবা 
সাজিয়ে তুলেছে সভা, 

সিংহদ্বারে বাজিয়াছে ভেরণী। 


প্রবণ ৬৮৯ 


পূর্ণতার সাধনায় বনস্পাঁত চাহে উধর্বপানে : 
পুপ্জ পুঞ্জ পল্লবে পল্লবে 

নিত্য তার সাড়া জাগে বিরাটের নিঃশব্দ আহবানে, 
মল্ জপে মর্মরিত রবে। 

প্রবন্ধের মূর্ত সে যে, দ্ঢ়তা শাখায় প্রশাখায় 
বিপুল প্রাণের বহে ভার। 

তবু তার শ্যামলতা কম্পমান ভীরু বেদনায় 
আন্দোলিয়া উঠে বারংবার । 


দয়া কোরো, দয়া কোরো, আরণ্যক এই তৃপস্বীরে, 
ধৈর্য ধরো ওগো 'দিগঙ্গনা, . 

বাথ" করিবারে তায় অশান্ত আবেগে ফিকে ফিরে 
বনের অঙ্গানে মাতিয়ো না। 


9১০ 


রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 


এ কী তাঁর প্রেম, এ যে শিলাবাষ্ট নর্মম দৃঃসহ- 
দুরন্ত চুম্বন-বেগে তব 

ছপড়তে ঝরাতে চাও অন্ধ সুখে, কহো মোরে কহো, 
কিশোর কোরক নব নব? 


অকস্মাং দস্যুতায় তারে রিস্ত কার নিতে চাও 
সর্বস্ব তাহার তব সাথে? 

'ছন্ন করি লবে যাহা চিহ্ন তার রবে না কোথাও, 
হবে তারে মূহূর্তে হারাতে। 

যে লুব্ধ ধূলির তলে লুকাতে চাহিবে তব লাভ 
সে তোমারে ফাঁক দেবে শেষে। 

লুণ্ঠনের ধন লুঠি সর্বগ্রাসী দারুণ অভাব 
উঠিবে কঠিন হাঁস হেসে। 


আসুক তোমার প্রেম দীপ্তরূপে নীলাম্বরতলে, 
শান্তিরূপে এসো দিগঙ্গনা । 

উঠুক স্পান্দত হয়ে শাখে শাখে পল্লবে বকলে 
সুগম্ভশর তোমার বন্দনা । 

দাও তারে সেই তেজ মহত্তে যাহার সমাধান, 
সার্থক হোক সে বনস্পাতি। 

[বিশ্বের অঞ্জলি যেন ভরিয়া কারতে পারে দান 
তপস্যার পর্ণ পারণাঁত। 


উঠুক তোমার প্রেম রূপ ধার তার সর্বমাঝে 
নিত্য নব পন্রে ফলে ফুলে। 

গোপনে আঁধারে তার যে অনল্ত নয়ত বিরাজে 
আবরণ দাও তার খুলে। 

তাহার গৌরবে লহো তোমার স্পর্শের পাঁরচয়, 
আপনার চরম বারতা । 

তারি লাভে লাভ করো বিনা লোভে সম্পদ অক্ষয়, 
তারি ফলে তব সফলতা । 


সান ইসিভ্রো 
২৮৬ ভিসেম্বর ১১২৪ 


পথ 


আম পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে ফিরে ফিরে শেষে 


দুয়্ার-বাহরে থাম এসে। 


[ভিতরেতে গাঁথা চলে নানা সূত্রে রচনার ধারা, 
আমি পাই ক্ষণে ক্ষণে তাঁর ছিন্ন অংশ অর্থহারা, 
সেথা হতে লেখে মোর ধূলিপটে দশপরশ্মির়েখা 


অসম্পূর্ণ লেখা। 


প্রবণ | ৬৯১ 


জীবনের সৌধমাঝে কত কক্ষ কত-না মহলা, 
তলার উপরে কত তলা । 
আজন্মাবধবা তারি এক প্রান্তে রয়োছি একাকা, 
সবার নিকটে থেকে তবুও অসীম-্দূরে থাকি, 
লক্ষ্য নাহ, উপলক্ষ, দেশ নাহ আম যে উদ্দেশ, 
মোর নাহ শেষ। 


উৎসবসভায় যেতে যে পায় আহই্বান-পল্লখানি 
তাহারে বহন করে আনি। 

সে 'লাপর খন্ডগুলি মোর বক্ষে উড়ে এসে পড়ে, 

ধুলায় করিয়া লুস্ত তাদের উড়ায়ে দিই ঝড়ে, 

আমি মালা গেথে চলি শত শত জশর্ণ শতাব্দীর 
বহু বিদ্মতির। 


আমি সেই পুরাতন বাণশ। 
বণকের পণ্যযান, হে তুমি রাজার জয়রথ, 
আমি চাঁলবার পথ, সেই আম ভুূলিবার পথ, 
তীর-দুঃখ মহা-দম্ভ, চিহ্ন মুছে গিয়েছে সবাই 
কিছু নাই, নাই। 


কভু সুখে, কভু দুঃখে নিয়ে চলি; স্যাঁদন দ্বার্দন 

নাহ বাঁঝ আম উদাসীন। 

বার বার কচি ঘাস কোথা হতে আসে মোর কোলে, 

চলে যায়- সেও যায় যষেযায় তাহারে দলে দলে, 
বাঁচল্রের প্রয়োজনে আঁবাচন্র আম শন্যময়, 
কিছু নাহ রয়। 


বাঁসতে না চাহে কেহ, কাহারো কিছু না সহে দোর, 
কারো নই, তাই সকলেরই। 

বামে মোর শস্যক্ষেত্র দক্ষিণে আমার লোকালয়, 

প্রাণ সেথা দৃই হস্তে বর্তমান আঁকাড়য়া রয় । 
ভবিষ্যের পানে। 


তাই আমি চিরারন্ত, কিছু নাহ থাকে মোর পহাজ, 
পিছু নাহি পাই, নাহি খুঁজ। 
আমারে ভূলিবে বলে যারীদল গান গাহে স্বরে, 
পার নে রাখিতে তাহা, দে গান চলিয়া যায় দরে। 
বসল্ত আমার বুকে আসে যবে ধূলায় আকুজ, 
নাহি দেয় ফূল। 


৬৯২ রবাল্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


পেশীছয়া ক্ষাতির প্রান্তে বিস্তহীন একাঁদন শেষে 
শয্যা পাতে মোর পাশে এসে। 
ধূলিরে বণ্টনা কারি কাড়িয়া তুলিয়া লয় ওরা; 
আম রিন্ত, ওরা রিস্ত মোর 'পরে নাই প্রীতিলেশ, 
মোরে করে দ্বেষ। 


শুধু শিশু বোঝে মোরে, আমারে সে জানে ছুটি বলে. 
ঘর ছেড়ে আসে তাই চলে। 
নিষেধ বা অনুমতি মোর মাঝে না দেয় পাহারা, 
আবশ্যকে নাহ রচে 'বাবধের বস্তুময় কারা, 
বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে_ 
শিশু বোঝে মোরে। 


এই আছে এই তাহা নাই। 
1ভন্তিহীন ঘর বেধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা. 
ভাঙা-গড়া দুই নিয়ে নৃত্য তার অখণ্ড উল্লাসে. 
মোরে ভালোবাপে। 


সান হই'সিজ্রো 
২৯ ডিসেম্বর ১৯২৭ 


জীবন-মরণের স্রোতের ধারা 
যেখানে এসে গেছে থাম 
সেখানে মিলেছিনু সময়হারা 
একদা তুমি আর আম। 
চলোৌছ আজ একা ভেসে 
কোথা যে কত দূর দেশে, 
তরণী দুলিতেছে ঝড়ে 
এখন কেন মনে পড়ে 
যেখানে ধরণীর সীমার শেষে 
স্বর্গ আসিয়াছে নাম 
সেখানে একাঁদন মিলেছি এসে 
কেবল তৃঁমি আর আমি। 


পূরবী | ৬৯৩ 


সেখানে বসেছিন্‌ আপনা-ভোলা 
আমরা দোঁহে পাশে পাশে। 
সোঁদন বুঝোছিনু কিসের দোলা 
দুলিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে। 
কিসের খুশি উঠে কেপে 
নাখিল চরাচর ব্যেপে, 
কেমনে আলোকের জয় 
আঁধারে হল তারাময় ; 
প্রাণের নিশ্বাস কাঁ মহাবেগে 
ছুটেছে দশাঁদক-গামী- 
সেদিন বুঝোঁছনু যোদন জেগে 
চাহিনু তুমি আর আমি। 


ধবিজনে বসোছনু আকাশে চাহ 
তোমার হাত নিয়ে হাতে। 
দোহার কারো মুখে কথাটি নাহি, 
'নিমেষ নাহ আঁখিপাতে। 
সোদন বুঝোছনহ প্রাণে 
ভাষার সীমা কোন্খানে, 
বশ্ব-হাদয়ের মাঝে 
বাণীর বশণা কোথা বাজে, 
কিসের বেদনা সে বনের বুকে 
কুস্‌মে ফোটে 'দিনষাম", 
বুঝনু যবে দোঁহে ব্যাকুল সুখে 
কাঁদন্‌ তুমি আর আ'ম। 


বুঁঝনু কী আগুনে ফাগুন হাওয়া 
গোপনে আপনারে দাহে-_ 
কেন ষে অরুণের করৃণ চাওয়া 
নিজেরে মিলাইতে চাহে; 
অকূলে হারাইতে নদী | 
কেন যে ধায় নিরবধি; 
বিজাল আপনার বাণে 
কেন যে আপনারে হানে; 
রজনী কণ খেলা যে প্রভাত-সনে 
খেলিছে পরাজয়কামণী, 
বৃঝিনু যবে দোহে পরান-পণে : 
খোঁলন তুমি আর আ'ম। 
ধলয়ো চেজারে জাহাজ র 
৯ জানুয়ার ১৯২৫ 


৬৯১৪ 


রবীন্দ্ু-রচনাবলশ ২ 
অন্ধকার 


উদয়াস্ত দুই তটে আঁবাচ্ছন্ন আসন তোমার, 
নিগড় সৃল্দর অন্ধকার। 

প্রভাত-আলোকচ্ছটা শুদ্র তব আদশঙ্খধৰনি 

চিত্তের কন্দরে মোর বেজোছল, একদা যেমান 
নৃতন চেয়েছি আঁখ তুলি: 

সে তব সংকেতমন্তর ধবাঁনয়াছে, হে মৌনী মহান, 

কর্মের তরঙ্গে মোর; স্ব্ন-উৎস হতে মোর গান 


উঠেছে ব্যাকুলি। 


নিস্তব্ধের সে আহবানে, বাহিয়া জীবনযাত্রা মম, 
_সিম্ধুগামী তরঁঞ্গিণীসম- 

এতকাল চলেছিনু তোমারি সুদূর আভিসারে 

বঞ্কিম জটিল পথে সুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে 
অনির্দেশ অলক্ষ্যের পানে। 

কভু পথতর-চ্ছায়ে খেলাঘর করেছি রচনা, 

শেষ না হইতে খেলা চলিয়া এসেছি অন্যমনা 

অশেষের টানে। 


আজি মোর ক্লান্তি ঘের দিবসের আন্তিম প্রহর 
গোধূলির ছায়ায় ধূসর । 

হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহম্বারে 

যেখানে 'দনান্তরাব আপন চরম নমস্কারে 
তোমার চরণে নত হল। 

যেথা রিন্ত নিঃস্ব 'দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণবেশে 

নৃতন প্রাণের লাগ তোমার প্রার্গণতলে এসে 

বলে সবার খোলো? । 


দিনের আড়ালে থেকে কণ চেয়োছ পাই নি উদ্দেশ, 
আজ সে সন্ধান হোক শেষ। 

হে চিরনিমমল, তব শান্তি দিয়ে স্পর্শ করো চোখ, 

দৃম্টির সম্মুখে মম এইবার নির্বারত হোক 
আধারের আলোকভান্ডার। 

নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গ্‌ঢ় গৃহা হতে 

যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে 

সংগীত তোমার । 


দিনের সংগ্রহ হতে আজি কোন: অর্থ নিয়ে যাই 
তোমার মাল্দিরে, ভাব তাই। 

কত-না শ্রেক্ঠীর হাতে পেয়েছি কার্তর পূরস্কার, 

সফরে এসেছি বহে সেই-সব রর্-অলংকার, 


পূরবী ৬৯৫ 


ফাঁরয়াছি দেশ হতে দেশে। 
শেষে আজ চেয়ে দেখি, যবে মোর যাত্রা হল সারা, 
দিনের আলোর সাথে ম্লান হয়ে এসেছে তাহারা 
তব দ্বারে এসে। 


রান্রির নিকষে হায় কত সোনা হয়ে যায় মিছে, 
সে বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে। 

কিছু বাকি আছে তব, প্রাতে মোর যান্রাসহচরণী 

অকারণে 'দয়েছিল মোর হাতে মাধবামঞ্জরা, 
আজো তাহা অম্লান বিরাজে। 

শিশিরের ছোঁয়া যেন এখনো রয়েছে তার গায়, 

এ জন্মের সেই দান রেখে দেব তোমার থালায় 

নক্ষত্রের মাঝে। 


হে নিত্য নবীন, কবে তোমারি গোপন কক্ষ হতে 
পাড় দিল এ ফুল আলোতে । 

সৃশ্তি হতে জেগে দেখ, বসন্তে একদা রারিশেষে 

অরু্ণকিরণ সাথে এ মাধুরী আসিয়াছে ভেসে 
হৃদয়ের বিজন প্যালনে। 

দিবসের ধুলা এরে কিছতেত পারে নি কাঁড়বারে, 

সেই তব নিজ দান বাহয়া আনিনু তব ছ্বারে. 

তুমি লও চিনে। 


হে চরম, এর গন্ধে তোমার আনন্দ এল মিশে, 
বুঝেও তখন বুঝি নি সে। 

তব 'লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিল এরি পাতে পাতে, 

তাই নিয়ে গোপনে সে এসেছিল তোমারে চিনাতে, 
1কছু যেন জেনোছ আভাসে। 

আজকে সম্ধ্যয় যবে সব শব্দ হল অবসান 

আমার ধেয়ান হতে জাগয়া উঠিছে এঁর গান 

তোমার আকাশে । 


জৃলিয়ো চেজারে জাহাজ 
১০ জানুয়ার ১৯২৫ 


প্রাণ-গঞ্গা 


প্রতিদিন নদশম্রোতে পৃঞ্পপত্র কার অর্থ দান 
পৃজারশর প্‌জা-অবসান। 
আমিও তেমান যয়ে মোর ভাল ভার 
গানের অঞ্জলি দান কারি 
প্রাণের জাহবী-জলধারে, 
পৃঁজ আমি তারে। 


৬৯৬ রবশল্দ্র-রচনাবঙ্সশ ২ 


বিগলিত প্রেমের আনন্দবারি সে যে, 
এসেছে বৈকুণ্ঠধাম ত্যেজে। 
মৃত্যুঞ্জয় শিবের অসাম জটাজালে 
ঘরে ঘরে কালে কালে 
তপস্যার তাপ লেগে প্রবাহ পবিত্র হল তার। 
কত-না যুগের পাপভার 
নিঃশেষে ভাসায়ে দল অতলের মাঝে । 
তরঙ্গে তরঙ্গে তার বাজে 
ভাবষ্যের মঙালসংগঈত। 


দৈবস্পর্শে তার 
আমারে সে ধূলি হতে কাঁরল উদ্ধার; 
অঙ্গে অঙ্গে দিল তার তরঙ্গের দোল; 
কন্ঠে দিল আপন কল্লোল । 
বর্ণের লহরশ। 
খুলে গেল অনন্তের কালো উত্তরায়, 
কত রূপে দেখা দিল প্রিয়, 
অনিরচনায়। 


তাই মোর গান 
কুসৃম-অপ্জলি-অর্ঘদান 
প্রাণ-জাহবশরে। 
এ পূক্তার কোনো ফুল নাও যাঁদ ভাসে চরাদন, 
'বিস্মীতির তলে হয় লীন. 
কার পাথে আমার কলহ । 
এই নীলাম্বরতলে তৃণরোমাণ্িত ধরণীতে, 
বসন্তে বর্ষায় গ্রীষ্মে শশতে 
প্রতিদিবসের পুজা প্রাতিদিন কার অবসান 
ধন্য হয়ে ভেসে যাক গান। 


১৬ জানুয়ার ১৯২৫ 


বদল 


হাঁসর কুসূম আনিল সে, ডালি ভা' 
আমি আনিলাম দুখ-বাদলের ফল। 

শুধালেম তারে, 'যাঁদ এ বদল কারি 
হার হবে কার বল্‌।' 


পূরবী | ৬৯৭ 


হাসি কৌতুকে কহল সে পুন্দরণ, 
“এসো-না, বদল করি। 

দিয়ে মোর হার লব ফলভার 
অশ্রুর রসে ভরা ॥ 

চাহিয়া দোখনু মুখপানে তার 
নিদয়া সে মনোহরা। 


সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা, 
করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে। 
তুলিয়া ধারন বুকে। 
“মোর হল জয়" হেসে হেসে কয়, 
দুরে চলে গেল ত্বরা। 
উঠিল তপন মধ্যগগনদেশে, 
আসিল দারুণ খরা, 
সন্ধ্যায় দোখ তপ্ত দিনের শেষে 
ফুলগৃলি সব ঝরা । 


জৃিয়ো চেজারে জাহাজ 


১৭ জ্ঞানুয়ারি ১৯২৫ 


ইটালয়া 


কাঁহলাম, 'ওগো রানা, 
কত কবি এল চরণে তোমার উপহার দিল আনি। 
এসেছি শুনিয়া তাই, 
উষার দৃয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।" 
ঘোমটা আড়ালে কাঁহলে করুণ স্বরে. 
“এখন শীতের 'দন 
কুয়াশায় ঢাকা আকাশ আমার, কানন কুসুমহীন।' 


কাহলাম, 'ওগো রান”, 
সাগরপারের নিকুঞ্জ হতে এনেছ বাঁশারখান। 
উতারো ঘোমটা তব, 
বারেক তোমার কালো নয়নের আলোখানি দেখে লব ।' 
কহিলে, "আমার হয় নি রঙিন সাজ, 
হে অধীর কবি, ফিরে যাও তৃমি আজ; 
মধূর ফাগুন মাসে 
কুসূম-আসনে বসিব যখন ডেকে লব মোর পাশে? 


৬১৮ রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


কাঁহলাম, 'ওগো রান”, 

সফল হয়েছে যাত্রা আমার শুনোছি আশার বাণণী। 
বসল্তসমীরণে 

তব আহ্বানমন্ম ফুটবে কুসৃমে আমার বনে। 
মধূপমূখর গম্ধমাতাল 'দিনে 

ওই জানালার পথখাঁনি লব চিনে, 

আবে সে সুসময়। 

আজকে বিদায় নেবার বেলায় গাঁহব তোমার জয় । 


1মলান 
২৪ জানুয়ার ১৯২৫ 


সংযোজন 


স্টিত 


অবপান 


বিরহ-বংসর পরে, মিলনের বণা 
তেমন উল্মাদ-মন্দ্রে কেন বাঁজলি না। 
কেন তোর সস্তস্বর সপ্তস্বর্গ-পানে 
ছুটিয়া গেল না উধের্ব উদ্দাম পরানে 
বসন্তে মানসযাল্লশ বলাকার মতো ? 
কেন তোর সর্ব তল্ম সবলে প্রহত 
মালত ঝংকারভরে কাঁপয়া কাঁদিয়া 
আনন্দের আর্তরবে চিত্ত উল্মাদয়া 
উঠিল না বাজ? হতাশবাস মৃদুস্বরে 
গুঞ্জারয়া গুঞ্জারয়া লাজে শঙ্কাভরে 
কেন মৌন হল। তবে কি আমার প্রিয়া 
সে পরশ-নিপুণতা গিয়াছে ভূিয়া ১ 
তবে কি আমারি বীণা ধূলিচ্ছন্ন-তার, 
সোঁদনের মতো ক'রে বাজে নাকো আর 2 


[শিলাইদহ 
২১ আবাড় ১৩০৩ 


অন্তিম প্রেম 


ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসণ প্রেয়সী, 
লুব্ধ বাহু বাড়াইয়া উচ্ছাস উল্লাস 
আমারে কি পেতে চাস চির আলঙ্গনে। 
শুধু এক মুহূর্তের উল্মভ্ত মিলনে 
তোর বক্ষোমাঝে চাস করতে বিলয় 
আমার বক্ষের যত সুখ দুখ ভয়? 
আমিও তো কতদিন ভাবিয়াছি মনে 
বাস তোর তটোপাচ্তে প্রশান্ত নির্জনে, 
বাহরে চণ্চলা তুই প্রমত্ত মুখরা, 
শাগিত অসির মতো ভাঁষগ প্রথরা, 
অন্তরে নিভৃত স্নিগ্ধ শান্ত সুগম্ভীর, 
বাসরঘরের মতো নিষ্প্ত নির্জন-- " 
সেথা কার তয়ে পাতা সুচির শয়ন! 


৭9৪8 


রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 
প্র 


সৃষ্টি প্রলয়ের তত্ব, 
লয়ে সদা আছ মস্ত, 

দৃষ্টি শুধু আকাশে ফিরিছে, 
গ্রহতারকার পথে 
যাইতেছ মনোরথে, 

ছুটিছ উল্কার পিছে পিছে; 
হাঁকায়ে দ্‌-চারজোড়া 
তাজা পক্ষিরাজ-ঘোড়া 

কল্পনা গগনভোঁদনী 
দেশকাল যায় লাঁঙ্ঘ, 

কোথা প'ড়ে থাকে এ মোঁদনী। 
সেই তুমি ব্যোমচারণী 
আকাশ-রবিরে ছাড় 

ধরার রাবরে কর মনে 
ছাড়িয়া নক্ষত্র গ্রহ 
একি আজ অনুগ্রহ 

জ্যোতিহান মর্তযবাসী জনে। 
ভুলেছ ভুলেছ কক্ষ 
দূরবীন ভ্রম্টলক্ষ্য, 

কোথা হতে কোথায় পতন। 
ত্যাজ দীপ্ত ছায়াপথে 
পাঁড়য়াছ কায়াপথে-_ 

মেদ-মাংস-মজ্জা-নিকেতন। 


বাধ বড়ো অনুকূল, 
মাঝে মাঝে হয় ভুল, 

ভুল থাক্‌ জন্ম জল্ম বেচে_ 
তবু তো ক্ষণেকতরে 
ধূঁলময় খেলাঘরে 

মাঝে মাঝে দেখা দাও কেচে। 
তুমি অদ্য কাশশবাসণ, 
সম্প্রাতি লয়েছে আসি 

বাবা ভোলানাথের শরণ; 
দিব্য নেশা জমে ওঠে, 
দুবেলা প্রসাদ জোটে, 

বিধিমতে ধূমোপকরণ। 
জেগে উঠে মহানল্দ 
খুলে যায় ছন্দোবল্ধ, 

ছুটে যায় পোল্দল উদ্দাম, 


পূরবী 9০৫ 


পাঁরপূর্ণ ভাবভরে 
লেফাফা ফাটিয়া পড়ে, 
বেড়ে যায় ইস্টাম্পের দাম। 
আমার সে কর্ম নাস্ত, 
দারুণ দৈবের শাস্ত, 
শ্লেত্মা-দেবী চেপেছেন বক্ষে, 
সহজেই দম কম, 
তাহে লাগাইলে দম, 
িছৃতে রবে না আর রক্ষে। 
নাহ গান, নাহি বাঁশি, 
দিনরাত শুধু কাশি, 
ছন্দ তাল 'কিছু নাহ তাহে; 


চিত্রে ছিল জমা ঢের, 

বহে গেল সার্দর প্রবাহে। 
অতএব নমোনম, 
অধম অক্ষমে ক্ষমো, 

ভঙ্গ আমি 'দিনু ছন্দরণে, 
মগধে কালঙ্গে গৌড়ে 


কে বলো পারিবে তোমা-সনে। 
বনপক্ষত। শিমলাশৈল 
শানবার। ১৮৯১৮ 


বসন্তের দান 


অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে-_ 
এবার কিছু কি, কাব করেছ সগয়। 
ভরেছ কি কল্পনার কনক-অগ্চলে 
চণ্চলপবনক্িদ্ট শ্যাম কিশলয়, 
ক্লান্ত করবীর গুচ্ছ? তপ্ত রোদ্ু হতে 
নিয়েছ কি গলাইয়া যৌবনের সুরা, 
ঢেলেছ কি উচ্ছলিত তব ছন্দঃম্রোতে, 
রেখেছ 'কি কার তারে অনল্তমধূরা ! 
এ বসল্তে প্রিয়া তব পৃর্ণমানিশীগে 


যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে, 
সে কি রাখ নাই গেথে অক্ষয় সংগাঁতে! 
সে কি গেছে পৃল্পছাত সৌরভের দেশে! 


গজ ও ৬৩ 


৭0৬ 
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প্রশ্রয় 


হে প্রভু, প্রত্যহ মোরে দিয়েছ প্রশ্রয় । 
ফিরোছ আপন মনে আলসে লালসে 
'বিলাসে আবেশে ভেসে প্রবৃত্তির বশে 
নানা পথে, নানা ব্যর্থ কাজে, তুমি তবু 
তখনো যে সাথে সাথে ছিলে মোর প্রভু, 
আজ তাহা জানি। যে অলস চিন্তালতা 
প্রচুর পল্লবাকীর্ণ ঘন জাঁটলতা 
তোমার চিন্তার ফুল আপনি ফুটালে 
নিগ় শিকড়ে তার বিল্দু বিন্দু সুধা 
গোপনে সিণ্ুন কারি। 'দিয়ে তৃফা-ক্ষুধা, 
দিয়ে দণ্ড-পুরস্কার, সুখ-দুঃখ ভয়, 
নিয়ত টানিয়া কাছে "দিয়েছ প্রশ্রয় । 


২৩ ফাল্গুন ১৩০৭ 


সাগর সংগম 


হে পাঁথক কোন খানে 
চলেছ কাহার পানে ? 
পোহাল রজনী উঠে দিনমণি 
চলোছ সাগর স্নানে । 
উষার আভাসে তুষার বাতাসে 
পাখির উদার গানে 
শয়ন তেয়াঙগি উঠিয়াছ জাগি, 
চলোছ সাগর স্নানে। 


সে'সাগর কোথা আছে। 
যেখা এই নদশ বাহ 'নরবাধ 
মশল জলে 'মাশিয়াছে। 
বেথা হতে রবি উঠে নব ছবি 
মিলায় যাহার পাছে; 
তপ্ত প্রাণের তীর্থ স্নানের 
সাগর লেখায় আছে। 


পূরবী 


পাঁথক তোমার দলে 
যাত্রী ক'জন চলে। 
গণি তাহা ভাই শেষ নাহ পাই 
চলেছে জলে স্থলে । 
তহাদের বাতি জলে সারারাতি 
'তামর আকাশতলে 
তাহাদের গান সারা 'দিনমান 
ধ্বনিছে জলে স্থলে । 


সে সাগর কহো তবে 
আর কতদ্‌রে হবে। 
আর কতদ্‌রে আর কতদ্‌রে 
সেই তো শুধায় সবে। 
ধ্বান তার আসে দাঁখন বাতাসে 
ঘন ভৈরব রবে। 
কভু ভাবি কাছে, কভু দূরে আছে 
আর কতদূরে হবে। 


পাঁথক গগনে চাহো 
বাড়ছে দিনের দাহ । 

বাড়ে যাঁদ দুখ হব না বিমুখ 
নিবাব না উৎসাহ । 

ওরে ওরে ভাত, তৃষিত তাঁপিত 
জয়-সংগীত গাহো। 

মাথার উপরে খর রাব-করে 
বাড়ৃক 'দনের দাহ। 


কি কারবে চলে চলে 
পথেই সন্ধ্যা হলে? 
প্রভাতের আশে 1স্নপ্ধ বাতাসে 
ঘুমাব পথের কোলে । 
উদবে অরুণ নবীন করুণ 
বিহঞ্গ কলরোলে। 
সাগরের স্নান হবে সমাধান 
নৃতন প্রভাত হলে। 


৭0৭ 


৭০0৮ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 
সাগর-মল্থন 


হে জনসমূদ্র আম ভাবিতেছি মনে 
কে তোমারে আন্দোলিছে 'বিরাট মল্থনে 
অনন্ত বরষ ধার। দেবদৈত্যদলে 

কণ রত্ন সন্ধান লাগ তোমার অতলে 
অশান্ত আবর্ত নিত্য রেখেছে জাগায়ে 
পাপে পণ্যে সংখে দনঃখে ক্ষষধায় তৃফায় 
ফোঁনল কল্লোল-ভঙ্গো 2 ওগো, দাও দাও 
কী আছে তোমার গর্ভে এ ক্ষোভ থামাও! 
তোমার অন্তর-লক্ষী যে শুভ প্রভাতে 
উঠিবেন অমৃতের পান্ত বাহ হাতে 
বাস্মত ভূবন মাঝে, লয়ে বর-মালা 
'ন্লিলোকনাথের কণ্ঠে পরাবেন বালা, 
সোঁদন হইবে ক্ষান্ত এ মহামল্থন, 

থেমে যাবে সমুদ্রের রুদ্র এ ক্রন্দন । 


আলমোড়া 
২২ জোম্ত ১৩১০ 


শিবাজন-উৎসব 

কোন্‌ দূর শতাব্দের কোন এক অখ্যাত 'দিবসে 
নাহ জানি আজ. 

মারাঠার কোন্‌ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে- 
হে রাজা 'শিবাজা, 

তব ভাল উদ্ভাসয়া এ ভাবনা তাঁড়ৎপ্রভাবং 
এসেছিল নাম-__ 

'এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড 'ছন্ন 'বাক্ষপ্ত ভারত 
বেধে দিব আঁম।' 

সেদিন এ বঙ্াদেশ উচ্চাকত জাগে নি স্বপনে, 
পায় নি সংবাদ, 

বাহরে আসে 'ন ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঞ্গণে 
শুভ শঙ্খনাদ! 

শান্তমূথে বাইয়া আপনার কোমল-নির্মল 
শ্যামল উত্তরণ 

তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লশীসন্তানের দল 
ছল বক্ষে করি। 


তার পরে একাঁদন মারাঠার প্রান্তর হইতে 


তব বদ্্রশিখা 
আঁকি দিল 'দিশৃদিগল্তে যুগাল্তের বিদ্যৃদবাহিতে 
মহামন্ম-লখা। 


পূরবী ৭০৯ 


মোগল-উফীষশীর্ষ প্রস্ফুরিত প্রলয়প্রদোষে 
পরপর ষথা-_ 

সোদনও শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বন্দ্রানর্ঘোষে 
কা 'ছল বারতা । 


তার পরে শন্য হল ঝঞ্চাক্ষৃব্ধ 'নাবড় নিশীথে 
দিল্লশরাজশালা-_ 

একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল 'মিশিতে 
দীপালোকমালা । 

শবলব্ধ গৃপ্রদের উধ্বস্বর বীভংস চীৎকারে 
মোগলমাহমা 


রঁচিল শমশানশব্যা- ম্াম্টমেয় ভস্মরেখাকারে 
হল তার সীমা । 


সোদন এ বঙ্গাপ্রান্তে পপ্মাবপণণর এক ধারে 
গনঃশব্দচরণ 


আনিল বাঁণকূলক্ষমী সরঞ্গপথের অন্ধকারে 
রাজসিংহাসন। 

বঙ্গ তারে আপনার গ্গোদকে আভাষন্ত কার 
নিল চুপে চুপে 

বাঁণকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্বরী 
পরাজদণ্ডরপে। 


সোঁদন কোথায় তুমি হে ভাবুক. হে বাঁর মারাঠী, 
কোথা তব নাম। 

গোরক পতাকা তব কোথায় ধূলায় হল মাটি-_ 
তুচ্ছ পাঁরণাম। 

বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস বলি করে পাঁরহাস 
অট্রহাসারবে-_ 


তব পুণাচেষ্টা বত তস্করের নিজ্ফল প্রয়াস 
এই জানে সবে। 


আয় ইীতিবৃত্রকথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ। 
ওগো 'মধ্যাময়শী, 

তোমার লিখন-'পরে বিধাতার অব্যর্থ জিখন 
হবে আজি জয়ী। 

যাহা মারবার নছে তাহারে কেমনে চাপা 'দবে 
তব ব্যশাবাণী ? 

যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না 'নাঁদবে 
নিশ্চয় সে জানি। 


৭১০ 


রবীল্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


হে রাজতপস্বী বীর, তোমার সে উদার ভাবনা 
বাধর ভাণ্ডারে 

সণ্িত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা 
পারে হরিবারে ? 

তোমার সে প্রাণোৎসর্গ, স্বদেশলক্ষম়ীর পৃজাঘরে 
সে সত্যসাধন, 

কে জানত হয়ে গেছে চিরষুগযুগান্তর-তরে 
ভারতের ধন। 


অখ্যাত অজ্ঞাত রাহ দশর্ঘকাল হে রাজবৈরাগা, 
গারদরশতলে, 

বর্ষার 'নির্বর যথা শৈল বিদারয়া উঠে জাগি 
পাঁরপূর্ণ বলে 

সেইমতো বাহারলে-__ বিশ্বলোক ভাবল 'বস্ময়ে, 
যাহার পতাকা 

অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে 
কোথা 'ছিল ঢাকা। 


সেইমতো ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব-ভারতে_ 
কশ অপূর্ব হেরি, 

বঙ্গের অশ্পানম্বারে কেমনে ধ্যনিল কোথা হতে 
তব জয়ভেরশী। 

[তন শত বংসরের গাঢতম তমিত্রা বিদার 
প্রতাপ তোমার 

এ প্রাচীদগন্তে আজ নবতর ক রশ্মি প্রসারি 
উঁদল আবার। 


মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর 
িস্মৃতির তলে, 

নাহ মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় আঁস্থর, 
আঘাতে না টলে। 

যারে ভেবৌছল সবে কোন্কালে হয়েছে নি,শেষ 
কর্মপরপারে, 

এল সেই সত্য তব পূজ্য আঁতাঁথর ধার বেশ 
ভারতের চ্যারে। 


আজও তার সেই মল্ম, সেই তার উদার নয়ান 
পানে 
একদ্‌ন্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কণ দশ্য মহান 
হেরিছে কে জানে। 


পূরবশী | ৭১১ 


অশরণর হে অপস, শুধু তব তপোমূর্তি লয়ে 
আসিয়াছ আজ, 

তবু তব পুরাতন সেই শান্ত আনিয়াছ বয়ে, 
সেই তব কাজ। 


আজি তব নাহ ধৰজা, নাই সৈন্য, রণ-অ*্বদল, 


অস্ম খরতর-_ 

আজ আর নাহ বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল 
হর হর হর'। 

শুধু তব নাম আজি পিতিলোক হতে এল নাম, 
কারল আহবান-_ 

মৃহূর্তে হদয়াসনে তোমারেই বারল হে স্বামণী, 
বাঙালির প্রাণ। 

এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন শতাব্দ-কাল ধার__ 
জানে নি স্বপনে-_ 

তোমার মহৎ নাম বঙ্গা-সারাঠারে এক করি 
দিবে বিনা রণে। 

তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্ধান 
আজি অকস্মাৎ 

মৃত্যুহশন বাণী-রূপে আনি 'দবে নূতন পরান 
নূতন প্রভাত। 


মারাঠার প্রান্ত হতে একাঁদন তুমি ধর্মরাজ, 


যবে 
রাজা বলে জান নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ 
সে ভৈরব রবে। 
তোমার কৃপাণদীপ্তি একাঁদন যবে চমাকলা 
বঙ্গের আকাশে 
সে ঘোর দুরোগাঁদনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লালা, 
লুকান তরাসে। 
মৃত্যুসংহাসনে আজ বাঁসয়াছ অমরমংরাতি-_ 
সমন্ত ভালে 
যে রাজকিরণট শোভে লুকাবে না তার 'দব্জেঢাতি 
কোনোকালে । 
তোমারে চিনোছ আজি, চিনোছ চিনৌছ হে রাজন, 
তুমি মহারাজ । 


রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 


"সদন শুনি 'নি কথা- আজ মোরা তোমার আদেশ 
শর পাত লব। 

কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলবে সর্বদেশ 
ধ্যানমন্ম্ে তব। 

ধৰজা করি উড়াইব বৈরাগণীর উত্তরীবসন 
দরিদ্রের বল। 

'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন 
করিব সম্বল। 


মারাঠীর সাথে আজ হে বাঙাল, এক কণ্ঠে বলো 
'জয়তু শিবাজী'। 

মারাঠীর সাথে আজ হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো 
মহোৎসবে সাঁজ। 

আজ এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পুরব 
দক্ষিণে ও বামে 

একন্লে করুক ভোগ একসাথে একাট গৌরব 
এক পুণ্য নামে। 


[গিরিধি 
১১ ভাদু ১৩১৯] 


দযার্দন 


ওই আকাশ-পরে আঁধার মেলে কী খেলা আজ খেলতে এলে 
তোমার মনে কী আছে তা জানব না। 
আমি তবুও হার মানব না, হার মানব না। 
তোমার 'সিংহ-ভশীষণ রবে, 
তোমার সংহার-উৎসবে, 
তোমার দর্যোগ-দুর্দিনে- 
তোমার তাঁড়ংাশখায় বন্জ্ুলিখায় তোমায় লব চিনে-_ 
কোনো শঙ্কা মনে আনব না গো আনব না। 
যাদ সঙ্গে চল রঙগাভরে কিংবা পাঁড় মাঁটর 'পরে 
তবুও হার মানব না হার মানব না। 


কভু বদি আমার চিত্তমাঝে 'ছিন্ন-তারে বেসুর বাজে 
জাগে যাঁদ জাগ্‌ক প্রাণে যল্ণা-_ 
ওগো না পাই যাঁদ নাই বা পেলেম সান্বনা। 


তোমার তরে আজি 
ফলে সাঁজয়ে থাক সাজ, 
প্রদীপ জবালিয়ে থাক ঘরে, 


তবে ছি'ড়ে গেলে পুষ্প, প্রদীপ 'নিবে গেলে ঝড়ে 
তব ছিন্ন ফুলে করব তোমার বল্দনা। 


পূরবী ৭১৯০ 


তব নেবা-দীপের অন্ধকারে করব আঘাত তোমার দ্বারে, 
জাগে যাঁদ জাগক প্রাণে যন্মণা ৷ 


আমি ভেবোৌছলেম তোমায় লয়ে যাবে আমার জীবন বয়ে 
দুঃখ তাপের পরশটুকু জানব না-- 
তাই সুখের কোণে 'ছিলেম পড়ে আনমনা । 
আজ হঠাৎ ভীষণ বেশে 
তুমি দাঁড়াও যাঁদ এসে, 
তোমার মত্ত চরণ-ভরে 
আমার যত্কে-গড়া শয়নখানি ধুলায় ভেঙে পড়ে 
আম তাই বলে তো কপালে কর হানবনা। 
তুমি যেমন করে চেনাতে চাও তেমান করে চিনিয়ে বাও 
যে দুঃখ দাও দৃহখ তারে জানব না। 


তবে এসো হে মোর সুদুঃসহ ছিন্ন করে জীবন লহো 
বাজয়ে তোলো ঝঞ্চা-ঝড়ের ঝঞ্চনা, 
আমায় দহঃখ হতে কোরো না আর বনা। 
আমার বুকের পাঁজর টুটে 
উত্বক পুজার পদ্ম ফুটে; 
যেন প্রলয়-বায়্‌-বেগে 
আমার মর্ম কোষের গন্ধ ছুটে বিশ্ব উঠে জেগে। 
€রে আয় রে ব্যথা সকল-বাধা-ভঞ্জনা। 
আজ আঁধারে ওই শুন্য ব্যেপে কণ্ঠ আমার ফিরূক কেপে, 
জাগিয়ে তোলো ঝঞ্জা-ঝড়ের ঝঞ্চনা। 


নমস্কার 


অরবিন্দ, রবীল্দ্রের লহো নমস্কার। 
হে বন্ধু হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার 
বাণীমৃর্ত তুমি। তোমা লাগি নহে মান, 
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান 
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগ 
বাড়াও নি আতুর অঙ্জল। আছ জাগ 
পঁরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন-- 
যার লাগ নরদেব চিররান্রীদন 
তপোমগ্ন, যার লাগি কবি বন্দ্ররবে 
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে 
গিয়েছেন সংকটযানায়, যার কাছে 
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে, 
মৃত্যু ভূিয়াছে ভয়্--সেই বিধাজর 
প্রে্ঠ দান আপনার পর্ণ অধিকার 


1২।২৫ক 


৭১৪ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায় 
সত্যের গৌরবদস্ত প্রদপ্ত ভাষায় 
অখণ্ড বিশ্বাসে । তোমার প্রার্থনা আজ 
বিধাতা কি শুনেছেন ? তাই উঠে বাঁজ 
জয়শঙ্খ তাঁর; তোমার দক্ষিণকরে 
তাই কি দিলেন আজ কঠোর আদরে 
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার 
জলিয়াছে বিদ্ধ কার দেশের আঁধার 
প্লুবতারকার মতো 2 জয় তব জয়! 

কে আজি ফোঁলবে অশ্রু. কে করিবে ভয়- 
সত্যেরে কারবে খর্ব কোন্‌ কাপুরুষ 
নিজেরে কারতে রক্ষা! কোন্‌ অমানুষ 
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল! 
মোছ্‌ রে দর্বল চক্ষদ, মোছ্‌ অশ্রুজল। 


দেবতার দীপ হস্তে ষে আসল ভবে 
পারে শাস্তি দিতে 2 বন্ধনশৃঙ্খল তার 
চরণবন্দনা কার করে নমস্কার-__ 
কারাগার করে অভার্থনা। রুষ্ট রাহ 
বিধাতার সূর্যপানে বাড়াইয়া বাহু 
আপাঁন বিলুপ্ত হয় মুহূর্তেক-পরে 
ছায়ার মতন। শাস্তি? শাস্তি তার তরে 
যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির 
ল'্ঘয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচর, 
কপট বেন্টন, যে নপুংস কোনোদিন 
চাহিয়া ধর্মের পানে নিভাঁক স্বাধীন 
অন্যায়েরে বলে নি অন্যায়, আপনার 
মন্ষ্যত্ব 'বাঁধদত্ত নিত্য-আঁধকার 

যে নিলর্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার 
সভামাঝে, দুগ্গাতর করে অহংকার, 
দেশের দুদশা লয়ে যার ব্যবসায়, 

অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরন্ত-প্রায়-_ 

সেই ভীরু নতঁশির চিরশাস্তিভারে 
রাজকারা-বাঁহরেতে নিত্যকারাগারে ৷ 


বন্ধন-পশড়ন-দুঃখ-অসম্মান-মাঝে 
হেরিয়া তোমার মূর্ত কর্পে মোর বাজে 
আত্মার বন্ধনহীীন আনন্দের গান-_ 
মহাতীশর্ঘযান্লীর সংগণত, চিরপ্রাপ 
আশার উল্লাস, গম্ভীর ভয় বাণশ 
উদার মৃত্যুর । ভারতের বাঁণাপাশি, 


৭ ভান্ধু ১৩১৪ 
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হে কাব, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর 
তারে তারে দিয়েছেন 'বপুল ঝংকার-_ 
নাহ তাহে দুঃখতান, নাহ ক্ষুদ্র লাজ, 
নাহি দৈন্য, নাহ ঘ্রাস। তাই শুনি আজ 
কোথা হতে ঝঞ্চা-সাথে দিম্ধূর গর্জন, 
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন 
পাষাণাপিঞ্জর টু, বন্জগঞ্জরব 
ভেরামন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব । 

এ উদাত্ত সংগশতের তরঙ্গ-মাঝার, 
অরাবন্দ. রবীন্দ্রের লহো নমস্কার। 


তার পরে তাঁরে নাম, যিনি ক্রীড়াচ্ছলে 
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে 
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে 
ভন্তেরে পাঠায়ে দেন কশ্টককান্তারে 
(রিস্তহস্তে শন্রুমাঝে রান্ি-অম্ধকারে ; 
যান নানা কণ্ঠে কন, নানা ইতিহাসে, 
সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে, 

সকল চরম লাভে, “দুঃখ কিছু নয়__ 

ক্ষত মিথ্যা, ক্ষাতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়। 
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদস্ড তার! 
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার ! 
ওরে ভারু, ওরে মূ, তোলো তোলো শির, 
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির 


সংপ্রভাত 


রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি 
এসেছে দুয়ার ভোদিয়া; 
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুতবাণ 
স্বখ্নের জাল ছোদয়া। 
ভাবিতেছিলাম উঠি কি না উঠি, 
অন্ধ তামস গেছে কি না ছুটি, 
রুষ্থ নয়ন মেলি কি নামেল 
তন্দ্রা-জাঁড়মা মাঁজয়া। 
এমন সময় ঈশান, তোমার 
বিষাণ উঠেছে বাজিয়া। 
বাজে রে গরজি বাজে রে 
দণ্ধ মেঘের রম্য 
দপ্ত গগন-মাবে রে। 
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চমকি জাগিয়া পূর্ব ভুবন 
রন্ত বদন লাজে রে। 
ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছ, 
রুদ্র-বীণায় এই কি বাজিল 
সপ্রভাতের রাশ্গিণী। 
মৃশ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে, 
কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে । 
বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে 
অমানিশা গেল ফাটিয়া ; 
তোমার খড়া আঁধার-মহিষে 
দুখানা করিল কাটিয়া। 
ব্যথায় ভুবন ভাঁরছে ; 
ঝরঝর কার রন্ত-আলোক 
গগনে গগনে ঝরছে; 
কেহ বা জাগিয়া উঠিছে কাঁপিয়া 
কেহ বা স্বপনে ডারছে। 


তোমার *মশান-কিজ্কর-দল 

দীর্ঘ নিশায় ভূখারি, 
শুছ্ক অধর লোহিয়া লোহয়া 

উঠছে ফুকার ফৃকারি। 
আঁতাঁথ তারা যে আমাদের ঘরে, 
করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ-'পরে, 
খোলো খোলো দ্বার, ওগো গৃহস্থ, 

থেকো না থেকো না ল.কায়ে, 
যার যাহা আছে আনো বহি আনো, 

সব দিতে হবে চুকায়ে। 

ঘুমায়ো না আর কেহ রে। 

হদয়পিন্ড ছিন্ন কারয়া 

ভান্ড ভায়া দেহো রে। 
ওরে দীন প্রাণ, কী মোহের লাগি 

রেখোছস মছে স্নেহ রে। 


উদয়ের পথে শুনি কার বাণশ, 
“ভয় নাই, ওরে ভয় নাই। 
'নিঃশেষে প্রাণ যে কারবে দান 
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।” 
হে রুদ্র, তব সংগণত আমি 
কেমনে গাহিব কাহ দাও স্বামণ, 
মরণ-নৃত্যে ছন্দ 'মিলায়ে 
হদয়-ডমর, বাজাব। 


শান্তনকেতন 


৮ উবশাখ ১ 


তি 
৩১৪ 
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ভীষণ দুঃখে ডাল ভরে লয়ে 
তোমার অর্থয সাজাব। 
এসেছে প্রভাত এসেছে। 
1তামরাল্তক 'শিব-শংকর 
কী অদ্ুহাস হেসেছে। 
যে জাগিল তার চিত্ত আজকে 
ভশম আনন্দে ভেসেছে। 


জীবন সশপয়া জাঁবনেশ্বর, 
পেতে হবে তব পাঁরচয় 
তোমার ডঞ্কা হবে যে বাজাতে 
সকল শঙ্কা কার জয়। 
ভালোই হয়েছে ঝঞ্ধার বায়ে 
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে, 
ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে 


সব সম্পদ খোয়ায়ে, 
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া 
তোমার চরণে ছোয়ায়ে। 
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ভারী কাজের বোঝাই তরণ কালের পারাবারে 
পাঁড় দিতে গিয়ে কখন ডোবে আপন ভারে। 
তার চেয়ে মোর এই ক'খানা হালকা কথার গান 
হয়তো ভেসে রইবে স্রোতে তাই করে যাই দান। 
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বসন্ত সে কুশাড় ফুলের দল 
হাওয়ায় কত ওড়ায় অবহেলায়। 

নাহ ভাবে ভাবী কালের ফল, 
ক্ষণকালের খামখেয়ালি খেলায়। 
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স্ফুলিষ্গ তার পাখায় পেল 
ক্ষণকালের ছন্দ। 

উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল 
সেই তারি আনন্দ। 


17 050021706, 1112 89113, 
1106 011 40560 53111911565 
০9177115 2. 510216 19021161, 


সুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে, 
সে তার আপন, তব পায় না তাহাকে। 
110৩ 066 29265 10 1055 2 036 1১6200601 511900/ 


1১০ 13 1015 0৬7) 2420. 766 71901) 136 0651 091) 285. 


আমার প্রেম রাব-কিরণ হেন 
জেযাতম়্ মৃক্তি দিয়ে তোমারে ঘেরে যেন। 


1৫ 22 105৩, 106৩ 8118170 88::098190 7০ 
5188085৩700 2.6৩50010 1110021060, 


লেখন ৭৭৫ 


মাঁটর সুপ্তিব্ধথন হতে আনন্দ পায় ছাড়া, 
ঝলকে ঝলকে পাতায় পাতায় ছদটে এসে দেয় নাড়া। 


]০/ £6560. 1010) 00 1১000 ০06 5940)+5 91010161 
1051865 11900 006 12:59 10101019116595 
৪70 0215095 19 006 211 601 ৪. ৫2. 


অতল আঁধার নিশা-পারাবার, তাহার উপারিতলে 
দিন সে রঙিন বৃদ্‌বুদসম অসীমে ভাসিয়া চলে। 


[0809 216 0০910900160 191100155 
09 9020 01১০৫) 076 50119.05 
০1 19090101695 1121). 


ভীরু মোর দান ভরসা না পায় 
মনে সে যে রবে কারো, 

হয়তো বা তাই তব করুণায় 
মনে রাখতেও পারো । 


10 00611105216 0০0 0112)10 
0০ 01211) 90101 1£217)01)10:21)06-- 
2120 01361660916 004 17720 12177610161 0106122, 


ফাগুন, শিশুর মতো, ধূজিতে রঙিন ছবি আঁকে, 
ক্ষণে ক্ষণে মুছে ফেলে. চলে যায়, মনেও না থাকে। 


4১11) 116 2. 00119) আ11055 1786108191912105 
00 009 710) 80০15, 
ড/155 02617 210 60186. 


দেবমান্দর-আগঙিনাতলে শিশুরা করেছে মেলা, 
দেবতা ভোলেন পূজারীদলে, দেখেন শিশুর খেলা । 


চ1070 07550150307 21090 ০৫ 038 006 
0181101619 £80 06 0০ 980 8 086 01058. 
03০ ডা৪:0765 1612 ৈ9্য ৪00. 6০8০5 09৩ 71155 


৭৬ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


তোমার বনে ফুটেছে শ্বেতকরবী, 
আমার বনে রাঙা, 

দোহার আখ চিনিল দোহে নীরবে 
ফাগুনে ঘুম ভাঙা । 


ড71)16 250 70101: 01691706215 17966 
8150 11)2156 177011 10 016515180 01916005. 


তবুও আপাঁন অসীম সুদ্‌রে থাকে। 


2155 97, 00051 11010177610 1015 21005 
10151011006) 096 6210), 


15 51 10010617519 2৬2. 


দূর এসেছিল কাছে, 
ফুরাইলে দিন, দূরে চলে গিয়ে আরো সে নিকটে আছে। 


0006 ৬1২0 5 415091)0 0911)6 18621 00 176 
11) 076 177010105, 
200. 02106 5011] 1862161 
ড/1)21) 08051) 2৬19 199 112170 


ওগো অনন্ত কালো, 
ভীরু এ দীপের আলো, 
তাঁর ছোটো ভয় করিবারে জয় অগণ্য তারা জবালো। 


71519108০0০ 10621050) 2 01010 1210109 
£620 01210 115170505 211 1361 595. 


আমার বাণীর পতঙ্গ গৃহাচর 
আয় গহখর ছেড়ে 

গোধূলিতে এল শেষযান্তার অবসর. 
হারিয়ে বা পাখা নেড়ে। 


7411905 0190612:00)0 17900)3 
£0৬ 11217 আ1025 

8090 2166 2 181৩1] 71517 
40 ৫56 30056 ঠতে 011 09611 [012 517051060, 


লেখন ৭২৭ 


দাঁড়ায়ে গিরি, শির 
মেঘে তুলে, 
দেখে না সরসগর 
বনাত। 
অচল উদাসশর 
পদমৎলে 
ব্যাকুল রুপসশর 
'মিনাতি। 


[102 19152 1165 10৬/ 1১7 082 10111, 
2. 52160121062 01 106 
20 076 0০9০৫ 01 0) 11096500016. 


ভাসিয়ে 'দিয়ে মেঘের ভেলা 

খেলেন আলো-ছায়ার খেলা, 
শিশুর মতো শিশুর সাথে 

কাটান হেসে প্রভাত বেলা। 


[17616 5721165 06 1015175 (01110 
21180196115 [91800710725 01 01)17869171675 010005 
2130 19186176191 11010 2100 510900/5. 


মেঘ সে বাম্পার, 
গিরি সে বাম্পমেঘ, 
কালের স্বপ্নে যুগে গে ফিরি ফিরি 
এ কিসের ভাবাবেগ। 


(19005 216 11115 11) 21001, 
11115 216 01005 11) $000/6-- 
৪ [91198195011 00615 0152171. 


চান ভগবান প্রেম 'দিয়ে তাঁর 
গড়া হবে দেবালয়, 

মানুষ আকাশে উ্চু করে তোলে 
ইপ্ট পাথরের জয়। 


7171৩ ৩০৫ ৬৪15 101: 1015 000116 
০০ 15 190410 ০ 10৬৩ 
10৩17 1010202 5:01865. 


৭২৮ রবীন্দ্র-রচনাবলণী ২ 
শিখারে কহিল 


হাওয়া, 
“তোমারে তো চাই 
পাওয়া ।” 
যেমান জিনিতে চাঁহল 'ছানতে 
নিবে গেল দাব-দাওয়া। 


7100 0165 00 9152 97916 10 50012 
00210 00 1010৬/ 1361 ০0. 


দুই তীরে তার বিরহ ঘটায়ে 
সমূদ্র করে দান 
অতল প্রেমের অশ্রুজলের গান। 


7105 ছে'০ 561218050 5110125 17010216 00611 ৮0105 
17 2. 5010 01 01080101760 05915. 


তারার দীপ জবালেন যিনি 
গগনতলে 

থাকেন চেয়ে ধরার দীপ 
কখন জলে। 


0০০ 21700129595 2105 101 12991) 00 1121) 
115 1817)195. 


মোর গানে গানে, প্রভু, আমি পাই পরশ তোমার, 
নির্ঝকরধারায় শৈল যেমন পরশে পারাবার। 


1 00007 0০৫ 1) 070 5০002 
25 076 991 2%/87 17111 00001765 006 568 
10) 15 520011911. 


নানা রঙের ফুলের মতো উষা 'মিলায় যবে 
শুভ্র ফলের মতন সূর্য জাগেন সগোৌরবে। 


[02৬19 06 172907400190150 9০0৬6169069, 
2100 035 501) 00763 030 
056 80100 076 51716 ড1170ত 11510 


লেখন | ৭৭৯) 


আঁধার সে যেন বিরহিণশ বধূ 
অঞ্চলে ঢাকা মুখ, 
পঁথক আলোর ফিরিবার আশে 
বসে আছে উতৎসুক। 


[09110765515 06 61160 01106 
511617017 12101175101 009 21121501151 
0০ 16001) 0০0 1961 10050170. 


হে আমার ফুল, ভোগ মৃর্খের মালে 
না হোক তোমার গতি, 

এই জেনো তব নবীন প্রভাতকালে 
আশিস তোমার প্রাতি। 


110 10৬61, 96610 1906 02 13981950156 11) 2. 60015 100011-1015. 


চলিতে চলিতে খেলার পৃতুল খেলার বেগের সাথে 
একে একে কত ভেঙে পড়ে যায়, পড়ে থাকে পশ্চাতে। 


[1665 19199 1015 8950 
11665 [01270011725 1911 091170 00 0০ 0106 
8180 216 (0120005). 


বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী, 
রজনীগন্ধা যে তবু চেয়ে আছে বাঁস। 


[0100 0950 18560 1265) 1280 015906150 179000, 
১8017710121) 1010 5 5011 2৬৪15 00 21556 9০. 


আকাশে উঠিল বাতাস তবুও নোঙর রাহল পাঁকে, 
অধশর তরণশ খংজয়া না পায় কোথায় সে মুখ ঢাকে। 


3155265 007)6 1012) 0) 910, 
08 2001)01 069159180517 018001165 036 12000, 
৪00 000 0081 15 680128 10 11585198995 06 01890. 


৭৩০ রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


আকাশের নল 
বনের শ্যামলে চায়। 
মাঝখানে তার 
হাওয়া করে হায় হায়। 


206 0106 ০ 086 90 19025 101: 006 68005 2660, 
[05 100 05129) 00610 51815, "4১185. 


কণটেরে দয়া কারয়ো, ফুল, 
সে নহে মধুকর। 

প্রেম ষে তার বিষম ভূল 
কারল জজ'র। 


চ10৬/60 12৬৫ [১40 101 006 ০:02, 
1015 1201 & 1১৫০, 
15 106 15 2 19101)061 92170 10001061. 


মাঁটর প্রদীপ সারাদবসের অবহেলা লয় মেনে, 
রান্রের শিখার চুম্বন পাবে জেনে। 


175 12000 45 00108 055 1002 ৫27 01 1065160 
(01 006 8900615 10155 1) 00817012100 


আঁধারে যে তাহা জলে রজনীর দশপ্ত তারা। 


1১203 784) 1005150 0 10 0570. 2194৩ 
08105 21200089915 ঠা) 00612186 


গানের কাঙাল এ বাঁণার তার বেসুরে মারছে কে'দে। 
দাও তার সদর বেধে। 


2) 9:000060 50:21085 1১8 160£ 2380510 
40. 00617 2085191850 হেটে ০6 5108206.. 


লেখন ৭৩১ 


নিভৃত প্রাণের 'নাবিড় ছায়ায় নীরব নীড়ের 'পরে 


কথাহশীন ব্যথা একা একা বাস করে। 


10) 056 51207 461১0 ০618 215 036 1913617 1650 
০ 00005121916 1১9109, 


আলো যবে ভালোবেসে মালা দেয় আঁধারের গলে, 
সৃম্টি তারে বলে। 


118170 20061505 [81108655 60: 1315 5190056 
10৫ 096 596 ০ 0:6214010. 


আলোকের স্মৃতি ছায়া বুকে ক'রে রাখে, 
ছব বাল তাকে। 


11)6 7100016--2. 10320001701 11510 
06950160 10) 006 515900৬. 


ফুলে ফুলে যবে ফাগুন আত্মহারা 
প্রেম ষে তখন মোহন মদের ধারা। 
কুসুম-ফোটার দিন হলে অবসান 
তখন সে প্রেম প্রাণের অন্নপান। 


[0 006 0০991006005 01776 ০01 10555 
105 15 ভা11)6. 

1015 10900 10 086 69110151960 17001 
71860) 006 [69915 26 5915. 


দন হয়ে গেল গত। 
শুূনিতোছি বসে নীরব আঁধারে 
আঘাত করিছে হদয় দুয়ারে 
দূর প্রভাতের ঘরে-ফিরে আসা 
পঁথক দুরাশা ষত। 


[01710087096 51160010181 
]18581 05 1000010085 ৪£ 200 10680 
0৫ 096 0001101055 22106 13053 
88017 ০92408 6৪৫. 


5৩২ 


রবীন্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


জীর্ণ জয়-তোরণ-ধৃলি-পর 
ছেলেরা রচে ধূলির খেলাঘর । 


7 086 10105 01 0211075 01010010918 
001101917 100110 07611 0050 09506. 


রঙের খেয়ালে আপনা খোয়ালে 
হে মেঘ, কারলে খেলা। 

চাঁদের আসরে যবে ডাকে তোরে 
ফুরাল যে তোর বেলা। 


[106 01080. 21525 21] 15 2০1৭ 
0০ 076 06721050 5818 
8180 2500 0) 1151076 178001 
ছা) 0017 2. [9816 50016. 


স্খলিত পালখ ধুলায় জীর্ণ 
পাঁড়য়া থাকে। 
আকাশে গড়ার স্মরণাচহ 


কিছু না রাখে। 


চ58.01615 15105 11) 006 0031 
10955 10120091) 0611 510. 


পথে হল দোর, ঝরে গেল চেরণী, 
দিন বৃথা গেল, 'প্রিয়া। 

তবুও তোমার ক্ষমা-হাসি বাহ 
দেখা দিল আজেলিয়া। 


1 11086150 ০০, 1200 20 


৫11 পয 07611 059 1950 10 10109501095, 


00 096 229159. 1011065 00 206, 290 10, 


পয 10121515635. 


লেখন ৭৩৩ 


যখন পাঁথক এলেম কুসমবনে 


শুধু আছে কুশাড় দদাটি। 
চলে যাব যবে, বসন্ত সমশরণে 
* . কুসুম উঠিবে ফ্টি। 


[172 9120 11001 [9027621815906 1000, 
[01091)17£ 009 1213/070 1961 511 
11] 10150 10100 2. [99551010906 00561 
0010700110৬ 1361) 1 ৪10 2৬2. 


দুঃসাহসের পথে তারে আনে টানি। 


1102 562 01 0217561, 0098100 2190 0615191 
21001)0 11)61)15 1100]9 15198190০06 0619100া 
01791151725 1717) 20055 11900 01) 0101000৬/2- 


গগনে গগনে নব নব দেশে রা 
নব প্রাতে জাগে নূতন জনম লাঁভ। 


1190 52106 50 15 126] 1১9112 10) 186ড/191503 
11) 2 1102 ০0£ 21001255 09.5/1)5. 


জোনাকি সে ধূঁল খঃজে সারা, 
জানে না আকাশে আছে তারা। 


105 210৬ /011) আ1)116 63001011188 096 00951 
06561 10709 059. 002 50915 216 10 085 91. 


যবে কাজ কার 

প্রভু দেয় মোরে মান। 
যবে গান করি 

ভালোবাসে ভগবান। 


(3০৫ 1000015 1295 11১61) [ 0]. 
175 10565 00৩ 150. ] 542. 


5৩৪ রবীল্দ্ু-রচনাবলশী ২ 


একটি পুষ্প কলি 

এনেছিনু 'দিব বাল, 
হায় তুমি চাও সমস্ত বনভূমি, 
লও, তাই লও তুমি। 


[09006 0০ 0221 0066 ৪. 00/01 
0 0900. 17056 1125৩ 21] 170 0210007. 
15 00106. 


বসল্ত, তুমি এসেছ হেথায় 
বুঝ হল পথ ভুল। 

এলে যাঁদ তবে জাঁর্ণ শাখায় 
একটি ফুটাও ফুল। 


91211105107 010 1010) 065019106 10121)01) 
1600 0196 00005111076 10155 17 2 50119151604 


গোলাপ উঠিল ফুটে। 
“রাখব তোমায় চিরকাল মনে" 
বলিয়া পাঁড়ল টুটে। 


উ71)115 006 0056 5810 0০0 006 901) 
“] 5179211 6৮০1 16170617012 066” 
10617960915 1611 00 006 05. 


আকাশে তো আমি রাখি নাই, মোর 
উাঁড়বার ইতিহাস। 
তব, উড়েছিনু এই মোর উল্লাস। 


[15850 190 0৪০6 ০ 11025 17 00৩ 210 
8৫] 2) 8150 1 1780 220 71250 


লেখন 2৩৫ 


লাজুক ছায়া বনের তলে 
আলোরে ভালোবাসে। 

পাতা সে কথা ফুলেরে বলে, 
ফুল তা শুনে হাসে। 


2116 90 915900৬1119 ৫১৩ 2910612 
10563 096 300 10 51161000. 

[10615 20655 096 98015602190 50110 
17116 0০ 16963 /1215101, 


আকাশের তারায় তারায় 
বিধাতার যে হাঁসাঁটি জলে 
ক্ষণজশীবী জোনাকি এনেছে 
সেই হাসি এ ধরণশতলে। 


(0 /700125 ড/10) 06 59106 50115 
006 510219 12151)0 01 2 01610 
25 0১6 226-1006 11210 01 2. 5221. 


কুয়াশা যাঁদ বা ফেলে পরাভবে 'ঘাঁরি 
তবু নিজ মহিমায় আবচল 'গার। 


17176 77000100311) 121791105 018000৬6৭ 
৪0 105 566101172 061620 1১7 0006 10151. 


পর্বতমালা আকাশের পানে চাঁহয়া না কহে কথা, 
অগমের লাগি ওরা ধরণণর স্তম্ভিত ব্যাকুলতা। 


[31115 216 08৩ 51161) 07 ০01 0) 6210 
101 086 01)152079016. 


একাদন ফুল 'দয়েছিলে, হায়, 
কাঁটা বিধে গেছে তার। 
তব, সুন্দর, হাসিয়া তোমায় 


কারনু নমস্কার। 


[17008 00৩ 09000 100060 105 ৫0 00 21061 
0 86900, ৃ 
10 2051, 


৪৩৬ 


রবশন্দ্র-রচনাবল্লশী ২ 


হে বন্ধু, জেনো মোর ভালোবাসা, 
কোনো দায় নাহি তার। 
আপাঁন সে পায় আপন পুরস্কার । 


[60 20127010566 2 1081061) 010 000, 220 016190- 
1000৬ 0090 10 1১805 19611, 


স্বল্প সেও স্বজ্প নয়, বড়োকে ফেলে ছেয়ে। 
দু-চারজন অনেক বেশি বহূজনের চেয়ে। 


176 ০0110 551 10005 
0020 006 1557 216 1720916 08212 076 10207 


সংগীতে যখন সত্য শোনে নিজ বাণশ 
সৌন্দর্যে তখন ফোটে তার হাঁসখান। 


1100) 5101165 17 1১620 5/1)610 5116 19610105 1701 1906 
17 2. [১6166001010 


আম জানি মোর ফুলগুলি ফুটে হরষে 
না-জানা সে কোন্‌ শুভ চুম্বন পরশে। 


[966 21) 0115521) 10155 1101) 08 510 
17) 1 16510175641) 10 £05৫. 


বৃদৃবুদ সে তো বদ্ধ আপন ঘেরে, 
শন্যে মিলায়, জানে না সমুদ্রেরে। 


11) 06 556111112 11105 01 15611 
006 0910016 400190 0)6 000) ০ 076 568 
00 12081)5 ৪00 19950 41১00 60319040055. 


বিরহ প্রদশপে জবলুক দিবসরাতি 
িলনস্মাতির নির্বাণহণীন বাঁতি। 


1900. 10950 1666 07 1061000 85 2.:05106 
00 107 10061 1900 ০6 908180100. 


লেখন ৭৩৭ 


মেঘের দল বিলাপ করে 
আঁধার হল দেখে। 
ভুলেছে বুঝি 'নিজেই তা'রা 
.. সূর্য দিল ঢেকে। 


10 01095 50110571195 10) 006 0211. 
(01250 0090 0067 018617561৩9 
11201710061) 0136 5127. 


1ভক্ষুবেশে দ্বারে তার “দাও” বাল দাঁড়ালে দেবতা 
মানুষ সহসা পায় আপনার এশবর্ধবারতা । 


1৬91) 01500615 115 ০0৬/1) 6210 
ড160) 0০0 001765 0০0 2510 2165 ০0 1117), 


গুণার লাগিয়া বাঁশি চাহে পথপানে, 
বাঁশর লাগিয়া গুণী ফিরিছে সন্ধানে। 


117611560 ৮210 6091 1015 170850915 10158,00, 
17950012095 9621015 (01 1715 1690. 


ধরায় যোদন প্রথম জাগিল 


কুসহমবন 
সৌঁদন এসেছে আমার গানের 
গনমল্মণ। 


1176 7150 1061 0881 01035017890 00. 0815 6210) 
ড/25 81) 117189001) 0০ 1396 0০ 5119, 


হিতৈষার স্বার্থহণীন অত্যাচার যত 
ধরণশরে সবচেয়ে করেছে 'বিজ্ষত। 


[116 50110 508613 1050 17010 00610151006165060 


01927 01 10 আা৩11-ড15179, 
র২।২৬ 


৪৩৮ 


রবীল্দ্র-রচনাবলণী ২ 


স্তব্ধ অতল শব্দহীন মহাসমুদ্রুতলে 
বি*ব ফেনার পুঞ্জ সদাই ভাঙিয়া জড়য়া চলে। 


[106 ডা] 15 06 251. 01991021175 100910 
009 90990 02 076 501:6906 04 ৪. 562. 01 511210806. 


নর-জনমের পূরা দাম দিব যেই 
তখাঁন মান্ত পাওয়া যাবে সহজেই। 


7০ 8947) 1690010 71861 2 1126 [১210 
06 0011 [91106 001 001 11610 00 1155. 


শেষকালে তার কুড়াল ধরিয়া করে মহা দাবাদাবি। 


[0176 01010510655 06 0161 50115 06 1567 
21) 0565 06 [১10256. 


জল্ম মোদের রাতের আঁধার 
রহস্য হতে 
দনের আলোর সৃমহত্তর 
রহস্য ম্লোতে। 


410) 15 1101. 06 10902 06 12121) 
1700 06 2152051 1075021য 01 49. 


আমার প্রাণের গানের পাঁখর দল 
তোমার কণ্ঠে বাসা খজবারে 
হল আজ চণ্তল। 


2418400050085 1000 [2্য 135200 86 00 1085 
8550108 13364: 06509 £) 105 0106 11) 11১66, 


লেখন ৭৩৯ 


িমেষকালের খেয়ালের ললাভরে 
অনাদরে যাহা দান কর অকাতরে 
শরং-রাতের খসে-পড়া তারা-সম 
উজ্জ্বল উঠে প্রাণের আঁধারে মম। 


০০৫ 150161505+ 02161955 2165, 
116 0)8107609015 01 21) 200011) 0151) 
08001) 016 11) 076 06190) ০01 1000 15196, 


মোর কাগজের খেলার নৌকা ভেসে চলে যায় সোজা 
বাহয়া আমার অকাজ 'দনের অলস বেলার বোঝা । 


1৮9 1১810109285 5211] 2৬:20 11) [১129 
৬10) 076 001091) 0117)0 1016 10015. 


অকালে যখন বসন্ত আসে শীতের আঁঙনা-'পরে 
ফিরে যায় দ্বধাভরে। 

আমের মুকুল ছুটে বাঁহরায়, কিছু না বিচার করে, 
ফেরে না সে. শুধু মরে। 


91911176 1)65109065 ৪ ৮/1150615 ৫0০01, 
এ 1) 00৬01 18511 10125 000 00 1310 
2180 [78265 1761 ৫০017. 


হে প্রেম, যখন ক্ষমা কর তুমি সব আঁভমান তোজে, 
কঠিন শাস্তি সে ষে। 

হে মাধুরী, তুমি কঠোর আঘাতে যখন নীরব রহ 
সেই বড়ো দুঃসহ । 


[.0৬6 19019151725 ড/1560 10 001£165 

8170 006 11)000150 1১620 1১9 10 ৪৬11 51161806. 
দেবতার সূম্টি বিশবমরণে নূতন হয়ে উঠে 
অসুরের অনাস্‌ষ্টি আপন আস্তিত্বভারে টুটে। 


00৭5 ৬৩1 13 661 1£615৩৩৫ 1১7-452&) নি 
৪ ০5905 6৮৩: 20311641১01 0৬ 6245006, 


৭89 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


বৃক্ষ সে তো আধুনিক, পুষ্প সেই আতি পুরাতন, 
আদম বীজের বার্তা সেই আনে করিয়া বহন। 


[115 059 15 01 0০0৫9), 016 8061 15 ০010. 
9196 10111755 10 161 00612865520 
০01 096 11711)617)91191 56৭. 


নৃতন প্রেম সে ঘুরে ঘুরে মরে শন্য আকাশ-মাঝে 
পুরানো প্রেমের বরিন্ত বাসায় বাসা তার মেলে না যে। 


15 1096 ০1 0০80 91505 1)615611 1)01501655 
17 06 095610650 10250 01 0) 75061095106. 


সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে আন 
চিরপুরাতন একটি চাঁপার বাণী। 


1901 1956 0080 00105 10110251706 0122005 
11017 006 7056 ০1 81) 10611591 51172. 


দুঃখের আগুন কোন্‌ জ্যোতির্ময় পথরেখা টানে 
বেদনার পরপার-পানে। 


2176 716 01 70817 02055 101 17 5001 
৪. 10170101005 19908 201055 1761 50110, 


ফেলে যবে যাও একা থুয়ে 
আকাশের নীলিমায় কার ছোঁয়া যায় ছ;য়ে ছ:য়ে। 
বনে বনে বাতাসে বাতাসে 
চলার আভাস কার শিহরিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে। 


31906 0000 10950 2:0651760 0100 100 1690 

11561 0120 016 9100 0801155 21 17059109015 0000 
1) 155 19010618653, 

2110 005 7120 095 1051511916 177886 0€ 2. 1705086171 
209008 096 16501555 855. 


উষা একা একা আঁধারের দ্বারে ঝংকারে বধণাখানি 
যেমনি সূর্য বাহিরিয়া আসে 'মিলায় ঘোমটা টানি। 


লেখন ৭৪৯ 


[095/2 [1275 1761 10002 19510160365 8806 ০ 091100655 
011 006 5010 0017065 000 2100. 5665 1861 91151). 


শাশির রাবরে শুধু জানে 
বিন্দুরূপে আপন বুকের মাঝখানে । 


[105 00101 10)05/5 076 501) 9010 ৬1011) 15 ০৬0 (0 010. 


আপন অসাম নিম্ষলতার পাকে 
মরু চিরাদন বন্দী হইয়া থাকে। 


0106 025610 15117)0191150260 17) 036 ড/211 
০1 15 01007017060 102110017655, 


ধরণীর যজ্ঞ অশ্ন বৃক্ষরূপে শিখা তার তুলে: 
ফুলিঞ্গ ছড়ায় ফুলে ফূলে। 


2100 02105 58001001921 010 1517065 019 10 1061 01665 
50201061178 5102115 11 10ড1615. 


ফুরাইলে দিবসের পালা 
আকাশ সর্যেরে জপে লয়ে তারকার জপমালা ! 


210 510 06115 105 15905 211 12151 
00 06 0001)01655 50215 
11) 17861101 ০6 076 5110. 


দিনে দনে মোর কর্ম আপন দিনের মজুরি পায়, 
প্রেম সে আমার চিরাদবসের চরম মূল্য চায়। 


147 এ]. 15 15581050107 09117 ৪০০৩, 
1 210 101 170 ০৬/ 21291] 5৪105 1) 10০. 


কর্ম আপন দিনের মজুরি রাখিতে চাহে না বাকি। 
ষে প্রেমে আমার চরম মূল্য তার তরে চেয়ে থাকি। 


৭8২ রবাল্দ্-রচনাবলশী ২ 


আলোকের সাথে মেলে আঁধারের ভাষা, 
মেলে না কুয়াশা । 


706 02010182550 12121) 15 11) 1991103000 10) 090-- 
006 1700910108 06 12850 01900109121. 


বিদেশে অচেনা ফুল পাঁথক কাঁবরে ডেকে কহে- 
“যে দেশ আমার, কাব, সেই দেশ তোমারো 'কি নহে 2” 


4৯0 01010701) 10ড/21 17. 2 50:20726 1970 
516215 00 06 1১০20: 
74815 আ৪:1006 01 096 521) 9011) 1) 10501 2 


পুথি-কাটা ওই পোকা 

মানুষকে জানে বোকা । 
বই কেন সে যে চায়ে খায় না 

এই লাগে তার ধোঁকা । 


215 0107 21005 10 50510262190 1001151) 
0080 1799. 4০25 10 68 115 1১090105. 


আকাশে মন কেন তাকায় ফলের আশা পুষি? 
কুসূম যাঁদ ফোটে শাখায় তা নিয়ে থাক খুশি! 


21706 2550 10: 07010 1715555 016 10/1. 


অনন্তকালের ভালে মহেন্দের বেদনার ছায়া, 
মেঘান্ধ অম্বরে আজ তাঁর যেন মার্তমতশ মায়া। 


752 ০০0৭50 90 ০০৭৪) 16215 096 15107 


০ ৪ 0451190 5118007 0£ 3801653 
0 096 £01617680 06 1১:000178 60210. 


লেখন 58৩ 


সূর্যাস্তের রঙে রাঙা ধরা যেন পারণত ফল, 
আঁধার রজনশ তারে 'ছিশড়তে বাড়ায় করতল। 


[71951)60 10) 006 810৬ 0£ 5011)961 
6210) 56617)5 11106 এ, 1175 1010 
1520 00 1১6 1791565060 19 1015121. 


প্রজাপাঁতি পায় অবকাশ 
ভালোবাসিবারে কমলেরে। 
মধুকর সদা বারোমাস 
মধ, খখজে খখজে শব্ধ, ফেরে। 


2106 00091991395 006 1515015 
(০ 105 0৪ 10085, 
1010 0) 1956 1১35119 500111)% 10060. 


অন্ধ কাঁরয়া বন্দী করে যে তারে। 


[016 10150 685 1361 22201001900) 12001121005 
08190180655 1210) 200. 1091095 1711) 10110. 


শুকতারা মনে করে শুধু একা মোর তরে 
অরুণের আলো। 
উষা বলে, “ভালো, সেই ভালো 1” 


1176 17011106501 71015960500 10919: 
611 1756 090 9০৮. 218 01010 101 1296. 
৮65”, 5176 21255/615, “210 2150 
0919 001 0020 129006155 00৬01, 


অসম আকাশ শূন্য প্রসারি রাখে, 
হোথায় পৃথিবী মনে মনে তার 
অমরার ছবি আঁকে। 


105 90 151084095 170016610 ৮৪০৪8 
101 6210) 00 10110 08616 10 19621 
710) 0159205. 


588 রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দুঃখ, নাই তার লাজ, 
পূর্ণতা অন্তরে তার অগোচরে করিছে বিরাজ। 
বসন্তের বাণশখানি আবরণে পাড়িয়াছে বাঁধা, 
সুন্দর হাসিয়া বহে প্রকাশের সুন্দর এ বাধা। 


76290 51011551006 00101021760) 01 0০ 1১0, 
17. 006 16910 01 ৪. 55190 10)0012)12117655. 


ফুলগুলি যেন কথা, 
পাতাগুলি যেন চারি দিকে তার 
পুঞ্জত নীরবতা । 


[6265 210 10985565 ০01 51161706 
10020 00/015 ভ10101 216 0611 0105. 


দিবসের অপরাধ সন্ধ্যা যাঁদ ক্ষমা করে তবে 
তাহে তার শান্তিলাভ হবে। 


[.০0 006 2৮612177£ 109121৮6 000 17150915655 01 070 08 
2100 0705 1 [১6806 10117015611. 


আকর্ষণগণে প্রেম এক করে তোলে । 
শন্তি শুধু বেধে রাখে শিকলে শিকলে । 


[.05%5 200905 210 01)1655, 
[০0৬/61 19105 10 01791175. 


মহাতর« বহে 
বহ,বরষের ভার। 
যেন সে বিরাট 
একমূহূর্ত তার। 


1156 05৩ 16255 105 030059150 76215 
25 006 18186 17216960 1801600. 


লেখন ৭86 


পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়, 
পথের দৃ'ধারে আছে মোর দেবালয়। 


17 066110765 815 1000 101 096 06001916 
20 06 030 ০01 096 1020, 
১৪৫ 10: 036 7975106 51)111869 
0080 50101156006 80 ০56 1১610. 


অজানা ফুলের গন্ধের মতো 
তোমার হাসা, প্রিয়, 
সরল, মধুর, কী অনির্বচনীয়। 


৮০81 50116) 10৬6, 
11006 056 50611 ০01 ৪. 50802 00৩1, 
$6617)5 317)1916 
8150 9৩6 10630911091)16, 


মৃতের যতই বাড়াই মিথ্যা মূল্য, 
মরণেরই শুধু ঘটে ততই বাহূল্য। 


[20৩20 12005 ড11361 ০ 69592212106 
096 18611001076 ৫620, 
101 10 56115 1715 5001 
10) 20016 00217 176 090 018118, 


পারের তরীর পালের হাওয়ার পিছে 
তীরের হদয় কান্না পাঠায় মিছে। 


1706 511) 01 06 51)016 (01105/5 11) 248 
09৩ 11652 0086 13250615036 91010 
80055 096 5০2. 


সত্য তার সীমা ভালোবাসে 
সেথায় সে মেলে আস সৃন্দরের পাশে। 


প1808 105৩5 25 1117018,; 
10৫ 00616 51৩ 12)660 06 580001, 
র২।২৬ক 


৭৪৬ রবীল্দ্-রচনাবলণ ২ 


নটরাজ নৃত্য করে নব নব সুন্দরের নাটে, 
বসন্তের পৃঞ্পরঙ্গে শস্যের তরঙ্গে মাঠে মাঠে। 
তাঁহারি অক্ষয় নৃত্য, হে গোরা, তোমার অঙ্গে মনে, 
চিত্তের মাধূর্ষে তব, ধ্যানে তব, তোমার িখনে। 


75 60911791 1020061 091055 
17 025 90৬৩1 11) 51178, 
10 06 17915550 10) 2110017)0 
1) 000 1175105, 100 02019, 
1 00 0)0881705 200 016212)5. 


দিন দেয় তার সোনার বীণা 
নীরব তারার করে 
চিরদিবসের সুর বাঁধিবার তরে। 


[097 ০9515 00 006 51161705 0£ 52815 
15 20106) 1002 0০ 16 00560 
(01 005 22016551101. 


ভান্ত ভোরের পাখি 
রাতের আঁধার শেষ না হতেই “আলো” ব'লে ওঠে ডাকি। 


[910 15 096 10110 1280 16615 016 1121 
8150. 51125 1861) 098 ৫251) 15 5011 02115. 


সন্ধ্যায় দিনের পাত্র রিন্ত হলে ফেলে দেয় তারে 
নক্ষত্রের প্রাঙ্গণ মাঝারে। 
প্রভাতের নবীন অমৃতে। 


7072 4275 ০৮ 0090 [1 10955 ৫0019160 
1 10117800016, [1870 
€০ 1১6 ০1594250 710) ৫37 ০০০] 03110659 
0৫ ৪. 067 200101055 05021. 


লেখন ৭9৭ 


ণদনের কর্মে মোর প্রেম যেন 
শান্ত লভে, 

রাতের মিলনে পরম শাক্তি 
মিলবে তবে। 


[56 00 10৩ 161] 10 96120 
17 0১6 56:5102 ০£ 9, 
$5 15802 11) 006 02101 0 1012180. 


ভোরের ফুল গিয়েছে যারা 
দিনের আলো ত্যেজে 

আঁধারে তা'রা ফিরিয়া আসে 

সাঁঝের তারা সেজে। 


5215 ০01 8181) 212. 002 12217)011915 001 006 
০1 175 0975 19060. 00৬/515. 


যাবার যা সে যাবেই, তারে 
না দিলে খুলে দ্বার 

ক্ষাতর সাথে 'মিলায়ে বাধা 
করিবে একাকার । 


020) 090 ৭০০০1: 0০ 109 12101) 1550 20, 
(01 088 1055 10007095 101)56017)10 ৮1317 
0050:00060. 


সাগরের কানে জোয়ার বেলায় 
ধশরে কয় তটভূঁমি : 
“তরঙ্গ তব যা বাঁলতে চায় 
তাই লিখে দাও তুমি।” 
সাগর ব্যাকুল ফেন-অক্ষরে 
যতবার লেখে লেখা 
চির-চণ্চল অতৃস্তিভরে 


ততবার মোছে রেখা। 


176 55016 ড11015515 0০ 0১ 568: 
“7110 0০ 106 ৬191 পট্যা আ৪৬৩5 50088165 
00 52. 
1196 568 জা05 1 0020) 88940) 280 8891 
৪190 11569 ০৫ 036 11065 
17 & 00150510105 ৫5384. 


৭8৮ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


পুরানো মাঝে যাীকছু ছিল 
চিরকালের ধন 

নৃতন, তুমি এনেছ তাই 
কারয়া আহরণ। 


1 136৬ 1056 00065 19110781198 00 1206 
026 6061739] 6৪10 ০0£ ১ ০1৭. 


মিলন 'নিশীথে ধরণী ভাবিছে 
চাঁদের কেমন ভাষা, 
কোনো কথা নাই, শুধু মুখ চেয়ে হাসা। 


পু) 5210) 28255 2 096 12800) 2150 /০1)015 
0390 186 51)0019 1796 211 1215 100510 
10) 115 50116. 


স্তব্ধ হয়ে কেন্দ্র আছে না দেখা যায় তারে 
চক্র ষত নৃত্য কার 'ফারছে চারি ধারে। 


পু 06006 15 5011] 200 5112100 
10) 006 17691 0 21) 606101091 02106 
01 01£0165. 


দবসের দীপে শুধু থাকে তেল 
রাতে দীপ আলো দেয়। 
দোহার তুলনা করা শুধু অন্যায় 


1196 15026 01010 0720 176 15 0051 
1961) 196 00101928165 006 011 0 21)00)615 12171] 
710) 096 1151) 01 1015 072. 


শিরি যে তুষার নিজে রাখে, তার 
ভার তারে চেপে রহে। 

গলায়ে যা দেয় ঝরনা ধারায় 
চরাচর তারে বহে। 


[05005 ০4 500৬7 15 086 17115 0%/18 10980610) 
45 000১0014205 ০0 5052108 
15 0015৩ ঠ7 91] 0৩ ০110. 


লেখন ৭8৯ 


কাছে-থাকার আড়ালখানা 
ভেদ করে 
তোমার প্রেম দোখিতে যেন 
পায় মোরে। 


16 000৫ 106 56 206 
5912 00001) 036 10281116101 106910655. 


ওই শুন বনে বনে কুপড় বলে তপনেরে ডাকি-_ 
“্ধুলে দাও আঁখ।” 


1 17621 006 10195061600 006 920 
81021 0১ 17171190 100005 11) 096 101650 : 
0০0 ০00 60৩5." 


ধরার মাঁটর তলে বন্দী হয়ে যে-আনন্দ আছে 
কাঁচপাতা হয়ে এল দলে দলে অশথের গাছে। 
বাতাসে মাৃন্তর দোলে ছুটি পেল ক্ষাণক বাঁচতে, 
নিস্তব্ধ অন্ধের স্বপ্ন দেহ নিল আলোয় নাঁচতে। 


খেলার খেয়ালবশে কাগজের তরী 
স্মৃতির খেলেনা 'দয়ে 'দিয়োছনু ভাঁর-_ 
যাঁদ ঘাটে গিয়ে ঠেকে প্রভাতবেলায় 
তুলে নিয়ো তোমাদের প্রাণের খেলায়। 


দনের আলোক যবে রান্রর অতলে 
হয়ে যায় হারা 

আঁধারের ধ্যাননেরে দীপ্ত হয়ে জলে 
শত লক্ষ তারা । 


আলোহশন বাহরের আশাহান দয়াহীন ক্ষাত 
পূর্ণ করে দেয় যেন অন্তরের অন্তহীন জ্যোতি। 


অস্তরাবর আলো-শতদল 
মৃদিল অন্ধকারে । 
ফুটিয়া উঠুক নবীন ভাষায় 
নব উদয়ের পারে। " 


860 রবান্দ্র-রচনাবলশী ২ 


জশবন-খাতার অনেক পাতাই এমনিতরো শন্য থাকে; 
আপন মনের ধেয়ান 'দিয়ে পর্ণ করে লও না তাকে। 
সেথায় তোমার গোপন কাঁব 
রক আপন স্বর্গছবি, 
পরশ করুক দৈববাণী সেথায় তোমার কল্পনাকে । 


দেবতা যে চায় পারতে গলায় 
মানুষের গাঁথা মালা, 

মাঁটর কোলেতে তাই রেখে যায় 
আপন ফুলের ডালা। 


সূর্যপানে চেয়ে ভাবে মল্লিকামুকুল-_ 
কখন ফুটবে মোর অত বড়ো ফুল। 


সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও 
সন্ধ্যামেঘের তরীতে। 
যাও চলে রবি বেশভূষা খুলে 
মরণমহেম্বরের দেউলে 
নীরবে প্রণাম কারতে। 


সন্ধ্যার প্রদীপ মোর রাত্রর তারারে 
বন্দে নমস্কারে। 


শিশিরের মালা গাঁথা শরতের তৃণাগ্রসৃঁচিতে 
নিমিষে মিলায়, তবু 'নাখলের মাধূর্যরৃূচিতে 
স্থান তার 'চরাস্থর ; মণিমালা রাজেন্দ্রের গলে 
আছে, তবু নাই সে যে নিত্য নষ্ট প্রাত পলে পলে। 


দিবসে যাহারে করিয়াছিলাম হেলা 
সেই তো আমার প্রদীপ রাতের বেলা। 


ঝরে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে-_ 
বসল্ত আর নাই এ ধরণীতলে। 


বসন্তবায়দ, কুস্মমকেশর গেছ কি ভূল? 
নগরের পথে ঘরিয়া বেড়াও উড়ায়ে ধূলি। 


লেখন ৭৯ 


হে অচেনা, তব আঁখতে আমার 
আখ কারে পায় খঁজ-- 
যুগান্তরের চেনা চাহনাটি 
আঁধারে লুকানো বুঝি। 


দর্খন হতে আনিলে, বায়দ, ফুলের জাগরণ! 
দাঁখন-মৃখে 'ফারবে যবে উজাড় হবে বন। 


ওগো হংসের পাতি, 
শশিত-পবনের সাথণী, 

ওড়ার মাঁদরা পাখায় কারছ পান। 
দূরের স্বপনে মেশা 
নভোনশীলমার নেশা, 

বলো, সেই রসে কেমনে ভ'রিব গান। 


শাশির-সিন্ত বন-মর্মর 
ব্যাকুল করিল কেন। 

ভোরের স্বপনে অনামা প্রিয়ার 
কানে কানে কথা যেন। 


দনান্তের ললাট লোপ? 
রম্ত-আলো-চন্দনে 

1দশ্বধূরা ঢাকল আখ 
শব্দহীন ক্রন্দনে। 


নীরব 'যাঁন তাঁহার বাণশ নামলে মোর বাণশীতে 
তখন আম তাঁরেও জান মোরেও পাই জানিতে । 


কাটাতে আমার অপরাধ আছে 
দোষ নাহ মোর ফুলে। 
কাঁটা, ওগো প্রিয়, থাক মোর কাছে, 
ফুল তুমি নিয়ো তুলে। 


চেয়ে দেখি হোথা তব জানালায় 
স্তিমিত প্রদপত্ান 

নাবড় রাতের নিভৃত বাঁণায় 
কণ বাজায় কী বা জান। 


৭৫২ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


পৌরপথের বিরহী তরুূর কানে 
বাতাস কেন বা বনের বারতা আনে। 


ও যে চেরীফূল তব বন-বিহারিণণী, 
আমার বকুল বাঁলছে “তোমারে চিনি, । 


ধনীর প্রাসাদ বিকট ক্ষুধিত রাহু 
বস্তুপিশ্ড-বোঝায় বদ্ধ বাহ; । 

মনে পড়ে সেই দীনের রিস্ত ঘরে 
বাহ্‌ বিম্স্ত আলঙ্গনের তরে। 


শাঁরর দূরাশা উঁড়বারে 
ঘুরে মরে মেঘের আকারে। 


দূর হতে যারে পেয়েছি পাশে 
কাছের চেয়ে সে কাছেতে আসে। 


উতল সাগরের অধর ক্ুল্দন 
নীরব আকাশের মাগিছে চুম্বন। 


চাঁদ কহে, 'শোন 


রজনী যখন 
হল সারা 
যাবার বেলায় 
কেন শেষে 
দেখা দিতে হায় 
এলি হেসে, 
আলো আঁধারের 
মাঝে এসে 
করিল আমায় 
দিশেহারা ।' 


হতভাগা মেঘ পায় প্রভাতের সোনা-_ 


সন্ধ্যা না হতে ফুরায়ে ফেলিয়া 
ভেসে যায় আনমনা । 


লেখন | ৭6৬৩ 


ভেবোছনু গাঁণ গাঁণ লব সব তারা-_ 
গাঁণতে গাঁণতে রাত হয়ে বায় সারা, 
বাছতে বাছিতে কিছু না পাইনু বেছে। 
আজ বুঝিলাম যাঁদ না চাহিয়া চাই 
তবেই তো একসাথে সব-কিছু পাই__ 
সম্ধূরে তাকায়ে দেখো, মরিয়ো না সে*চে। 
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জানি তবুও জানি নি। 
সকল কথা বল নি আভমানিনী। 
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ফুটিল ফুল ফাগুন-রজনশীতে, 
বফলে গেল ঝরে। 
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0859 5511 0১ 4927 25 10120 


[১0201902185 2৫ £০০৭1)55 
ড71161) 0১6 £০০৫ 15 19:0201১1, 
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প95 1009৩1 ভ০৫]৭ £0015060 42 290 1166, 
1106 2. 0010 12200160 11) 501) 2:70. 51১01, 
10 007 8150 5010৬, 
21] 0:01 10900 036 18010769506 00 01121991 5011 
101 50129 10101 000156 ০ 06201013, 


চ0117 25 1) 181920051, 02002 10 00:09, 
17769010510 005 25500, 


পু)515 216 56610615০06 15008 2120 5610515 
০ 52108, 
100] 5661 00 ০0121091)5 
50 0720 ] 1090 5108. 


[106 086 066 15 16265, ] 50800611070 5101 
00 006 005. 
[5৫ 1 ০0:05 1101106150 90৬61 11) 00 51161)06. 


17 105100) 1) 0000, 10 15100) 01 09 76166০০ 
11619 0869, 7/125061, 11) 0) 01620018. 


নিমেষকালের আঁতাঁথ যাহারা পথে আনাগোনা করে, 
আমার গ্রাছের ছায়া তাহাদেরি তরে। 

যে জনার লাগ চিরাঁদন মোর আঁখ পথ চেয়ে থাকে 
আমার গাছের ফল তাঁর তরে পাকে। 


156 51790601297 066 15 101 [935015 1১), 
13 17060 601 036 006 601 10012) ] 21. 


বাহ যবে বাঁধা থাকে তরুর মর্মের মাঝখানে 
ফলে ফুলে পল্লবে 'বিরাজে। 

যখন উদ্দাম শিখা লঙ্জাহশীনা বন্ধন না মানে 
মরে বার বার্থ ভস্মমাবে। 


লেখন ৪৬৯ 
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কানন কুসৃম-উপহার দেয় চাঁদে 
সাগর আপন শন্যতা নিয়ে কাঁদে। 
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লেখনী জানে না কোন্‌ অঙ্গুঁল 'লাখছে 
লেখে যাহা তাও তার কাছে সাব 'মিছে। 


0 06 01100 7962 076 12900 0090 ৬11055 15 0121621, 
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মন্দ যাহা 'নন্দা তার রাখ না বটে বাঁকি। 
ভালো যেটুকু মূল্য তার কেন বা দাও ফাঁক। 
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কাড়িয়া নিতে চাঁদে, 

[বিনা বাঁধনে তাই তো চাঁদ 
জেরে নিজে বাঁধে। 
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লেখন ৭৬৫ 


একা এক শন্যমান্র নাই অবলম্ব, 
দুই দেখা দলে হয় একের আরম্ভ। 


7106 0156 /402000 98000] 15 17150110955, 
076 00061 0156 1772155100০, 


প্রভেদেরে মানো যাঁদ এঁক্য পাবে তবে, 
প্রভেদ ভাঙতে গেলে ভেদবৃদ্ধি হবে। 


নয 01015810000 015615006 250 10 15 177001019116৭. 
77 2010705/155106 1 801ঠ 15 22190. 


মৃত্যুর ধর্মই এক, প্রাণধর্ম নানা, 
দেবতা মরিলে হবে ধর্ম একখানা । 
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আঁধার একেরে দেখে একাকার করে, 

আলোক একেরে দেখে নানাদিক ধ'রে। 
[92101015655 507)00)015 016 0176 10000 01160117010. 
1.1£170 16568150095 0176 10 105 10011 068110057555. 

ফুল দোখবার যোগ্য চক্ষু যার রহে 

সেই যেন কাঁটা দেখে, অন্যে নহে নহে। 
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ধুলায় মারলে লাঁঘ ঢোকে চোখে মৃখে। 
জল ঢালো, বালাই নিমেষে বাবে চুকে। 
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ভালো কারবারে যার বিষম ব্যস্ততা 
ভালো হইবারে তার অবসর কোথা । 


ভালো যে করিতে পারে ফেরে দ্বারে এসে, 
ভালো যে বাসতে পারে সব প্রবেশে। 


আগে খোঁড়া করে 'দিয়ে পরে লও পিঠে, 
তারে যাঁদ দয়া বলো, শোনায় না মিঠে। 


কিন্তু 'কাজ করা যাক' বাঁলয়ো না ভাই। 


কাজ সে তো মানুষের, এই কথা ঠিক। 
কাজের মানুষ কিন্তু ধিক্‌ তারে ধিক্‌। 


অবকাশ কর্মে খেলে আপনারি সঙ্গো, 
সিন্ধুর স্তব্ধতা খেলে সিম্ধূর তরঙগো। 


প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ মূল্য করে দান. 
প্রাণ দিয়া লভি তাই যাহা মৃূলাবান। 


রস যেথা নাই সেথা যত-কিছু খোঁচা, 
মরূভূমে জন্মে শুধু কাঁটাগাছ বোঁচা। 


দর্পণে যাহারে দোঁখ সেই আ'ম ছায়া, 
তারে লয়ে গর্ব কার অপূর্ব এ মায়া। 


আপনি আপনা চেয়ে বড়ো যাঁদ হবে 
াজেকে নিজের কাছে নত করো তবে। 


প্রেমেরে যে করিয়াছে ব্যবসার অশ্গা 
প্রেম দরে বসে বসে দেখে তার রঞ্গ। 


দুঃখেরে বখন প্রেম করে শিরোমশি 
তাহারে আনন্দ বলে চিনি তো তখনি। 


অমৃত যে সত্য, তার নাহ পরিমাণ, 
মৃত্যু তারে নিত্য নিত্য করছে প্রমাণ । 


মহুয়। 
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শুধায়ো না, কবে কোন গান 

কাহারে কাঁরয়াছনু দান। 
পথের ধূলার 'পরে 
পড়ে আছে তারি তরে 

যে ভাহারে 'দতে পারে মান। 


তুমি কি শুনেছ মোর বাণ”, 

হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি"? 
জানি না তোমার নাম, 
তোমারেই সাঁপলাম 

আমার ধ্যানের ধনখা'ন। 


উজ্জীবন 


ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো পৃজ্পধনু, 
রুদ্রবাহ হতে লহো জব্লদর্টি তনু। 
যাহা মরণীয় যাক মরে, 
জাগো আবস্মরণীয় ধ্যানমৃর্ত ধরে। 
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব 
যাহা স্থূল, দশ্ধ হোক, হও নিত্য নব। 
মৃত্যু হতে জাগো পুজ্পধনু, 
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তন্ু। 


মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি, 
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি। 
সে দব্য দেদীপ্যমান দাহ 
উন্মৃন্ত করুক আঁশ্ন-উৎসের প্রবাহ । 
মিলনেরে করুক প্রথর 
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সংন্দর। 
মৃত্যু হতে জাগো পুজ্পধনু, 
হে অতনু, বীরের তন্তে লহো তনু। 


দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ, 
সে-দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ । 
1তামর তোরণে রজনীর 
মন্দ্রিবে সে রথচক্র-নির্ঘোষ গম্ভীর । 
উল্লাঞ্য়া তুচ্ছ লজ্জা তাস 
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্বেল উল্লাস। 
মৃত্যু হতে ওঠো পুষ্পধনু, 
হে অতনু, বারের তনুতে লহো তনু । 
[ শান্তিনিকেতন ] 


ভা: ১৩৩৬ 


মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে 
পার হয়ে এল চাল, 
তার পানে হায় শেষ চাওয়া চায় 
করুণ কুন্দকলি। 
উত্তর বায় একতারা তা'র 
তীর 'নিখাদে 'দিল ঝংকার, 
ধশাথল যা ছিল তারে ঝরাইল 
গেল তারে দল দলি। 


শীতের রথের ঘাঁর্ঁ ধৃলতে 
গোধূলিরে করে ম্লান। 
তাহারি আড়ালে নবীন কালের 
কে আসছে সে কি জান। 
বনে বনে তাই আশবাসবাণী 
করে কানাকানি 'কে আসে কণ জান" 
বলে মর্মরে 'আতিথির তরে 
অর্থয সাজায়ে আনো'। 


শনর্মম শীত তার আয়োজনে 
এসেছিল বনপারে। 
মাজয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি, 
মার্জনা নাহ কারে। 
ম্লান চেতনার আবজনায় 
পাল্থধের পথে 'বঘ7 ঘনায়, 
নবযৌবনদৃতর্পশী শীত 
দূর কার দিল তারে। 


ভরা পান্টি শূন্য করে সে 
ভরিতে নৃতন কার। 
অপব্যয়ের ভয় নাহি তার 
পূর্ণের দান স্মার। 
অলস ভোগের প্লান সে ঘুচায়, 
চিরপুরাতনে করে উজ্জল র 
নূতন চেতনা ভার। ; 


৭৭২ 


বাঁধন ছেণ্ড়ার সাধন তাহার, 
সৃম্টি তাহার খেলা। 
দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয় 
চিরাভ্যাসের মেলা । 
মূল্যহশনেরে সোনা কারবার 
পরশপাথর হাতে আছে তার, 
তাই তো প্রান সশ্চিত ধনে 
উদ্ধত অবহেলা । 


বলো 'জয় জয়, বলো 'নাহি ভয়" 
কালের প্রয়াণপথে 
আসে নির্দয় নবযৌবন 
ভাঙনের মহারথে। 
থর থর করি উঠুক পরান 
প্রান্তরে পর্বতে । 


বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়, 
“করো ত্বরা, করো ত্বরা। 

সাজাক পলাশ আরাতপান্ত 
রন্তপ্রদীপে ভরা । 

দাঁড়িম্ববন প্রচুর পরাগে 

হোক প্রগল্ভ রন্তিমরাগে, 

মাধাবকা হোক সুরভিসোহাগে 
মধূপের মনোহরা।' 


কে বাঁধে শিথিল বাঁণার তন 
কঠোর যতনভরে, 

ঝংকারি উঠে অপক্িচিতার 
জয়সংগশতগ্বরে। 


মহুয়া 25৩ 


নগ্ন শিমূলে কার ভান্ডার 

রন্ত দুকৃল দিল উপহার, 

দ্বিধা না রাহল বকুলের আর 
রন্ত হবার তরে। 


দোখিতে দোখতে কী হতে ক হল 
শূন্য কে দিল ভার। 
প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে 
মাধুরীর মঞ্জরী। 
ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে 
কী মায়া লাগালো. তাই তো মাটিতে 
নবজশীবনের বিপুল ব্থায় 
জাগে শ্যামাসুন্দরী । 


| শান্তানকেতন ] 


দোলপার্ণিমা ১৩৩৪ 


বসন্ত 


ওগো বসন্ত, হে ভূবনজয়ী, 
বাজে বাণশ তব মাভৈঃ মাভৈঃ, 
বন্দীরা পেল ছাড়া । 
দগলন্ত হতে শান' তব সুর 
মাটি ভেদ কর উঠে অঞ্কুর, 
কারাগারে দিল নাড়া । 
জশবনের রণে নব আঁভষানে 
ছুটিতে হবে ষে নবানেরা জানে, 
দলে দলে আসে আমের মুকুল 
বনে বনে দেয় সাড়া। 


িশলয়দল হল চণ্চল, 
উতল প্রাণের কলকোলাহল 
শাখায় শাখায় উঠে। 
মৃন্তির গানে কাঁপে চার ধার, 
কানা দানবের মানা-দেওয়া দ্বার 
আজ গেল সব টুটে। 
পান ভাঁরয়া আনে চারি 
অগশিত ফুল, গুঞ্জনগীতে | 


রবশল্দ্র-রচনাবলশী ২ 
ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ণী, 


দুর্গ কোথায়, অস্ত্র বা কই, 
কেন সৎকুমার বেশ। 
মৃত্যুদমন শোর্য আপন 
কী মায়ামন্মে করিলে গোপন, 
তৃণ তব নিঃশেষ । 
বর্ম তোমার পল্লবদলে, 
আশ্নেয়বাণ বনশাখাতলে 
জহলিছে শ্যামল শীতল অনলে 
সকল তেজের বাড়া । 


জড় দৈত্যের সাথে আঁনবার 
চির সংগ্রাম-ঘোষণা তোমার 
গলাখছ ধূঁলির পটে, 
মনোহর রঙে 'লাপি ভূমিতলে 
যুদ্ধের বাণী বিস্তারি চলে 
সিম্ধুর তটে তটে। 
হে অজেয়, তব রণভূমি-পরে 
সুন্দর তার উৎসব করে, 
দক্ষিণ বায়ু মর্মর স্বরে 
বাজায় কাড়া-নাকাড়া। 


[ শাল্তানকেতন] 
দোলপার্ণমা ১৩৩৪ 


বরধষাঘা 


পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে, 

চকিত অরণ্যের স্বীপ্তি কাড়ে। 
যেন কোন্‌ পুর্দম 
বিপূল বিহঞ্গম 

গগনে মৃহুম্হু পক্ষ ঝাড়ে। 


পথপাশে মাল্লকা দাঁড়াল আসি, 
বাতাসে সুগন্ধের বাজালো বাঁশি। 
ধরার স্বয়ংবরে . 
উদার আড়ম্বরে 
আসে বর, অন্যরে ছড়ায়ে হাসি। 


মহুয়া ৭৭৫ 


অশোক রোমাণ্ঠিত মঞ্জারয়া 

দল তার সণ্চয় অঞ্জালয়া। 
মধূকর-গুঞজিত 
কিশলয়-পুঞ্জিত 

উঠিল বনাণ্চল চণ্লিয়া। 


কিংশুককুঙ্কুমে বাসিল সেজে, 
ধরণশর 'কাঁঞ্কণী উঠিল বেজে। 
ইঞ্গতে সংগীতে 
নৃত্যের ভাঙ্গতে 
[নাখল তরাঁশাত উৎসবে যে। 


( শান্তানকোতন] 
দোলপাীর্ণমা ১৩৩৪ 


মাধবী 


বসচ্তের জয়রবে 
দিগন্ত কাঁপিল যবে 

মাধবী করিল তার সজ্জা । 
মুকুলের বন্ধ টুটে 
বাহরে আসল ছুটে, 

ছাঁটল সকল তার লজ্জা । 
[নাশ নাশ 'ছিল জাগি 

দিনে দনে ভরেছিল অর্থঘয। 
কাননের এক ভতে 
নিভৃত পরানটিতে 

রেখেছিল মাধুরীর স্বর্গ । 
ফাল্গুন পবনরথে 
যখন বনের পথে 

জাগালো মমর কলছন্দ, 
মাধবী সহসা তার 
সপ দিল উপহার, 

রৃপ তার, মধু তার, গম্ধ। 


দোলপটীর্ণমা ১৩৩৪ 


বিজয়ী 


বিবশ 'দিন, বিরস কাজ, 

কে কোথা 'ছিন্‌ দৌহে, 
সহসা প্রেম আসিলে আজ 

কী মহা সমারোহে। 


৭৭৬ 


রবশন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


নীরবে রয় অলস মন, 
আঁধারময় ভবনকোণ, 
ভাঙলে দ্বার কোন্‌ সে ক্ষণ 
অপরাজিত ওহে। 
সহসা প্রেম আসিলে আজ 
বিপুল বিদ্রোহে । 


ঘনায় ঘনঘটা । 
গঙ্গা যেন হেসে দুলায় 
ধূর্জাটর জটা। 
যে যেথা রয় ছাঁড়ল পথ, 
ছূটালে ওই বিজয়রথ, 
আঁখ তোমার তাঁড়ংবং 
ঘন ঘৃমের মোহে । 
সহসা প্রেম আসলে আজ 
বেদনা-দান বহে। 


বৈশাখ ১৩৩৩ 


প্রত্যাশা 


প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ-শাখায় ফাগুন মাসে 
কী উচ্ছ্বাসে 
ক্লান্তিবহাীন ফুল-ফোটানোর খেলা । 
ক্ষান্তকৃজন শান্ত বিজন সম্ধ্যাবেলা 
প্রত্যহ সেই ফলল্প শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি, 
'এসেছে কি।' 


আর বছরেই এমাঁন দিনেই ফাগুন মাসে 
ক উল্লাসে 
নাচের মাতন লাগল 'শিরীষ-ডালে, 
স্বর্গপুরের কোন্‌ নৃপুরের তালে। 
প্রত্যহ সেই চণ্চল প্রাণ শুঁধয়োছিল, 'শুনাও দিখি, 
আসে 'নি কি।' 


আবার কখন এমনি 'দিনেই ফাগুন মাসে 
কী বিশ্বাসে 
ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে 
অলখ জনের চরণশব্দে মেতে। 
প্রত্যহ তার মমরস্যর বলবে আমায় দীর্ঘশ্বাসে, 
“সেকি আগে। 


র২।২৭ক 


মহ'ল্লা পা ৭৭৫ 


প্রশ্ন জানাই পৃজ্পবিভোর ফাগুন মাসে 
ক আশ্বাসে, 
হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা, 
নিমেষ গণন হয় না 'কি মোর সারা। 
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো, 
“সে কি এল।' 


[চোরাঁলা। কাঁলকাতা ] 
২৩ প্রাবল ১৩৩৫ 


সর্ধমূখশর বর্ণে বসন 
লই রাঙায়ে, 
অরুণ আলোর ঝংকার মোর 
লাগল গায়ে। 
অণ্চলে মোর কদমফুলের ভাষা 
বক্ষে জড়ায় আসন্ন কোন্‌ আশা, 
কৃফকলির হেমাঞ্জলির 
চণ্চলতা 
কণ্টলিকার স্বর্ণালখায় 
1মলায় কথা । 


আজ যেন পায় নয়ন আপন 
নতুন জাগা । 

আজ আসে 'দন প্রথম দেখার 
দোলন-লাগা। 

এই ভুবনের একটি অসীম কোণ, 

যুগল প্রাণের গোপন পদ্মাসন, 

সেথায় আমায় ডাক 'দিয়ে যায় 
নাই জানা কে, 


ডানার জকে। 


৪৮ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


আমার প্রকাশ নতুন বচন ধ'রে, 
আপনাকে আজ নতুন রচন ক'রে, 
ফাগুন-বনের গৃ্ত ধনের 
আভাস-ভরা, 
রম্তদপন প্রাণের আভায় 
রাঁঙউন-করা। 


চক্ষে আমার জবলবে আদিম 
আগ্নাশখা, 
প্রথম ধরায় সেই যে পরায় 
আলোর টিকা । 
নীরব হাসির সোনার বাঁশির ধান 
করবে ঘোষণ প্রেমের উদ্বোধনা, 
প্রাণ-দেবতার মন্দির দ্বার 
যাক রে খুলে. 
অঙা আমার অর্থোর থাল 
অরূপ ফুলে। 


২৩ শ্রাবন ১৩৩৫ 


আমি যেন গোধূলিগগন 
ধেয়ানে মগন, 

স্তব্ধ হয়ে ধরা-পানে চাই; 
কোথা 'কিছু নাই, 

শুধু শুন্য বিরাট প্রান্তরভূমি । 

তারি প্রান্তে নিরালা 'পিয়ালতরু তুমি 
বক্ষে মোর বাহ প্রসারয়া। 
স্তব্ধ "হয়া 

শ্যামল স্পর্শনে আত্মহারা, 

বিস্মরিল আপনার সূন্দ্রতারা। 


তোমার মঞ্জরণী 
কভু ফোটে, কভু পড়ে ঝাঁর; 
তোমার পল্লবদল 
কতু স্তব্ধ, কড়ু বা চণ্চল। 


আমার একেলা বক্ষে নিতানব। 


মহণ্য়া 9৭৯ 


িশলয়গুলি 
-কম্পমান করুণ অঙ্গালি-_ 
চায় সম্ধ্যরন্তরাগ, 
আলোর সোহাগ ; 
চায় নক্ষত্রের কথা-_ 
চায় বুঝি মোর নিঃসশমতা। 


২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫ 
সন্ধান 


আমার নয়ন তব নয়নের 'নাঁবড় ছায়ায় 
মনের কথার কুসমকোরক খোঁজে । 

সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ায় 
পথ হারাইল ও-ষে। 

আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে-_ 

ণনভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে; 

অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরে 
অশ্রুধারায় ম'জে। 


আমার হৃদয়ে যে কথা লুকানো, তার আভাষণ 
ফেলে কতু ছায়া তোমার হদয়তলে 2 

দুয়ারে এ'কোছ রন্ত রেখায় পদ্ম-আসন. 
সে তোমারে কিছ বলে ? 

তব কুঞ্জের পথ দিয়ে ষেতে যেতে 

বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে, 

বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে 
সেক কেহ নাহ বোবে। 


শ্রাবণ ১৩৩৫ 


উপহার 


মণিমালা হাতে নিয়ে 
দ্বারে গিয়ে 
এসোছিনু ফিরে 
নতশিরে। 
ক্ষণতরে বুঝি 
বাহরে ফিরেছি খাঁজ . 
_ছায় রে বৃুখাই- 
বাঁছরে বানাই। 
ভগরু মন চেয়োছল ভূলায়ে জিনিতে, 
হারা দিয়ে হদয় কিনিতে। 


৪৮০ ঃ রবীল্দ্র-রচনাবলশ ৮ 


এই পণ মোর, 
সমস্ত জীবন-ভোর 
দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি 
স্বর্গের দাক্ষিণ্য হতে আসিবে যে শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি; 
কণ্তহারে 
গেথে 'দিব তারে 
যে দুর্লভ রানি মম 
বকাশিবে ইন্দ্রাণীর পারজাতসম। 
পায়ে দিব তার 
যে এক-মৃহূর্ত আনে প্রাণের অনন্ত উপহার। 


[কাঁলকাতা ] 
২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫ 


শুভযোগ 


যে সন্ধ্যায় প্রসম্ন লগনে 
পূর্ণচন্দ্রে হেরিল গগনে 
উতস্‌ক ধরণণ, 
সর্বাঙ্গ বেষ্টিয়া তার তরঙ্গের ধনা ধন্য ধ্যান 
মীন্দ্রয়া উঠিল কূলে কলে: 
নদীর গদশদ বাণী অশ্রবেগে উঠে ফুলে ফুলে 
কোটালের বানে, 
কাঁ চেয়েছে কী বলেছে আপনি না জানে, 
সে সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে 
তোমারে প্রথম দেখা দেখোঁছ জশবনে। 


যে বসন্তে উৎকাণ্ঠিত 'দনে 
সাড়া এল চণ্চল দক্ষিণে; 
পলাশের কুপড় 
একরারে বর্ণবাহ জঙালিল সমস্ত বন জাড়; 
শিমুল পাগল হয়ে মাতে, 
অজন্্ এশ্বর্ধভার ভরে তার দারিদ্র শাখাতে, 
পান করি পূরা 
আকাশে আকাশে ঢালে রন্তফেন সূরা। 
উচ্ছ্বসিত সে-এক নিমেষে 
যা-কছ: বলার ছিল বলোছ [নঃশেষে। 


চোৌরষ্গি। কলিকাতা 
২৪ প্রাবগ ৯০৩৫ 


মহলা ৭5৮৬ 


পরশ মন লাগবে তোমার 


অঙ্গো তোমার রুপ নিয়ে গান 
উঠবে ভেসে। 
ভৈরবীতে উচ্ছল গান্ধার, 


পূরবী কি ভীমপলাশি 
রক্তে দোলে-_ 

রাগরাশিণী দুঃখে সুখে 
যায়-ষে গ'লে। 


হাওয়ায় ছায়ার আলোয় গাবে 
আমরা দোহে 
আপন মনে রচব ভুবন ; 


৪৮২ রবাল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


_ রুপের রেখায় মিলবে রসের রেখা, 
মায়ার চি্রলেখা_ 
বস্তু হতে সেই মায়া তো 


তুমি আমায় আপাঁন র'চে 
আপন কর। 


[ কাঁলকাতা ] 
২৪ শ্রাবণ ১৩৩৫ 


নর্বারণী 


স্বচ্ছ ধারা, 

তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে 
সূর্ধতারা। 

তারি একধারে আমার ছায়ারে 

আন মাঝে মাঝে. দৃলায়ো তাহারে, 

তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো 
কলধবনি-_ 

দিয়ো তারে বাণী যে বাণশ তোমার 
গচরল্তনশ। 


আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে 
মিলিত ছবি, 
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার 
মেতেছে কাঁবি। 
পদে পদে তব আলোর ঝলকে 
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে, 
মোর বাণীর্প দেখলাম আজি 
নিঝণরণশ। 
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়, 
নিজেরে চিনি। 
[বাষ্গালোর ] | 
আযাঢ় ১৩৩৫ 


শ*কতারা 


সন্দরা তুমি শৃকতারা 

সৃদূর শৈলশিখরাল্তে, 
খার্বরী যবে হবে সারা 

দর্শন দিয়ো 'দিক্ত্রাঙ্তে। 


মহণয়া ৭৬৩ 


ধরা যেথা অম্বরে মেশে 

আম আধো-জাগ্রত চন্দ্র 
আঁধারের বক্ষের 'পরে 

আধেক আলোকরেখা রম্। 


আমার আসন রাখে পেতে 
নিদ্রাগহন মহাশন্য, 

তল্তী বাজাই স্বপনেতে 
তন্দ্রা ঈষং কার ক্ষু্জ। 


মন্দ চরণে চাল পারে, 
যাত্তা হয়েছে মোর সাঙ্খা। 
সূর থেমে আসে বারে বারে, 
ক্লান্তিতে আম অবশাঙ্গা। 


সুন্দরী ওগো শৃকতারা, 
রানি না ষেতে এসো তূর্ণ। 
স্বপ্নে ষে বাণী হল হারা 
জাগরণে করো তারে পূর্ণ । 


নিশীথের তল হতে তুলি 
লহো তারে প্রভাতের জন্য। 
আঁধারে নিজেরে ছিল ভূঁলি, 
আলোকে তাহারে করো ধন্য। 


যেখানে স্বা্ত হল লীনা, 

যেথা বিশ্বের মহামন্দর 
অর্পনু সেথা মোর বাঁণা 

আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র। 


13811901001 


বাঙ্সালোর 
২৩ জুন ১৯২৮ 


বহিয়া চলেছি পথে; শহ্‌ আম অংশ জনতার। 


৭৮৪ 


রবাল্দু-রচনাবলী ২ 


উদ্ধার করিয়া আনো, 
আমারে সম্পূর্ণ কার জানো। 
যেথা আম একা 
সেথায় নামক তব দেখা । 
সে মহানির্জন, 
যে গহনে অল্তর্ধাম পাতেন আসন, 
সেইখানে আনো আলো 
দেখো মোর সব মন্দ ভালো, 
যাক লজ্জা ভয়, 
আমার সমস্ত হোক তব দম্টিময়। 


ছায়া আম সবা-কাছে, অস্ফুট আমি-ষে, 
তাই আম নিজে 
তাহাদের মাঝে 
নিজেরে খঁজয়া পাই না-ষে। 
তারা মোর নাম জানে, নাহি জানে মান, 
তারা মোর কর্ম জানে, নাহ জানে মর্মগত প্রাণ। 
সত্য যাঁদ হই তোমা-কাছে 
তবে মোর মূল্য বাঁচে_- 
তোমার মাঝারে 
'বাধর স্বতল্ম সৃস্টি জানব আমারে। 
প্রেম তব ঘোঁষবে তখন 
অসংখ্য যুগের আমি একান্ত সাধন। 
তুমি মোরে করো আবিচ্কার, 
পূর্ণ ফল দেহো মোরে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার। 
বাহতেছি অজ্ঞাতের বচ্ধন সদাই. 
মৃত্তি চাই 
তোমার জানার মাঝে 
সত্য তব যেথায় 'বরাজে। 


[কলিকাতা] 
২৪ শ্রাব ১৩৩৫ 


বরণডালা 


আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার 
অঙ্গামাঝে 

বরণের ডালা সেজেছে আলোক- 
মালার সাজে। 


২৫ শ্রবিণ ৯৩৩৫ 


মহখরা 


নব বসম্তে লতায় লতায় 
পাতায় ফুলে 
বাণশীহল্লোল উঠে প্রভাতের 


আমার দেহের বাণপতে সে দোল 
উঠিছে দুলে, 

এ বরণ-গান নাহ পেলে মান 
মারব লাজে, 

ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম 
ছন্দ বাজে। 


অর্থয তোমার আনি নি ভারয়া 


ভেসে আসে পুজা পূর্ণ প্রাণের 
আপন শ্রোতে। 
মোর তনুময় উছলে হৃদয় 


হোক-না সারা । 
ঘন যামনীর আঁধারে যেমন 


দেহ ঘোর মম প্রাণের চমক 
তেমন রাজে। 

সচঁকিত আলো নেচে ওঠে মোর 
সকল কাজে। 


মস্তি 


ভোরের পাখি নবীন আঁখ দুটি 


পুরানো মোর স্বপনডোর 
ছিশড়ল কুটিকুটি। 


রুদ্ধ মন গগনে গেল খুলি, 


বিজলি হানি দৈববাণী 


বক্ষে উঠে দুলি। 
ঘাসের ছোঁয়া তৃণশয়নছায়ে 


মাঁটর যেন মর্মকথা বূলায়ে দি গায়ে; 


আমের বোল, ঝাউয়ের দোলা, 


বক্ষে এল জৃটি। 


রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 


ভোরের পাঁখি নবীন আঁখ দুটি 
গুহাবিহারী ভাবনা যত 
নিমেষে নিল ল্টি। 
ক হইীঞ্গতে আচাম্বতে 
ডাকিল লাঁলাভরে 
দুয়ার-খোলা পুরানো খেলাঘরে, 
যেখানে ব'সে সবার কাছাকাছি 
অজানা ভাবে অবুঝ গান 
একদা গাহয়াছি। 
প্রাণের মাঝে ছুটে-চলার 
খ্যাপাম এল ছুটি, 
লাভের লোভ, ক্ষাতর ক্ষোভ 
সকাল গেল টুটি। 


ভোরের পাঁখ নবীন আখ দুটি 
শুকতারাকে যেমনি ডাকে 
প্রাণে সে উঠে ফুটি। 
অরুণরাঙা চেতনা জাগে চিতে-_ 
ঝুমকো-লতা জানায় কথা 
রান রাগণনীতে। 
মনের 'পরে খেলায় বায়বেগে 
কত-যে মায়া রঙের ছায়া 
খেয়ালে-পাওয়া মেঘে; 
বলায় বুকে ম্যাগনোলিয়া 
আত বিপুল ব্যাকুলতায় 
নাথখলে জেগে উঠি। 


২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫ 


অজানা জীবন বাহন, 
রাঁহনু আপন মনে, 
গোপন কারতে চাহনু-_ 
ধরা দিন্‌ দুনয়নে। 
ক বলিতে পাছে কশ বাল 
তাই দুরে ছিন্ কেবাল, 
তুম কেন এসে সহসা. . 
দেখে গেলে আীখকোণে 
কশ আছে আমার মনে। 


মহণরা ৭৮৭ 


২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫ 


বোলো তারে, বোলো, 
এতাঁদনে তারে দেখা হল। 
তখন বর্ষণশেষে 
ছংয়োছিল রৌদ্র এসে 
উল্মীলিত গৃল্মোরের থোলো। 
বনের মন্দিরমাঝে 
তরধর তম্ব্দরা বাজে, 
অনন্তের উঠে স্তবগান, 
চক্ষে জল বহে যায়, 
নগ্র হল বন্দনায় 
আমার 'বাস্মত মনপ্রাণ। 


দেবতার বর 
কত জল্ম কত জল্মান্তর 


এ দেখার আম্বাস-অক্ষর। 


৭৮৮ 


২৭ প্রা ১৩৩৫ 


রবশন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


অস্তিত্বের পারে পারে 
এ দেখার বারতারে 
বাহয়াছি রক্তের প্রবাহে । 
দূর শৃন্যে দৃষ্টি রাখ' 
আমার উল্মনা আঁখ 
এ দেখার গড় গান গাহে। 


বোলো আজ তারে, 
ধচানলাম তোমারে আমারে । 
হে আঁতাথ, চুপে চুপে 
বারংবার ছায়ারপে 
এসেছ কম্পিত মোর দ্বারে। 
কত রানে চৈল্লমাসে, 
প্রচ্ছঘ পৃষ্পের বাসে 
কাছে-আসা নিশ্বাস তোমার 
স্পান্দত করেছে জানি 
আমার গৃণ্ঠনখানি, 
কাঁদায়েছে সেতারের তার।' 


বোলো তারে আজ, 
'অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ । 
কিছু হয় নাই বলা, 
বেধে গিয়েছিল গলা, 
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ। 
আমার বক্ষের কাছে 
পূর্ণিমা লুকানো আছে, 
সোঁদন দেখেছ শুধ অমা। 
দনে 'দনে অর্থ মম 
পূর্ণ হবে প্রিয়তম, 
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা ।' 


মহলা ৭৮৪ 


যেমন নূতন বনের দুকল, 
যেমন নূতন আমের মুকুল, 
মাঘের অরুণে খোলে স্বর্গের 
নূতন দ্বার- 
তেমনি আমার নবীন রাগের 
নব যৌবনে নব সোহাগের 
রাগিণশ রিয়া উঠিল নাচিয়া 
বীণার তার। 


যে বাণ আমার কখনো কারেও 
হয় নি বলা 
তাই 'দয়ে গানে রাঁচব নূতন 
নৃত্যকলা। 
আজ অকারণ মুখর বাতাসে 
যুগাল্তরের সুর ভেসে আসে, 
মর্মরস্বরে বনের ঘৃচিল 
মনের ভার-_ 
যেমনি ভাঙিল বাপার বন্ধ 
উচ্ছবৰসি উঠে নৃতন ছন্দ, 
সুরের সাহসে আপাঁন চঁকিত 
বীণার তার। 


অচ্নো 


রে অচেনা, মোর মান্ট ছাড়াব কা করে 
ধতক্ষণ চান নাই তোরে। 
কোন অন্ধক্ষণে 
গবজাঁড়ত তন্দ্রাজাগরণে 
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর, 
মুখ দেখলাম তোর । 
চক্ষু-'পরে চক্ষু রাখ শৃধালেম, কোথা সংগোপনে 
আছ আত্মাবস্মাতির কোণে। 


তোর সাথে চেনা 
সহজে হবে না, 
কানে কানে মৃদু কণ্ঠে নয়। 
করে নেব জয় 
সংশয়কৃণ্ঠিত তোর বাণশ; র 
দৃপ্ত বলে লব টানি 
শঞ্ফা হতে, জঙ্জা হতে, দ্বিধাচ্বন্য হতে 
'ধমর্দয় আলোতে । 


ৃ 


রবীন্দু-রচনাবলশী ২ 


জাশখ্িয়া উঠিবি অশ্রুধারে, 

মূহূর্তে চিনাবৰ আপনারে; 
ছিন্ন হবে ডোর, 

তোমার মান্ততে তবে মৃস্তি হবে মোর। 


হে অচেনা, 
দন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না; 
মহা আকস্মিক 
বাধাবন্ধ ছিন্ন কার দিক, 
তোমার চেনার আঅশ্নি দীপ্তাঁশখা উঠুক উজ্জলি, 
দিব তাহে জীবন অঞ্জাল। 


[ বাঞ্গালোর ] 
আযাঢড ১৩৩৫ 


অপরাজিত 


ফিরাবে তুমি মুখ, 
ভেবেছ মনে আমারে দিবে দুখ 2 
আমি কি করি ভয়। 
জীবন দিয়ে তোমারে প্রিয়ে, করব আম জয়। 
বিঘ্য-ভাঙা যৌবনের ভাষা, 
অসম তার আশা, 
বপূল তার বল, 
তোমার আঁখ-বিজুলিঘাতে হবে না নিজ্ষল। 


বিমুখ মেঘ ফিরিয়া যায় বৈশাখের 'দিনে, 
অরণ্যেরে যেন সে নাহি চিনে, 
ধরে না কুপড় কানন জুড়ি, ফোটে না বটে ফুল, 
মাঁটর তলে তৃষিত তরুমূল; 
ঝাঁরয়া পড়ে পাতা, 
বনস্পাত তবুও তুলি মাথা 
নিঠুর তপে মন্ জপে নীরব আনমেষে 
দহনজয়শ সন্ব্যাসীর বেশে। 
ণদনের পরে যায় রে দিন, রাতের পরে রাত, 
শ্রবণ রহে পাঁতি। 
কঠিনতর যবে সে পণ দারুণ উপবাসে 
এমনকালে হঠাৎ কবে আসে 
উদার অকৃপণ 
আবাড় মাসে সজল শুভখন: 
পৃবাঁগার-আড়াল হতে বাড়ায় তার পা, 


অশ্রবারিবনয় নামে ধরণণ বায় ভাসি। 


মহুয়া ৭৯১ 


িরালে মোরে মুখ! 
এ শুধু মোরে ভাগ্য করে ক্ষণক কোতুক। 
তোমার প্রেমে আমার আধকার 
অতশত ধুগ হতে সে জেনো লিখন বিধাতার । 
অচল 'গারশিখর-পরে সাগর করে দাবি, 
ঝর্‌না পড়ে নাবি; 
সুদূর 'দকরেখার পানে চায়, 
অকৃল অজানায় 
শঙ্কাভরে তরল স্বরে কহে, 
নহে গো, নহে নহে; 
এড়ায়ে যাবে বাল 
কত-না আঁকাবাঁকার পথে চলে সে ছলছাল: 
বিপলতর হয় সে ধারা, গভীরতর সুরে. 
যতই আসে দরে; 
উদারহাস সাগর সহে অবুঝ অবহেলা-_ 
একদা শেষে পলাতকার খেলা 
বক্ষে তার মিলায় কবে, মিলনে হয় সারা 
পূর্ণ হয় নিবেদনের ধারা । 


২৬ শ্রাবগ ১৩৩৫ 


৭৯২ রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, 
দোহারে দেখোঁছ দোঁহে-_ 
মরূপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে। 
ছুটি নি মোহন-মরীচিকা পিছে পিছে, 
ভুলাই নিন মন সত্যেরে কার মিছে__ 
এই গৌরবে চাঁলব এ ভবে 
যতাঁদন দোঁহে বাঁচি। 
এ বাণশ প্রের়সশী, হোক মহীয়সী 
তুমি আছ, আমি আঁছ। 


৩১ শ্রাবণ ১৩৩৫ 


পথের বাঁধন 


পথ বেধে দিল বন্ধনহন গ্রন্থি, 
আমরা দুজন চলত হাওয়ার পল্থাী। 
রাঁঙন নিমেষ ধুলার দুলাল 
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল, 
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে 
দগঞ্গনার নৃত্য, 
হঠাৎং-আলোর ঝলকানি লেগে 
ঝলমল করে চিন্ত। 


নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ, 
বনবাঁথিকায় কার্ণ বকুলপুঞ্জ। 
হঠাৎ কখন সম্ধ্যাবেলায় 
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়, 
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে 
অরুণাঁকরণে তুচ্ছ 
উদ্ধত ষত শাখার শিখরে 
প্লভোডেলভ্রন গদচ্ছ। 


নাই আমাদের সাণ্টিত ধনরয়, 
নাই রে ঘরের লালনলালত বত্র। 
পথপাশে পাঁখ পূচ্ছ নাচায়, 
বজ্ধন তারে কারি না খাঁচায়, 
ডানা-মেলে-দেওয়া মৃস্তিপ্রিয়ের 
কজনে দুজনে তৃপ্ত। 
আমরা চকিত অভবনীয়ের 
কঁচিং কিরণে দীপ্ত। 


[বাশালোর ] 
আবাঢ ১৩৩৫ 


মহনম়া ৪১১৩ 
দূত 


ছিনু আমি বিষাদে মগনা 
অন্যমনা 
তোমার 'বিচ্ছেদ-অন্ধকারে। 
হেনকালে নির্জন কুটরদ্বারে 
অকস্মাৎ 
কে কাঁরল করাঘাত, 
কহিল গম্ভীর কণ্ঠে, আতাঁথ এসেছি দ্বার খোলো । 


মনে হল 
ওই যেন তোমার স্বর শুনি, 
ওই যেন দক্ষিণ বায় দূরে ফোঁল মাঁদর ফাল্গুনী 
[দগল্তে আসিল পূর্বদ্বারে, 
পাঠাল নির্ঘোষ তার বজ্রধনিমন্দিত মল্লারে। 
কে'পোঁছল বক্ষতল 
বিলম্ব করি নি তবু তরধ্পিল। 


নহর্ত সুছিন্ অশ্রুবারি, 
ধবরাহণশ নার, 
হাঁড়নু ধেয়ান তব তোমারি সম্মানে, 
ছুটে গেনু দ্বার পানে। 
শুধালেম, তাম দূত কার। 
সে কাহল, আমি তো সবার। 
যে ঘরে তোমার শয্যা একদিন পেতেছি আদরে 
ডাকলাম তারে সেই ঘরে। 
আনিলাম অর্থাথাল, 
দীপ 'দিনু জবাল। 
দোখলাম বাঁধা ভার ভালে 
যে মালা পরায়েছিনু তোমারেই বিদায়ের কালে। 


| একতা 1 


৬ ভাদ্র ১৩৩৫ 


পারচয় 


৬খন বর্ষণহীন অপরাহূমেঘে 
শঙ্কা ছল জেগে; 
ক্ষণে ক্ষণে তাক্ষ? ভংন্সনায় 
বায়, হে'কে যায়; ৃ 
শূন্যে যেন মেঘাচ্ছন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটাক় 
দুর্বাসা হানিছে কোধ রন্তচক্ষু কটাক্ষচ্ছটায়। 


৭৯৪ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


সে দুর্যোগে এনেছিনু তোমার বৈকাল+, 
কদম্বের ডালি। 
বাদলের বিষন্ন ছায়াতে 
গঁতহারা প্রাতে 
নৈরাশাজয়ী সে ফুল রেখেছিল কাজল প্রহরে 
রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে। 


মন্থর মেঘেরে যবে দিগন্তে ধাওয়ায় 
পৃবন হাওয়ায়, 
কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে 

গ্লাবনের ঘাতে, 
তখনো 'নভর্ঁক নীপ গন্ধ দিল পাঁখর কুলায়ে, 
বৃন্ত ছিল ক্লান্তিহীন, তখনো সে পড়ে নি ধূলায়। 

সেই ফুলে দড় প্রত্যাশার 

দিন উপহার । 


সঙ্গল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে সখন, 
একটি কেতকীণ। 
তখনো হয় নি দীপ জালা, 
ছিলাম নিরালা। 
সার-দেওয়া সৃপারর আন্দোলিত সঘন সবুজে 
জোনাকি ফিরিতেছিল আঁবশ্রান্ত কারে খুজে খ:জে। 


দাঁড়াইলে দুয়ারের বাঁহরে আসিয়া, 
গোপনে হাসিয়া। 
শুধালেম আম কৌতূহলী 
'কী এনেছ' বলি। 
পাতায় পাতায় বাজে ক্ষণে ক্ষণে বারবিল্দৃপাত, 
গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইনু হাত। 


ঝংকারি উঠিল মোর অঞ্গ আচাম্বতে 
কটার সংগশতে। 
চমকিনু ক" তীব্র হরষে 
পরষ পরশে । 
সহজ-সাধন-লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন, 
অন্তরে এশবর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন। 
নিষেধে নিরষ্ধ যে সম্মান 
তাই তব দান। 


8 ভাদু ১৩৩৫ 


মহুয়া ৭৯৫ 
দায়মোচন 


চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল-_ 

এ কথা বাঁলতে চাও বোলো । 
এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল: 

তার পরে যাঁদ তুমি ভোলো 
মনে করাব না আমি শপথ তোমার, 
আসা যাওয়া দুদকেই খোলা রবে জবার, 

আবার আসতে হয় এসো । 
ংশয় যাঁদ রয় তাহে ক্ষাতি নেই, 

তবু ভালোবাসো যাঁদ বেসো। 


বন্ধু, তোমার পথ সম্মুখে জানি, 
পশ্চাতে আম আছ বাঁধা। 
অশ্রুনয়নে বৃথা শিরে কর হানি 
যাত্রায় নাহ দিব বাধা । 
আমি তব জাঁবনের লক্ষ্য তো নাহ, 
ভুলতে ভুলিতে যাবে হে চিরাবরহশী : 
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন 
আমার যা দান সেও ক্রেনো চিরাঁদন 


দূরে চলে যেতে যেতে দ্বিধা কার মনে 
যাঁদ কভু চেয়ে দেখ ফিরে 
হয়তো দোখবে আম শৃনা শয়নে 
নয়ন 'সিম্ত আঁখনীরে। 
উপেক্ষা করো মাঁদ পাব তবে বল, 
করুণা করিলে নাহ ঘোচে আঁখজল, 
সতা যা 'দিয়োছলে থাক মোর তাই, 
ধদবে লাজ তার বেশি দিলে। 
দুঃখ বাঁচাতে যাঁদ কোনোমতে চাই 
দুঃখের মূল্য না মিলে। 


দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার 
বরমাল্যের অপমানে। 

যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার, 
চেয়ে নিতে সে কড়ু না জানে। 


৭১৬ রবীল্দু-রচনাবলশী ২ 


প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি, 
সখমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি, 
যা পেয়োছ সেই মোর অক্ষয় ধন, 
যা পাই নি বড়ো সেই নয়। 
চিত্ত ভারয়া রবে ক্ষণিক মিলন 
চিরাবচ্ছেদ কার জয়। 


৭ ভা ১৩৩৫ 


সপবলা 


নারীকে আপন ভাগ্য জয় কারবার 
কেন নাহি দিবে আধিকার 
হে বিধাতা । 
নত কার" মাথা 
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি 
ক্লান্তধৈর্য প্রতাশার পূরণের লাগি 


দৈবাগত দিনে । 
শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহ লব চিনে 
সার্কের পথ । 


কেন না ছুটাব তৈজে সন্ধানের রথ 
দুরধর্য অশ্বেরে বাঁধি দ্‌ঢ় বজ্গাপাশে। 
দুজ্জয় আশ্বাসে 
দুগগমের দুর্গ হতে সাধনার ধন 
কেন নাহ কার আহরণ 
প্রাণ কার' পণ। 


যাব না বাসরকক্ষে বধৃবেশে বাজায়ে কিক্কণী-- 
আমারে প্রেমের বার্ধে করো অশাঞ্কিনশ। 
বারহস্তে বরমাল্য লব একাঁদন 
সে লগ্ন ?ি একান্তে 'বলখন 
ক্ষাণদীপ্তি গোধ্ুলিতে। 
কভু তারে দিব না ভুলিতে 
মোর দৃশ্ত কঠিনতা । 
বিনম দশনতা 
সম্মানের যোগ্য নহে তার__ 
ফেলে দেব আচ্ছাদন দূর্বল লল্ভার। 
দেখা হবে ক্ষব্ধ সিম্ধৃতীরে; 
তরঞ্গ গর্জনোচ্ছবাস মিলনের 'বজয়ধবানরে 
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে। 
মাথার গ্‌ণ্ঠন খুলি কব তারে, মরতে বা 'ন্রীদবে 
একমার তুমিই আমার । 


মহা ৭৯৭ 


সমূদ্র-পাঁখর পক্ষে সেইক্ষণে উঠিবে হুংকার 
পশ্চিম পবনে হানি 
সপ্তর্ধ-আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি। 


হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহগনা, 
রন্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা । 
জশবনের সর্বোন্তম বাণী যেন ঝরে 
কণ্ঠ হতে 
নর্বারত স্োতে। 
যাহা মোর আনর্বচনীয় 
তারে যেন চত্তমাঝে পায় মোর প্রিয় । 
সময় ফুরায় যাঁদ, তবে তার পরে 
শান্ত হোক সে 'নর্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে। 


৭ ভাদু ১৩৩৫ 


প্রতীক্ষা 


তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে, 
চিত্ত মোর তোমারে প্রণমে । 
অয়ি অনাগতা, আয় 'নিত্য প্রত্যাশিতা, 
হে সৌভাগ্যদায়িনী দাঁয়তা। 
সেবাকক্ষে কার না আহবান-_ 
শৃনাও তাহারি জয়গান 
যে বীর্য বাহরে বার্থ, ষে এ*বর্ধ ফিরে অবাঞ্ছিত, 
চাটুলুব্ধ জনতায় যে তপস্যা নির্মম লাঁঞ্কত। 


দীর্ঘ এ দুর্গম পথ মধ্যাহতাঁপত, 
আনিদ্রায় রজনী যাপত। 
শৃষ্কবাকা বালুকার ঘাঁর্ণপাক ঝড়ে 
পাঁথক ধুলায় শুয়ে পড়ে। 
নাহ চাহ মধুর শৃশ্রুষা, 
হে কল্যাণী, তুমি নিম্কলুষা, 
তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টর নিশ্বাস, 
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে উধর্বাশখা বিপ্ল ব*বাস। 


ধূসর প্রদোষে আজি অস্তপথ জুড়ে 
নিশাচরণ মিথ্যা চলে উড়ে। 

আলো-আঁধারের পাকে রচে এ কা মায়া, 
স্ব যারা ধরে দশর্ঘ ছায়া। 


৭৯৬ রবাল্দ্ু-রচনাবলশী ২ 


যাচে দেশ মোহের দীক্ষারে, 

কাঁদে দিক বিধির 'ধক্কারে, 
ভাগ্যের ভিক্ষুক চাহে কুটিল 'সম্ধির আশীর্বাদ, 
ধাঁলতে খংটিয়া-তোলা বহুজন-উচ্ছিম্ট প্রসাদ। 


কুৎসায় বিস্তার দেয় পক্ছে-ক্রিন্ন "লানি, 
কলহেরে শোর্য ব'লে জানি, 
ভাব, দুর্োগের সিম্ধু তরিব হেলায় 
বনার ভঙ্গুর ভেলায় । 
বাহরে ম্বীন্তরে ব্যর্থ খুজি, 
অন্তরে বন্ধন কার প:ঁজ, 
মর্মগত খর্বতায় সর্বকালে খর্ব কার রাখে। 


হে বাণীর্পিণধ, বাণী জাগাও অভয়, 
কুজ্ঝটিকা চিরসত্য নয়। 
চিত্তেরে তুলুক উধের্বে মহত্বের পানে 
উদাত্ত তোমার আত্মদানে । 
হে নারী, হে আত্মার সাঞ্গনণ, 
অবসাদ হতে লহো জিনি-- 
স্পার্ধতি কুশ্রীতা নিতা যতই করুক 'সংহনাদ. 
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ । 


১৯ তাদ্ু ৯৩৩৫ 
লগ্ন 


প্রথম মিলনাঁদন, সে কি হবে নাঁবড় আষাটে, 
যোঁদন গোঁরক বস্ঘ ছাড়ে 
আসম্বের আশ্বাসে সংন্দরা 
বসুন্ধরা ? 
প্রাণের চাঁর ধার ঢাকয়া সজল আচ্ছাদনে 
যোদিন সে বসে প্রসাধনে 
ছায়ার আসন মোঁল; 
পার লয় নূতন সবুজ-রঙা চোঁল, 
চক্ষুপাতে লাগায় অঞ্জন, 
বক্ষে করে কদম্বের কেশর রঞ্জন। 
দিগন্তের অভিষেকে 
বাতাস অরণ্যে ফিরি 'নিমল্্রণ যায় হে+কে হে'কে। 
যেদিন প্রণয়শ বক্ষতলে 
মিলনের পাররখানি ভরে অকারণ অশ্রুজলে, 
কাঁবর সংগীত বাজে গভশর বিরহে-_ 
নহে নহে, সেদিন তো নহে। 


মহুয়া ৭৯৯ 


সে কি তবে ফাল্গুনের দিনে, 
যোদন বাতাস 'ফিরে গন্ধ 'চিনে চিনে 
সাবস্ময্লে বনে বনে, 
শৃধায় সে মল্লকারে কাণ্চন-রঙ্গনে 
তুমি কবে এলে। 
নাগকেশরের কুঞ্জ কেশর ধুলায় দেয় ফেলে 
এ*বয গোরবে। 
কলরবে 
অজম্ত্র মিশায় বিহঞ্গম 
ফুলের বর্ণের রঙ্জো ধ্বনির সংগম ; 
অরণ্যের শাখায় শাখায় 
প্রজাপাত-সংঘ আনে পাখায় পাখায় 
বসন্তের বর্ণমালা চন্রল অক্ষরে; 
ধরণশ যৌবনগর্বভরে 
আকাশেরে নিমল্পণ করে যবে 
উদ্দাম উৎসবে; 
কাঁবর বীণার তন্ত্র যে বসন্তে ছিড়ে যেতে চাহে 
প্রমন্ত উৎসাহে । 
আকাশে বাতাসে 
বর্ণের গন্ধের উচ্চহাসে 
ধৈর্য নাহি রহে__ 
নহে নহে, সোঁদন তো নহে। 


যোদন আশ্িবনে শৃভক্ষণে 
আকাশের সমারোহ ধরণীতে পূর্ণ হল ধনে। 
সঘন শাষ্পত তট লাঁভল সাঁঞ্গনী 
তরাষ্গাণী-_ 
তপাস্বনী সে যে, তার গম্ভীর প্রবাহে_ 
সমন্দ্রবন্পনাগান গাহে। 
মুছিয়াছে নীলাম্বর বাজ্পাসন্ত চোখ, 
বন্ধমন্ত নির্মল আলোক। 
বনলক্ষতনী শুভনব্রতা 
শদ্রের ধেয়ানে তার মেলিয়াছে অম্লান শ.ভ্রতা 
আকাশে আকাশে 
শেফালি মালতাঁ কুন্দে কাশে। 
অপ্রগলৃভা ধারন্রী-সে প্রণামে লুণ্ঠিত, 
পৃজারিণী নিরবগৃশ্ঠিত, 
আলোকের আশীর্বাদে শিশিরের স্নানে 
দাহহশীন শান্তি তার প্রাণে। 
দিগন্তের পথ বাহ 
ধরস্তবিত্ত শুত্র মেঘ সন্াসশ উদাসশী 


স্টতিও 


রবাল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


গৌরীশতকরের তীর্থে চলিল প্রবাসশ। 
সেই সস্নম্ধক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্ধকরে, 
পূর্ণতায় গম্ভীর অম্বরে 
মান্তর শান্তির মাঝখানে 
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহ জানে। 


৩ ভাদ্র ১৩৩৫ 


সাগারকা 


সাগরজলে 'সিনান করি সজল এলোছুলে 
বাঁসয়াছিলে উপল-উপকূলে। 
শাথল পণতবাস 
মাটর 'পরে কুটিলরেখা ল্াটল চার পাশ। 
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে 
[চিকন সোনা-লখন উষা আঁকিয়্া দিল স্নেহে। 
ধনূকবাণ ধার দখিন করে, 
দাঁড়ান রাজবেশশী_- 
কাহনু, "আনি এসোছি পরদেশনী ।" 


চমাক শ্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা-আসন ফেলে, 
শুধালে, “কেন এলে।" 
কাহনু আমি. “রেখো না ভয় মনে, 
পূঙ্জার ফুল তুলিতে চাহ তোমার ফুলবনে ।” 
চলিলে সাথে, হাসলে অনুকূল, 
তুলিন; যূথী, তুলিনু জাতী. তুলিনু চাঁপাফূল। 
দুজনে মিলি সাজায়ে ডালি বাঁসনু একাসনে, 
নটরাজেরে পৃঁজনু একমনে। 
কুহোল গেল, আকাশে আলো দিল-যে পরকাশি 
ধূরজীটর মুখের পানে পার্বতীর হাঁসি। 


সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে 'গারাশখর-পরে, 
একেলা ছিলে ঘরে। 

কটিতে ছিল নীল দুক্‌ূল, মালতশমালা মাথে, 
ককিন-দুটি ছিল দ:খানি হাতে। 
চলিতে পথে বাজায়ে দিন বাঁশি, 
“অতিথি আমি”, কাহিনূ ঘ্বারে আস। 
চাহলে মুখে, কহিলে, “কেন এলে ।” 
কহিনু আমি, “রেখো না ভয় মনে, 

তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে 


র২।২৮ 


মহন ৮০৯ 


চাহলে হাসিমুখে, 
আধোচাঁদের কনকমালা দোলান্‌ তব ব্‌কে। 
মকরচূড় মুকুটখানি কবরণী তব ঘিরে 

পরায়ে 'দিনু শিরে। 

জবালায়ে বাত মাতিল সখাঁদল, 
তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল । 
মধুর হল বধূর হল মাধবী নিশশীথন", 
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল 'রানাঁঝনি। 

পূর্ণচাঁদ হাসে আকাশ-কোলে, 
আলোক-ছায়া শিব-শবানী সাগরজলে দোলে। 


ফুরাল 'দন কখন: নাহ জান, 
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আবার তরাথান। 
সহসা বায়ু বাঁহল প্রীতকূলে, 
প্রলয় এল সাগরতলে দারুণ ঢেউ তুলে। 
লবণজলে ভার 
আঁধার রাতে ডুবালো মোর রতনভরা তরণী। 
আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ান দ্বারে এসে 
ভূষণহখন মলিন দীন বেশে। 
দেখনু আম নটরাজের দেউলম্বার খুলি 
তেমনি করে রয়েছে ভরে ডালিতে ফুলগাাল। 
হেরিন্‌ রাতে, উতল উৎসবে 
তরল কলরবে 
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগরজলে যবে, 
নীরব তব নম্র নত মুখে 
আমার আঁকা পণ্রলেখা, আমারি মালা বুকে। 
দোঁখনু চুপে চুপে 
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রুপে 
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে 
ললিত-গীত-কাঁলত-কল্লোলে। 


নাত মম শুন হে সংন্দরী, 

আরেক বার সমৃখে এসো প্রদীপখানি ধরি। 

এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহ মাথে, 
ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে; 

এবার আমি আনি 'নি ডালি দাখন সমীরণে 
সাগরকূলে তোমার ফূলবনে। 

এনেছি শুধু বাঁপা, 
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার 'কি না। 


মায়ার জাহাজ প্র 
১ অন্ৌোবর ১৯২৭ ৭ 


৮০৭ 


রবশন্দু-রচনাবলশী ২ 
বরণ 


পুরাণে বলেছে 
একদিন নিয়েছিল বেছে 
স্বয়ংবর সভাষ্গনে দময়ল্তী সতী 
নল-নরপতি, 
ছচ্মবেশশ দেবতার মাঝে। 
অর্থহারা দেবতারা চলে গেল লাজে। 
দেবমার্ত চিনেছে সোঁদন, 
তারা যে ফেলে না ছায়া, তারা অমলিন। 
সোঁদন স্বর্গের ধৈর্য গেল টু. 
ইন্দ্রলোক কারিল ভ্রুকুটি। 


তাই শুনে কত 'দিন একা বসে বসে 
ভেবোছনু বালিকাবয়সে, 

আমি হব স্বয়ংবরা 'বি*বসভাতলে-__- 
দেবতারই গলে 
দিব মালা তপাস্বিনশ, 

মানবের মাঝখানে একদিন লব তারে চান। 
তারি লাগি সর্ব দেহে মনে 

[দনে দিনে বরমাল্য গাঁথব ফতনে। 


কঠিন সে পণ, 
ভাবি নি কেমনে তারে কাঁরব সাধন। 
মানুষ-ষে দেশে দেশে 
কত ফেরে দেবতার ছদ্মবেশে; 
ললাটে তিলক কারো লেখা, 
দেখিতে দোখতে ওঠে কালো হয়ে তার স্বর্পরেখা । 
কারো বা কঁটতে বাঁধা শরশূন্য তৃণ, 
কেহ করে বজ্ুধবান, নাহি তাহে বজ্রের আগুন। 
বাতায়নে বসে থাক, 
কতাঁদন কশ দোঁখয়া আশ্বাসে চমাক উঠে আখ; 
চেয়ে চেয়ে দ্বিধা লাগে শেষে 
বৃষ্টি হতে হতে দেখ শিলা পড়ে এসে। 


একাদন রোদ্রের বেলায় 
মধ্যাহের জনতায় মুখর মেলায় 
রাজপথ-পাশে 
দাঁড়াইনু-_- দেখিলাম যারা যায় আসে 
তাহাদের কায়া 
সম্মুখে ফেলিয়া চলে দশর্ঘতর ছায়া। 


মহদয়া ৮০০৩ 


শৃনিলাম স্পর্ধাতীক্ষ! কণ্ঠস্বর 

ছিন্ন করে দিতে চাহে দেবতার অখণ্ড অম্বর। 
উজ্জ্বল লজ্জায় 

দীন অঙ্গা সমাচ্ছন্ন ধনের লঙ্জায়। 
ছুটে চলে অ*্বরথ, 

তার চেয়ে আড়ম্বরে সঙ্গে ওড়ে ধূলির পর্বত। 


যখন সোদন সেই উধ্ববাস লুব্ধ ঠেলাঠোঁল 
নানাশব্দে উঠিছে উদ্বেলি 
তুমি দোখ পথপ্রান্তে একা হাস্যমুখে 
নিঃশব্দ কৌতুকে 
চেয়ে আছ--হদয় আছিল জনন্তরোতে, 
মন ছিল দূরে সবা হতে। 
তুমি যেন মহাকাল-সমুদ্রের তটে 
নিত্যের নিশ্চল িত্তপটে 
দেখেছিলে চণ্চলের চলমান ছবি, 
শনেছিলে ভৈরবের ধ্যানমাঝে উমার ভৈরবী । 
বহে গেল জনতার ঢেউ__ 
কে-যে তুমি কোথা আছ দেখে নাই কেউ। 
একা আমি দেখোছি তোমারে-_ 
তুমিই ফেল নি ছায়া ছায়ার মাঝারে । 
মালা হাতে গেনু ধেয়ে, 
হাসিলে আমার পানে চেয়ে। 
মোর স্বয়ংবরে 
সোঁদন মর্তের মুখ ভ্রুকুটিল অবজ্ঞার ভরে। 


৯০ ভাগু ১৩৩৫ 


পথবতর্ঈ 


দূর মান্দরে 'সম্ধৃকিনারে 
পথে চলিয়াছ তৃমি। 
আম তরু মোর ছায়া দিয়ে তারে 
মৃত্তিকা তার চুমি। 
হে তীর্ঘগামী, তব সাধনার 
অংশ 'কিছু বা রাহল আমার, 
পথপাশে আমি তব যাতার রি 
রাঁহব সাক্ষীরূপে। 
তোমার পূজায় মোর কিছু যায় 
ফুলের গল্খধপে। 


৯৮০৪ 


১১ ভাদ্র ১৩৩৫ 


রবান্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


তৰ আহ্বানে বরণ কারিয়া 
ধনয়েছ দুর্গমেরে। 
ক্লান্তি কিছু বা নিলাম হরিয়া 
মোর অণ্চল-ঘেরে। 
যা ছিল কঠোর, যাহা নিষ্ঠুর 
তার সাথে কিছু মিলাই মধুর, 
যা ছিল অজানা, যাহা ছিল দূর 
আম তার মাঝে থেকে 
দিন পথ-পরে শ্যাম অক্ষরে 
জানার হণ একে । 


মোর পাঁরচয়ে তোমার পথের 
ণকছু রহে পরিচয়। 
তব রচনায় তব ভকতের 
কিছ বাণী মিশে রয়। 
তোমার মধ্যদবসের তাপে 
আমার "স্নিগ্ধ কিশলয় কাঁপে, 
মোর পল্লব সে মন্ জাপে 
গভীর যা তব মনে, 
মোর ফলভার মিলান তোমার 
সাধনফলের সনে। 


বেলা চলে যাবে, একদা যখন 
ফুরাবে যাত্রা তব, 
শেষ হবে যবে মোর প্রয়োজন 
হেথাই দাঁড়ায়ে রব। 
এই পথখানি রবে মোর প্রিয়, 
এই হবে মোর চিরবরণণীয়, 
তোমার স্মরণে রব স্মরণশীয়, 
না মানব পরাভব। 
তব উদ্দেশে আর্পব হেসে 
যা-কিছ; আমার সব। 


মদন্তরদপ 


তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ কার যবে 


পূর্ণরূপে দোখ না. তোমায়, 


মোর রন্ততরলোর মস্ত কলরবে 


বাপ তব মিশে ভেসে যায়। 


৯৩ ভা ১৩৩৫ 


মহলা ৮০৬ 


তোমার পাখারে আমি রুদ্ধ কার বুঝি, 

সে বন্ধনে তোমারেই পাই না তো খুঁজি, 

তুমি তো ছায়ার নহ, প্রভাতাবিলাসা, 
আল্যেতেই তোমার প্রকাশ, 

তোমার ডানার ছন্দে তব উচ্চ হাসি 
যাক চলে ভোেদিয়া আকাশ। 


জানি, যাঁদ লুব্খ মনে কৃপণতা করি, 
এশ্বর্ষেও দৈন্য না ঘূচায়, 

ব্যর্থ ভণ্ডারের তবে রহিব প্রহরশ, 
বণনা কারব আপনায়। 

আত্মা যেথা লুপ্ত থাকে সেথা উপচ্ছায়া 

মৃশ্ধ চেতনার 'পরে রচে তার মায়া, 

তই নিয়ে ভূলাব কি আমার জাবন। 
গাঁথব কি বুদবুদের হার। 

তোমারে আড়াল ক'রে তোমার স্বপন 
1মটাবে কি আকাক্ক্ষা আমার । 


প্রেমের সে ধর্ম নহে কভু । 


৮০৬ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশী ২ 
স্পর্ধা 


*লথপ্রাণ দুর্বলের স্পধা আমি কভু সাঁহব না। 
লোলুপ সে লালায়িত, প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা 
কল-ষকুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার, 
আবেশে মল্থর কণ্ঠে গদগদ সে প্রার্থনা জানায়, 
আলোকবণ্ণিত তার অন্তরের কানায় কানায় 
দুষ্ট ফেন উঠে বৃদ্‌বৃদিয়া-_ ফেটে যায়, দেয় খুলি 
রুদ্ধ বিষবায়ু। গলিত মাংসের যেন ক্লিমিগুলি 
কম্পনাবিকার তার, 'শাথিল চিন্তার তলে তলে 
আকুলিতে থাকে কিলিবিলি।-_-ষেন প্রাণপণ বলে 
মন তারে করে কষাঘাত। জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে 
নার যাঁদ গ্রাহ্য করে, লাজ্জত দেবতা তারে দুষে 
অসহ্য সে অপমানে । নারী সে যে মহেন্দ্রের দান, 
এসেছে ধাঁরন্ীতলে পুরুষেরে সণপতে সম্মান। 


১৪ ভাদ্র ১৩৩৫ 
রাখীপার্ণমা 


কাহারে পরাব রাখী যৌবনের রাখীপৃর্ণিমায়, 

হে মোর ভাগ্যের দেব। লগ্ন যেন বহে নাহ যায়। 
মেঘে আজ আঁবিন্ট অম্বর, ঘন বাঁ্ট-আচ্ছাদনে 
অস্পম্ট আলোর মন্ত্র আকাশ 'নাঁবন্ট হয়ে শোনে, 
বুঝিতে পারে না ভালো। আম ভাবতোঁছ একা বসে 
আমার বাঞ্চিত কবে বাহিরিল প্রচ্ছল্ন প্রদোষে 
চিহ্হীন পথে। এসেছিল দ্বারের সম্মুখে মোর 
ক্ষণতরে। তখনো রজনী মম হয় নাই ভোর, 
হৃদয় অস্ফুট ছিল অর্ধ জাগরণে। ডাকে নি সে 
নাম ধরে, দুয়ারে করে নি করাঘাত, গেছে মিশে 
সমদ্রুতরঞ্গরবে তাহার অশ্বের হ্যোধবান। 

হে বীর অপারচিত, শেষ হল আমার রজনশ, 
জানা তো হল না কোন দঃসাধ্যের সাধন লাগিয়া 
অস্ঘ তব উঠিল ঝঞ্চনি। আমি রহিনু জাগিয়া। 


১৫ ভাদু ১৩৩৫ 


আহবান 


কোথা আছ? ডাকি আম। শোনো শোনো, আছে প্রয়োজন 
একান্ত আমারে তব। আম নাহ তোমার বম্ধন; 

পথের সম্বল মোর প্রাণে । দুর্গম, চলেছ তৃমি 

নীরস নিষ্ধ্বর পর্ে-- উপবাস-হিংস্র সেই ভূমি 


মহা 


আ'তিথ্যবিহশন; উদ্ধত নিষেধদণ্ড রাশ্িদিন 
উদ্যত করিয়া আছে উধ্বপানে। আম র্লান্তিহণীন 
সেই সঙ্গ দিতে পার, প্রাণবেশে বহন যে করে 
শশ্রুষার পূর্ণশান্ত, আপনার 'নিঃশঞ্ক অন্তরে, 
যথা রুক্ষ রিন্তবৃক্ষ শৈলবক্ষ ভোঁদ অহরহ 
দর্দাম নির্ঝরে ঢালে দর্নিবার সেবার আগ্রহ, 
শকায় না রসাবিন্দ্‌ প্রখর নয় সূরযতেজে, 
নীরস প্রস্তরতলে দ্‌ঢ়বলে রেখে দেয় সে যে 
অক্ষয় সম্পদরাশি। সহাস্য উজ্জ্বল গাঁত তার 
দর্যোগে অপরাজিত, অবিচঙ্গ বীর্ষের আধার। 


১৯৬ ভা ১৩৩৫ 


বাপ 


একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে 
তৃফকার জল তৃমি 'দিয়োছলে তুলে। 
আর কোনোখানে ছায়া নাহি দেখি, 
শুধালেম, কাছে বাঁসতে 'দিবে কি। 
সোঁদন তোমার ঘরে-ফারবার বেলা 
বহে গেল বুঝি, কাজে হয়ে গেল হেলা । 


অদ্‌রে হোথায় ভাঙা দেউলের ধারে 

পূর্ব যুগের পৃজাহশীন দেবতারে 
প্রভাত অরুণ প্রাতাঁদন খোঁজে, 
শূন্য বেদীর অর্থ না বোঝে, 

দন শেষ হলে সম্ধ্যতারার আলো 

যে প্‌জারণ নাই তারে বলে "দীপ জবালো?। 


একাদন বাঁঝ দূরে কোন রাজধানী 
রচনা করেছে দর্ঘ এ পথখানি। 
আজ তার নাম নাই হীতিহাসে, 
জীর্ণ হয়েছে বালকার গ্রাসে, 
প্রান্তরশেষে শীর্ণ বনের কোলে 
জনপদবধ্‌ জল নিয়ে যায় চলে। 


লুপ্তকালের শুচ্ক সাগ্রধারে 

বহু বিস্মৃতি যেথা রয় স্তৃপাকারে, 
আত পুরাতন কাহিনী যেথায় 
রুদ্ধ কণ্ঠে শূন্যে তাকায়, 

হারানো ভাষার নিশার স্বস্নছায়ে 

হোরনু তোমায়, আসিনহ ক্লাষ্ত পায়ে। 


রবীন্দ্ু-রচনাবলশী ২ 


দুটি তর? তারা মরুর প্রাণের কথা, 
লুকানো কী রসে বাঁচে তার শ্যমলতা । 
সোঁদন তাহারি মর্মর-সনে 
ক ব্যথা মিশানু, জানে দুইজনে; 
মাথার উপরে উড়ে গেল কোন্‌ পাখি 
হতাশ পাখার হাহাকার রেখা আঁক। 


তপ্ত বালরে ভর্থীসয়া মুহনমুহ 

তাঁপত বাতাস চিৎকারি উঠে হুহ : 
ধূলির ঘূর্ণি, যেন বেকে বেকে 
শাপ-লাগা প্রেত নাচে থেকে থেকে : 

রূঢ় রুদ্র রিস্তের মাঝখানে 

দুইটি প্রহর ভরেছিন_ প্রাণে গানে। 


[দন শেষ হল, চলে যেতে হল একা. 
বলিনু তোমারে, আরবার হবে দেখা । 
শুনে হেসেছিলে হাসিখানি ম্লান, 
তরুণ হৃদয়ে ষেন তুমি জান 
অসাীমের বুকে অনাদি বিষাদখানি 
আছে সারাখন মুখে আবরণ টানি। 


তর পরে কত 'দন চলে গেল মিছে 
একটি 'দিনেরে দলিয়া পায়ের নীচে। 
বহু পরে যবে ফিরিলাম পরিয়ে, 
এ পথে আসিতে দোখ চমাকয়ে 
আছে সেই কূপ, আছে সে ষুগলতর! 
তুমি নাই, আছে তৃষিত স্মৃতির মরু। 


এ ক্‌পের তলে মোর যক্ষের ধন 
একাট 'দনের দুর্লভ সেইখন 
চিরকাল ভার" রহিল লুকানো. 


১৬ ভাছু ১৩৩৫ 


বিরস্ত আমার মন 'কিংশুকের এত গর্ব দেখি । 
নাহ ঘুচিবে কি 

অশোকের আতখ্যাঁত, বকুলের মুখর সম্মান। 
ক্লান্ত 'কি হবে না কাবি-গ্ান 


মহুয়া ৮০৯ 


মালতশর মল্লকার 
অভ্যর্থনা রচি' বারংবার? 
রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘু ধ্বান তার, 
উচ্চশিরে তবু 
গৌরব রাখিস উধের্ে ধরে। 
আম তো দেখোছ তোরে 
বনস্পাতগোচ্ঠী-মাঝে অরণ্যসভায় 
অকুশ্ঠিত মর্যাদায় 
আছিস দাঁড়ায়ে; 
শাখা যত আকাশে বাড়ায়ে 
শাল তাল সপ্তপর্ণ অ*্বথের সাথে 


শাখাব্যহে ঘিরে 
আশ্বাস করিস দান শাঞ্কিত 'বিহঞ্গ আতথিরে। 


অনাবৃষ্টিক্রিম্ট দিনে, 
[বশীর্ণ বাঁপনে, 
বন্যবৃূক্ষুর দল ফেরে রিস্ত পথে, 
দুরভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি ভরে তারা তোর সদাব্রতে। 


বহদীর্ঘ সাধনায় সুদ উন্নত 
তপস্বার মতো 
1বলাসের চাণ্চল্যাবহশন, 
সুগম্ভীর সেই তোরে দোখয়াছ অন্যাদন 
অন্তরে অধীরা 
ফাল্গুনের ফূলদোলে কোথা হতে জোগ্াস মাঁদরা 
পুজ্পপুটে; 
বনে বনে মৌমাছিরা চণলিয়া উঠে। 
তোর সরাপান্ন হতে বন্যনারী 
সম্বল সংগ্রহ করে পৃর্ণিমার নৃত্যমন্ততারই। 
রে অটল, রে কঠিন, 
কেমনে গোপনে রান্রিদিন 
তরল যৌবনবাহ্ন মঞ্জায় রাখিয়াছাল ভরে। 
কানে কানে কাহ তোরে 
বধূরে যোঁদন পাব, ভাঁফিব মহঃয়া নাম ধরে। 


[জোড়াসাঁকো ] 
১৮ ভাদ্র ১৩৩৫ 


র২।২৮ক 


৮১০ রবীল্দ্ু-রচনাবলশ ২ 
দীনা 


তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কাঁহ নি, 
প্রিয়তম, আম বিরাহণী 
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে। 
মোর স্পর্শে বাজে 
যে তন্ত্র তোমার বাণায়, 
তাহার পণ্টম স্বরে তোমারে কি নিঃশেষে চিনায় 
তোমার বসম্ত রাগে, 
নিদ্রাহীন রজনীর পরজে বেহাগে। 
সে তন্ন সোনার বটে, বিভাসে লালতে 
যে কথা সে চেয়েছে বলিতে 
তাইতে হয়েছে পূর্ণ এ আমার জাবন-অঞ্জলি। 
তবু সত্য করে বাল, 
বাথা লাগে বুকে 
যখন সহসা আস তোমার সম্মুখে 
নিভৃত তোমার ঘরে 
স্বগ্নভাঙা প্রথম প্রহরে, 
-যখন জাগে নি পাঁখ, রান্তম আকাশে 
আসন্ন অরণ্যগাথা নব সূর্োদয়-আশে 
রয়েছে স্তম্ভিত, 
গপঙ্গল আভায় দীপ্ত জটা বিলম্বিত 
অরুণ সন্ন্যাসী 
করজোড়ে আছে "স্থির আলোকপ্রত্যাশশী__ 
তখন তোমার মুখ চেয়ে দেখিয়াছি ভয়ে ভয়ে, 
জেনোছ হদয়ে 
তুমিই অচেনা । 
কোনো দিন ফুরাবে না 
পারচয়, তোমারে বুঝব আম কার না সে আশা, 
কথায় যা বল নাই, আম যে জান না তার ভাষা। 
ভয় হয় পাছে 
যে সম্পদ চেয়েছিলে মোর কাছে 
সে-যে মোর নাই, তাই শেষে পড়ে ধরা, 
দেখ দূর হতে এসে জলাশয়ে জল নাই ভরা । 


তখন নিয়ো না যেন অপরাধ মোর, 
হোয়ো না কঠোর, 
তুমি যাঁদ মুগ্ধ মনে ভুলে থাক, তব্য 
গভীর দীনতা মোর গোপন কার নি আম কভু। 
মোর দ্বারে যবে এলে অন্যমনা 
সেক মোর কিছ নিয়ে পরাতে কামনা । 


মহুয়া ৮১১ 


নহে নহে, হে রাজন, তোমার অনেক ধন আছে, 
তাই তুমি আস মোর কাছে 
দেবার আনন্দ তব পূর্ণ কারবার লাগ; 
যাঁদ তাই পূর্ণ হয়, তবে আম নাহ তো অভাগণশ। 


১৯ ভাদ্র ১৩৩৫ 


সৃন্টিরহস্য 


সৃষ্টর রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব, 
নাখলের অস্তত্বগৌরব। 
তুমি আছ, তুমি এলে, 
এ বিস্ময় মোর পানে আপনারে নিত্য আছে মেলে 
অলৌকিক পচ্মের মতন। 
অন্তহীন কাল আর অসীম গগন 
নিদ্রাহীন আলো 
কী অনাঁদ মন্তে তারা অঙ্গ ধার তোমাতে িলাল। 
যুগে যুগে কা অক্লান্ত সাধনায়, 
আশ্নময়শী বেদনায়, 
নিমেষে হয়েছে ধন্য শান্তুর মাহমা 
পেয়ে আপনার সীমা 
ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে। 
সেই সূম্টিতপস্যার সার্থক আনন্দ মোর চিতে 
স্পর্শ করে, বে তব মুখে মোল' আঁখি 
সম্মুখে তোমার বসে থাকি। 


৮১৩1৪ ১৩০৩৫ 


নাম্নী 


শামল) 


সে যেন গ্রামের নদী 
বহে নিরবধি 
মৃদুমল্দ কলকলে; 
তরঙ্গের ভাঁঞ্গ নাই, আবর্তের ঘাঁর্শ নাই জলে; 
নুয়েপড়া তটতরু ঘনচ্ছায়া-ঘেরে 
ছোটো করে রাখে আকাশেরে। 
জগং সামান্য তার, তার ধূলি-পরে 
মধুকর তারে না বাখানে। 


৮১২ 


কাজল+ 


প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত 
তৃষ্ণাহরা 
আষাটের আত্মদান-প্রত্যাশায় ভরা । 
সে যেন গো তমালের ছায়াখান, 
অবগৃণ্ঠনের তলে পথ-চাওয়া আতিথ্যের বাণগ। 
যে পাথক একদিন আসিবে দুয়ারে 
ক্রিষ্ট ক্লান্তিভারে, 
সেই অজানার লাগ গৃহকোণে আনত-নয়ন 
বুনছে শয়ন। 
সে যেন গো কাকচক্ষু স্বচ্ছ 'দাঘজল 
অচঞ্চল, 
কানায় কানায় ভরা, 
শীতল অতল মাঝে প্রসন্ন কিরণ দেয় ধরা । 
কালো চক্ষুপল্লপবের কাছে 
থমকিয়া আছে 
স্তব্ধ ছায়া পাত 
হাসির খেলার সাথণ 


সুগম্ভীর 'স্নগ্ধ অশ্রুবারি; 

যেন তাহা দেবতারই 
করুণা-অঞ্জাল-- 
-নাম কি কাজলণ। 


হে*়ালি 


যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়। 
নৃতন ধাঁধায় 
ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া দেয় তারে, 
কেবলই আলো-আধারে 
সংশয় বাধায় ; 
ছল-খরা আভমানে বৃথা সে সাধায়। 
সে 'কি শরতের মায়া 
উড়ো মেঘে নিয়ে আসে বাঁষ্টভরা ছায়া । 
অনুকূল চাহনির তলে 
ক বিদঢুং ঝলে। 
কেন দয়িতের মিনাতকে 
অভাবিত উচ্চ হাস্যে উড়াইয়া দেয় দিকে 'দিকে। 
তার পরে আপনার নির্দয় লশলায় 
আপাঁন সে ব্যথা পায়, 
ফিরে যে গিয়েছে তারে ফিরায়ে ডাকিতে কাঁদে প্রাণ; 
আপনার অভিমানে করে খানখান। 
কেন তার চিত্তাকাশে সারা বেলা 
পাগল হাওয়ার এই এলোমেলো খেলা । 
আপনি সে পারে না বুঝতে 
যোদকে চাঁলতে চায় কেন তার চলে বিপরীতে । 
গভশর অন্তরে 
যেন আপনার অগোচরে 
আপনার সাথে তার কী আছে বিরোধ, 
অন্যেরে আঘাত করে আত্মঘাতী ক্রোধ; 
মুহূর্তেই বিগালিত করুণায় 
অপমানিতের পায় 
প্রাণমন দেয় ঢাঁলি-- 


নাম কি হে'য়ালি। 


৮১৪ রবশন্দ্র-রচনাবল ২ 


যেখানে কঠাল জাম নারিকেল বেত 
প্রসারয়া চলেছে সংকেত 
অজানা গ্রামের, 
সুখ দুঃখ জন্ম মৃ্য অখ্যাত নাহের। 
অপরাহে ছাদে বাঁস' 
এলোছুল বুকে পড়ে চা, 
গ্রন্থ নিয়ে হাতে 
উদাস হয়েছে মন সে-ষে কোন্‌ কাঁবকম্প-॥তত। 
সৃদূরের বেদনায় 
অতাঁতের অশ্রুবাষ্প হৃদয়ে ঘনায় । 
বীরের কাহিনী 
না-দেখা জনের লাগি তারে যেন করে বিরাহণী। 
পার্ণমানশীথে 
স্রোত্ে-ভাসা একা তরী যবে সকরুণ সারগীতে 
ছায়াঘন তরে তীরে স্মাপ্ততে সুরের ছবি আঁকে 
উৎসুক আকাক্ক্ষা জেগে থাকে 
নিষুপ্ত প্রহরে, 
অহৈতুক বা'রাবন্দু ঝরে 
আঁখকোণে : 
যুগান্তরপার হতে কোন্‌ পুরাণের কথা শোনে। 
ইচ্ছা করে সেই রাতে 
'লিাপথান লেখে ভূ্জপাতে 
লেখনীতে ভর লয়ে দু£খে-গলা কাজলের কাঁল-- 
নাম কি খেয়ালী । 


কাকলি 


কলছন্দে পর্ণ তার প্রাণ-- 
শনত্য বহমান 
ভাষার কল্লোলে 
জাগাইয়া তোলে 
সংগীতে তরঙ্গ তুলি, 
হাসিতে ফেনিল তার ছোটে দিনগ্ঁলি। 
আঁখ তার কথা কয়, বাহৃভঙ্চি কত কথা বলে. 
চরণ যখন চলে 
কথা কয়ে যায়_ 
যে কথাটি অরণ্যের পাতায় পাতায়, 
যে কথাটি ঢেউ তোলে 
আশ্ফিনে ধানের খেতে-_ প্রান্ত হতে প্রান্তে বায় চলে, 


মহনন়া ৮৯৫ 


যে কথাটি নিশশখাতমিরে 
তারায় তারায় কাঁপে অধশর মার্মরে, 
যে কথা মহুয়ার বনে 
মধুপগহজনে 
সারাবেলা উঠিছে চণ্গাল-_ 
-_ নাম কি কাকালি। 


পিয়াল 


চাহনি তাহার, সব কোলাহল হলে সারা 
সন্ধ্যার 'তামরে ভাসা তারা । 
মৌনখাঁন সমধূর 'িনাতিরে 
নির্বাক চাহিয়া থাকে নাহ পায় ভেবে 
কেমন করিয়া কাঁ-ষে দেবে। 
দুয়ার-বাহরে 
আসে ধারে, 
ক্ষণেক নীরব থেকে চলে যায় 'ফরে। 
নাও যাঁদ কর কথা 
মনে যেন ভার দেয় সীস্নগ্ধ মমতা । 
পায়ের চলায় 
কিছু যেন দান করে ধূঁলির তলায়। 
তারে কিছু করিলে 'জিজ্ঞাসা. 
ছু বলে, কিছু তবু বাঁক থাকে ভাষা । 
[নঃশব্দে খুলিয়া দবার 
অণ্চলে আড়াল কর সে যেন কাহার 


জনতার মাঝে 
দেখিতে পাই নে তারে, থাকে তুচ্ছ সাজে । 
ললাটে ঘোমটা টানি 
দিবসে ল্‌কায়ে রাখে নয়নের বাণী । 
তুলে দের আবরণ তার ।, 
রাজ-রানী-বেশে 
অনায়াস-গোরবের সিংহাসনে বছে দু হেসে। 


৮৯৬ রবাল্দ-রচনাবলশী ২ 


বক্ষে হার ঝলমলে, 
সাীমন্তে অলকে জলে 
মাঁণক্যের সীপথ। 
ক যেন বিস্মৃতি 
সহসা ঘুচিয়া যায়, টুটে দীনতার ছদ্মসীমা, 
মনে পড়ে আপন মহিমা । 
ভন্তেরে সে দেয় পুরস্কার 
বরমাল্য তার 
আপন সহশ্র দীপ জবাঁল-__ 
_নাম কি দিয়ালণী। 


নাগরশ 


ব্ঞ্গ-সৃনিপণা, 
শ্লেষবাণ-সন্ধান-দারুণা । 
অনগ্রহ-বর্ষণের মাঝে 
বিদ্ুপ-বিদ্যু্ঘাত অকস্মাৎ মর্মে এসে বাজে । 
সে যেন তুফান 
যাহারে চণ্চল করে সে তরশীকে করে খানখান 
অট্রহাস্য আঘাতিয়া এপাশে ওপাশে ; 
প্রশ্রয়ের বীথকায় ঘাসে ঘাসে 
রেখেছে সে কন্টক-অঞ্কুর বুনে বুনে; 
অদৃশ্য আগুনে 
কুপ্জ তার বোঁড়য়াছে ; 
যারা আসে কাছে 
পব থেকে তারা দরে রয়, 
মোহমল্দে যে হৃদয় 
করে জয় 
তার 'পরে অবজ্ঞায় দারুণ নিদর়্। 
আপন তপস্যা লয়ে যে পুরুষ নিশ্চল সদাই. 
যে উহারে 'ফিরে চাহে নাই, 
জানি সেই উদাসীন 
একদিন 
জানয়াছে ওরে, 
জবালাময়শী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ধ ভরে । 


বিদৃষী নিয়েছে বিদ্যা শুধু চিত্তে নয়, 
আপন রূপের সাথে ছন্দ তারে দল অঙ্গময় ; 
বৃদ্ধি তার ললাটিকা, 
চক্ষুর তারায় বুদ্ধি জহলে দীপাশিখা । 


মছুনয়া ৮১৭ 


বিদ্যা দিয়ে রচে নাই পণ্ডিতের স্থূল অহংকার, 
বিদ্যারে করেছে অলংকার। 
প্রসাধন-সাধনে চতুরা, 
জানে সে ঢালিতে সরা 
ভূষণভাঞ্গিতে, 
অলন্তের আরম্ত হীঞ্গতে । 
জাদুকর বচনে চলনে; 
গোপন সে নাহ করে আপন ছলনে; 
অকপট 'মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর 
নিন্দা তার কার দেয় দূর; 
জ্যোৎস্নার মতন 
গোপনেও নহে সে গোপন। 
আধার-আলোরই কোলে রয়েছে জাগার'- 
_নাম 'কি নাগরণী। 


কভু অন্ধকারপ্ঞ্জে দেখা দেয় ঝঞ্জার ভ্রুকুটি, 
ক্ষণে ক্ষণে 
আন্দোলনে 
প্রচন্ড অধৈষবেগে তটের মর্যাদা ফেলে ট্যাট। 
কোথা তল, কোথা তাঁর; 
অগাধ তপস্যা ষেন রেখেছে সণ্টিত করি-_ 
_-নাম 'কি সাগরণ। 


যেন তার চক্ষুমাঝে 
উদ্যত 'বিরাজে | 
মহেশের তপোবনে নন্দীর তর্জনশ 
ইঞ্দের অশনি 
মৌনে তার ঢাকা: 
প্রাথ তার অর্ণের পাখা ; 


৮১৮ রবীন্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


মেলিল দিনের বক্ষে তীত্র অতৃশ্তিতে 
দুঃসহ দীপ্তিতে। 
সাধক দাঁড়ায় তার কাছে-_ 
সহসা সংশয় লাগে যোগ্যতা কি আছে; 
দুঃসাধ্যসাধন-তরে 
পথ খনজে মরে। 
তুচ্ছতারে দাহে তার অবজ্ঞাদহন ; 
এনেছে সে করিয়া বহন 
ইন্্রাণীর গাঁথা মালা; দিবে কণ্ঠে তার 
কার্মকে ষে দিয়েছে টংকার, 
কাপটোোরে হানিয়াছে, সত্যে যার ধণী বসৃমতশী- 
-নাম কি জয়তাঁ। 


ঝামরশ 


সে যেন খাঁসয়া-পড়া তারা, 
মতের প্রদীপে নিল মৃন্তিকার কারা । 
নগরে জনতামরু, 
সে যেন তাহারি মাঝে পথপ্রান্তে সঞ্গীহীন তরু, 
তারে ঢেকে আছে নাত 
অরণ্যের সুগভীর স্মৃতি । 
সে যেন অকালে-ফোটা কুবলয়, 
শিশিরে কুণ্ঠিত হয়ে রয়। 
মন পাখা মেলিবারে চায় 
চার দিকে ঠেকে যায়, 
জানে না কিসের বাধা তার; 
কোন্‌ রাজপুত এসে 
মল্মবলে ভেঙে দেবে শেবে। 
আকাশে আলোতে 
নমল্পণ আসে যেন কোথা হতে, 
পথ রুদ্ধ চারি ধারে, 
মুখ ফুটে বলতে না পারে 
অলক্ষ্য কী আচ্ছাদনে কেন সে আবৃতা । 
সে যেন অশোকবনে সঈতা, 
চাঁর দিকে যারা আছে কেহ তার নহেকো স্বকীয়; 
কে তারে পাঠাবে অষ্গুরীয় 
বিচ্ছেদের অতঙ্গ সমূদ্রপারে। 
আঁখ তুলে তাই বারে বারে 
চেয়ে দেখে নিরতর নিঃশব্দ গগনে 


মহুয়া ৮১৯ 


কোন্‌ দেব নিত্যনির্বাসনে 
পাঠাল তাহারে । 
স্বর্গের বীণার তারে 
সংগীতে কি করেছিল ভূল। 
মহেন্দ্র দেওয়া ফল 
নৃত্যকালে খসে গেলে অন্যমনে দলেছিল কভু ? 
আজো তবু 
মন্দারের গন্ধ যেন আছে তার বিষাদে জড়ানো, 
অধরে রয়েছে তার ম্লান 
সন্ধ্যার গোলাপসম-_ 
মাঝখানে ভেঙে-যাওয়া অমরার গীতি অনুপম। 
অদৃশ্য যে অশ্রুধারা 
আবিম্ট করেছে তার চক্ষুৃতারা 
তাহা 'দব্য বেদনার করুণানির্ঝরশ-_ 
-নাম কি ঝামরী। 


মূরাতি 


যে শান্তর নিতাল'লা নানা বর্ণে অকা, 
যে গুণন প্রজাপাঁতর পাখা 
যূগ ফুগ ধ্যান কার একদা কা খনে 
রচিল অপূর্ব ন্রে 'বাচন্ত লিখনে- 
এই নারখ 
রচনা তাহারি। 
এ শুধু কালের খেলা, 
এর দেহ কী আলসো 'বধাতা একেলা 
রচিলেন সন্ধ্যকালে 
আপনার অর্থহীন ক্ষাণক খেয়ালে-_ 
যে লগনে 
কর্মহীন ক্লান্তম্মদণে 
মেঘের মাহমা-মায়া মৃহৃতেই মুগ্ধ কার আঁখ 
অন্ধরাত্রে বিনা ক্ষোভে যায় মুখ ঢাকি। 
শরতে নদীর জলে যে ভাঞ্খামা, 
বৈশাখে দাড়িম্ববনে যে রাগরত্গিমা 
যৌবনের দাপে 
অবজ্ঞা-কটাক্ষ হানে মধ্যাহেদ্ন তাপে, 
শ্রাবণের বন্যাতলে হারা 
ভেসে-যাওয়া শৈবালের যে মৃত্যের ধারা, 
যে চাঞ্চল্যে উঠে দুলি, 


৮২০ 


রবীল্প-রচনাবলশ ২ 


হেমন্তের প্রভাতবাতাসে 
শিশিরে যে ঝালিমাল ঘাসে ঘাসে, 
প্রথম আষাঢ়দিনে গুরু গুর্‌ রবে 
ময়রের পুচ্ছপুঞ্জ উল্লাসয়া উঠে যে গৌরবে 
তাই 'দিয়ে রচিত সুন্দরী: 
লতা যেন নারী হয়ে দিল চক্ষু ভার। 


রান বৃদ্বৃদ সে কি, ইন্দ্রধনূ বুঝি, 
অন্তর না পাই খজি-__ 
সকাল বাহির, 
চিত্ত অগভাঁর। 
কারো পথ চেয়ে নাহি থাকে, 
কারো না-পাওয়ার দুঃখ মনে নাহ রাখে। 
মুগ্ধ প্রাণ-উপহার 
অনায়াসে নেয়, আর অনায়াসে ভোলে দায় তার। 
ভুবনে যেখানে যত নয়নের আনন্দলহরণ 
তাই দেখা দিতে এল নারীমার্তি ধার। 
সরস্বতী রচিলেন মন তার কোন অবসরে 
রাগহাঁন বাণাহীন গুঞ্জনের স্বরে: 
অমৃতৈ মাটিতে মেশা সজনের এ কোন্‌ সুরতি _ 
_নাম কি মূরাতি। 


মাঁলনশ 


হাসিমুখ "নিয়ে যায় ঘরে ঘরে, 
সখীদের অবকাশ মধু 'দিয়ে ভরে। 
প্রসম্ঘতা তার অল্তহখন 
রাঘাদিন 
গাভীর কী উৎস হতে 
উচ্ছালছে আলো-ঝলা কথা-বলা স্োতে। 
মর্তের ম্লানতা তারে 


পারে নি তো স্পর্শ করিবারে। 
প্রভাতে সে দেখা দিলে মনে হয় যেন সর্ধমুখী 
রন্তারুণ উল্লাসে কৌতুক । 


মধ্যাহের স্থলপচ্ম অম্মালন রাগে 
প্রফুল্প সে সের সোহাগে, 
সায়াহের জুই সে-ে, 

গন্ধে যার প্রদোষৈয় শনাতায় বাঁশ ওঠে বেজে। 


মহুয়া ৮২১ 


-নাম কি মালিনী। 


করুণী 


তরুলতা 
যে ভাষায় কয় কথা 
সে ভাষা সে জানে 
তৃণ তার পদক্ষেপ দয়া বাঁল মানে। 
পুম্পপল্লবের 'পরে তার আঁখ 
অদ্য প্রাণের হর্য [দয়ে যায় রাখি। 
কাননের অল্তর-বেদন 
দূর করবার লাগি 
নিত্য আছে জাগি। 
শিশু হতে শিশুতর 
গাছগুলি বোবা প্রাণে ভর-ভর ; 
বাতাসে বান্টতে 
চণ্ঠলিয়া জাগে তারা অর্থহশন গখতে, 
ধরণশীর যে গভশরে চিররসধারা 
সেইখানে তারা 
কাঙাল প্রসার ধরে তাঁষত অঞ্জাল, 
বিশ্বের করুণারাশি শাখায় শাখায় উঠে ফলি-__ 
সে তরূলতারই মতো স্নিগ্ধ প্রাণ তার; 
শ্যামল উদার 
সেবা যত্ন সরল শান্তিতে 
ঘনচ্ছায়া বিস্তারয়া আছে চার ভিতে; 
তাহার মমতা 
সকল প্রাণীর 'পরে বিছায়েছে স্নেহের সমতা ; 
পশু পাখি তার আপনার ; 
জশববৎসলার 
স্নেহ ঝরে শিশু-পরে, বনে যেন নত 
ঢালে বারিধার।  / 
তরুণ প্রাণের 'পরে করদণায় নিতাঠসে তরুণী 
নাম কি করুণী। 


৮২২ 


রবীন্দ্র-রচনাবলখ ২ 


প্রাতমা 


চতুর্দশ এল নেমে 
পূর্ণিমার প্রান্তে এসে গেল থেমে । 
অপৃর্ণের ঈষং আভাসে 
আপন বলিতে তারে মর্তাভৃমি শঙ্কা নাহ বাসে। 
এ ধরার নির্বাসনে 
কুণ্ঠার গ্ণ্ঠন নাই, ভঈরূতা নাইকো তার মনে, 
সংসার-জনতামাঝে 
আপনাতে আপাঁন বিরাজে। 
ঃখথে শোকে আঁবচল, ধৈর্য তার প্রফুল্ল তা-ভরা, 
সকল উদ্বেগভারহরা ৷ 
রোগ যাঁদ আসে রুখে 
সকরুণ শান্ত হাঁস লেগে থাকে গ্লানিহীন মুখে। 
দুর্োগ মেঘের মতো 
নীচে দয়ে বহে যায় কত 
বারে বারে, 
প্রভা তার মুছিতে না পারে। 
সেইখানে রাখে ঢাকি 
অশ্র+জল 
1বষাদ-ই1ঙ্গতে ছোঁয়া ঈষং বহহল। 
কণামার সে ক্ষীণভা 
নাহ কহে কথা, 
কেহ না দোঁখতে পায় 
[নত্য যারা ঘিরে আছে তয়। 
অমরার অসীমতা মাটিতে নিয়েছে সীমা -- 
- নাম কি প্রতিমা । 


নন্দিনী 


প্রথম সৃম্টির ছন্দখান 
অঙ্গে তার নক্ষত্রের নৃত্য দিল আনি। 
বর্ধা-অন্তে ইন্দ্রধন 
মর্তেয নিল তনু। 
দিপ্বধূর মায়াবী অঙ্গাীল 
চণ্চল চিন্তায় তার বূলায়েছে বর্ণ-আঁকা তুঁলি। 
সরল তাহার হাসি, সুকুমার মুঠি 
যেন শদ্র কমলকলিকা ; 
আঁখি দুটি 
যেন কালো আলোকের সচাঁকত শিখা । 


মহনয়া ৮২৩ 


অবসাদবন্ধভাঙা মুস্তর সে ছাবি, 
সে আনিয়া দেয় চিন্তে | 
কলনৃত্যে 
দুস্তর-প্রস্তর-ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দ-জাহবাঁ। 
বখণার তম্মের মতো গাঁতি তার সংগশতস্পান্দিনী-_ 
নাম কি নান্দিনী। 


উষসা 


ভোরের আগের যে প্রহরে 
স্তব্ধ অন্ধকার-'পরে 
স্প্ত-অন্তরাল হতে দূর সূর্যোদয় 
বনময় 
পাঠায় নূতন জাগরণণ, 
আত মৃদু শিহরণ 
বাতাসের গায়ে : 
পাঁখর কুলায়ে 
অস্পম্ট কাকাল ওঠে আধো-জাগা স্বরে : 
স্তম্ভিত আগ্রহভরে 
অবান্ত বিরাট আশা ধানে মগ্ন দিকে দিগল্তরে-_ 
ও কোন্‌ তরুণ প্রাণে করিয়াছে ভর. 
অন্তগ় সে প্রহর 
আত্ম-অগোচর। 
চত্ত তার আপনার গভীর অন্তরে 
নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে 
পারপূর্ণ সার্থকতা লাগ। 
সুপ্তি মাঝে প্রতীক্ষয়া আছে জাঁগ 
নির্মল নিভ'য় 
কোন্‌ দিব্য অভ্যুদয় । 
কোন্‌ সে পরমা ম্যান্ত, কোন্‌ সেই আপনার 
দীপামান মহা আবিজ্কার। 
প্রভাত-মহিমা ওর সংবৃত রয়েছে নিশ্চেতনে, 
তাহার আভাস পাই মনে। 
আম ওই রথশব্দ শুনি, 
সোনার বাঁণার তারে সংগত আনিছে কোন্‌ গৃণী। 
জাগিবে হৃদয়, 
ভূবন তাহার হবে বাশীময় ; 
মানসকমল একমনা 
নবোদত তপনের করিবে প্রথম অভ্র্থনা। 
বর্ণে গন্ধে গানে প্রাণে মহোৎসবে তার চারি পাশে। 


৮২৪ রবীল্দ্র-রচনাবলণী ২ 


নিরষ্ধ চেতনা হতে হবে চ্যুত 
লালসা-আবেশে জড়ীভূত 
স্বগ্নের শঞঙ্খলপাশ। 
বিলুপ্ত কারবে দরে উন্মুক্ত বাতাস 
দুর্বল দীপের গাঢ় বিষতপ্ত কলনষনি*বাস। 
আলোকের জয়ধনি উঠিবে উচ্ছৰসি-_ 
_নাম কি উষসণ। 


[শ্রাণ--আশ্বন ১৩৩৫ ] 


হায়ালোক 


যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী, যেথায় তুমি মানী, 
যেথায় তুমি তত্ববিদের সেরা, 
আ'ম সেথায় লুকিয়ে যেতে পথ পাব না জানি, 
সেথায় তুমি লোকের ভিড়ে ঘেরা । 
সেথায় তোমার বুদ্ধি সদাই জাগে, 
চক্ষে তোমার আবেশ নাহ লাগে, 
আমার ভীরু হৃদয় ছায়া মাগে, 
তোমার সেথায় আলোক খরতর, 
যখন সেথা চাহ আমার বাগে 
সংকোচে প্রাণ কাঁপে থর থর। 


মোহভাঙা দৃমন্টি তোমার যখন আঘাত হানে, 
যায় নাখলের রহস্াদ্বার টুটে, 
এক নিমেষে অপরূপের রূপের মধ্যখানে 
অল্ল যল্ম প্রকাশ পেয়ে উঠে। 
বসুন্ধরার শ্যামল প্রাণের ঢাকা 
রূঢ় পাথর গোপন ক'রে রাখা, 
ভিতরে তার কতই আঁকাবাঁকা 
কতকালের দাহন-ইতিহাসে, 
ফাটল-ধরা কত-ষে দাগ আঁকা 
তোমার চোখে বাহুর হয়ে আসে। 


তেমনি করে যখন কভু আমার পানে চাবে 
মর্মভেদী কৌতূহলের আঁখি, 

বিধাতা যা লুকান লাজে দেখতে-যে তাই পাবে 
মোর রচনায় ধা আছে তাঁর বাঁকি। 


মহণর়া ৮২৫ 


আমার মাঝে তোমার অগোচরে 
আদম যুগের গোপন গভীর স্তরে 
অপূর্ণতা রয়েছে অন্তরে, 
সৃষ্ট আমার অসমাপ্ত আছে, 
সামনে এলে মার-যে সেই ভরে 
ভঙাচোরা চক্ষে পড়ে পাছে। 


তোমার প্রাণে কোনোখানে নাই কি মায়ার ঠাঁই 
মত্ততাহীন তত্বপরপারে, 
যেথায় তাঁক্ষ] চোখের কোনো প্রশ্ন জেগে নাই 
অসতক" মত্ত হদয়দ্বারে ? 
যেথায় তুমি দৃষ্টিকর্তা নহ, 
সৃষ্টিকর্তা সৃস্টি লয়ে রহ, 
যেথা নানা বর্ণের সংগ্রহ, 
যেথা নানা মূর্তিতে মন মাতে, 
যেথা তোমার অতৃপ্ত আগ্রহ 
আপন-ভোলা রসের রচনাতে। 


সেথায় আমি যাব যখন চৈত্র রজনীতে 
বনের বাণী হাওয়ায় নিরুদ্দেশা, 
চাঁদের আলোয় ঘুম-হারানো পাখির কলগীতে 
পথ-হারানো ফুলের রেণু মেশা। 
দেখবে আমায় স্বপন-দেখা চোখে, 
চমকে উঠে বলবে তৃমি, “ও কে, 
কোন্‌ দেবতার ছিল মানসলোকে, 
এল আমার গ্রানের ডাকে ডাকা । 
সে রূপ আমার দেখবে ছায়ালোকে 
যে রুপ তোমার পরান 'দয়ে আকা । 
৯ আহ্বন ১৩৩ 


প্রচ্ছমা 


[বিদেশে ওই সৌধশিখর-'পরে 
ক্ষণকালের তরে 
পথ হতে যে দেখোছলেম, ওগো আধেক-দেখা, 
মনে হল তুমি অসীম একা । 
দাঁড়য়োছিলে যেন আমার একাঁট বিজন খনে 
আর-কছু নাই সেখার দ্ত্িভুবনে। 
সাফনে তোমার মুস্ত আকাশ, অরগ্যতল নীচে, 
ক্ষণে ক্ষণে বাউয়ের শাখা প্রলাপ মমণরছে। 


৮২৬. রবশন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


মূখ দেখা না যায়, 
পিঠের 'পরে বেণীটি লুটায়। 
থামের পাশে হেলান-দেওয়া ঈষৎ দোখ আধখানি ওই দেহ, 
অসম্পূর্ণ কয়টি রেখায় কা যেন সন্দেহ। 
বান্দনী কি ভোগের কারাগারে, 
ভাবনা তোমার উড়ে চলে দূর 'দিগল্তপারে ? 
সোনার বরন শস্যথেতে, কোন্‌ সে নদীতীরে 
পৃজারাঁদের চলার পথে, উচ্চচূড়া দেবতামন্দিরে 
তোমার চিরপারচিত প্রভাত-আলোখানি, 
তাঁর স্মৃতি চক্ষে তোমার জল ক দিল আ'ন। 
1কংবা তুমি রাজেন্দ্রসোহাগ্াী, 
সেই বহ্;বল্লভের প্রেমে দ্বিধার দুঃখ হৃদয়ে রয় জাগি, 
প্রন কি তাই শুধাও নক্ষত্রেরে 
সস্তখাঁষর কাছে তোমার প্রণামখান সেরে। 
হয়তো বৃথাই সাজ", 
তাপ্তিবিহন চিন্ততলে তৃফা-অনল দহন করে আজো; 
তাই কি শূন্য আকাশ-পানে চাও, 
উপোক্ষিত যৌবনেরই ধিক্কার জানাও ? 


কিংবা আছ চেয়ে 
আসবে সে কোন্‌ দুঃসাহসী গোপন পল্থা বেয়ে, 
বক্ষ তোমার দোলে, 
রন্ত নাচে শ্লাসের উতরোলে। 
স্তব্ধ আছে তরহশ্রেণী মরণছায়া-ঢাকা, 
শুন্যে ওড়ে অদৃশ্য কোন্‌ পাখা । 
আমি পাঁথক যাব যে কোন দূরে; 
তুমি রাজার পুরে 
মাঝে মাঝে কাজের অবসরে 
বাহর হয়ে আসবে হোথায় ওই আলন্দ-'পরে, 
দেখবে চেয়ে অকারণে স্তব্ধ নেত্রপাতে 
গোধৃলিবেলাতে 
বনের সবৃজ তরঞ্গ পারায়ে 
নদশর প্রান্তরেখায় যে পথ গিয়েছে হারায়ে। 
তোমার ইচ্ছা চলবে কম্পনাতে 
সুদূর পথে আভাসরপণী সেই অজানার সাথে 
পান্থ যে জন নিত্য চলে যায়। 
আম পথিক হায়, 
িছন-পানে এই বিদেশের সুদূর সৌধাশিরে 
ইচ্ছা আমার পাঠাই ফিরে 'ফিয়ে 
ছায়ায় ঢাকা আধেক-দেখা তোমার বাতায়নে, 
যে মুখ তোমার লাঁকয়ে ছিল সে মুখ আঁক মনে। 
১০ আশ্বিন ১৩৩৫ 


মহ্‌য়া ৮২৭ 
দর্পণ 


দর্পণ লইয়া তারে ক” প্রশ্ন শুধাও একমনে 

হে সুন্দরী, কণ সংশল্প জাগে তব উদ্বিগ্ন নয়নে । 
নিজেরে দোখতে চাও বাহিরে রাখয়া আপনারে 
যেন আর কারো চোখে; আর কারো জাবনের ম্বারে 
খবঁজছ আপন স্থান। প্রেমের অর্ধ্যের কোনো তুটি 
দেখ কি মৃখের কোনোখানে। তাই তব আীখদুুটি 
নিজেরে কি কাঁরছে ভর্ঘসনা। সাজায়ে লইয়া সর্বদেহে 
স্বর্গের গবের ধন, তবে যেতে চাও তার গেহে ? 
জান না কি হে রমণণ, দর্পণে যা দেখছ তা ছায়া, 
পার না রচিতে কভু তাই 'দিয়ে চিরস্থায়ী মায়া। 
তিলোত্তমা অনুপমা সংরেন্দ্রের প্রমোদপ্রাঙ্াণে 
কঙ্কণঝংকারে আর নৃত্যলোল নৃপুরনিকণে 
নাচিয়া বাহিরে চলে যায়। লয়ে আত্মানবেদন 
গৌরবে জিনিলা শচাঁ ইন্দ্রলোকে নন্দন-আসন। 


১৫ আশ্বিন ১৩৩৫ 


ভাবছ যে ভাবনা একা একা 
দুয়ারে বাস চুপে চুপে 
সে যাঁদ সম্মুখে দিত দেখা 
মৃর্তি ধার কোনো রূপে 
হয়তো দেখতাম শুকতারা 
1দবস পার হয়ে 'দিশাহারা 
এসেছে সন্ধ্যার কিনারাতে 
সাঁঝের তারাদের দলে, 
উদাস স্মৃতিভরা আঁখপাতে 
উষার হিমকণ্ন জলে । 


হয়তো দেখতাম বাদলে যে 
শ্রাবণে এনেছিল বাণণ 
শরতে জলভার এল ত্যেজে 
শৃদ্র সেই মেতখানি। রর 
চলে সে সম্্যাসী দিশে দিশে 
রাবর আলোকের পিয়াস সে, 


৮২৮ 


রবীন্দু-রচনাবলশী ২ 


আকাশ আপনারই 'লাপি লিখে 
পড়িতে দিল যেন তারে, 
সে তাই চেয়ে চেয়ে আঁনামখে 
বুঝিতে বুঝ নাহ পারে। 


হয়তো দেখতাম রজনশীতে 
সে যেন সুরহারা বাঁণা 
বিজন দীপহাীন দেহালতে 
মৌন-মাঝে আছে লীনা । 
একদা বেজোছল যে রাগিণী 
তারে সে ফিরে যেন নিল চিন 
তারার কিরণের কম্পনে 
নরব আকাশের মাঝে. 
সদর স*রসভা-অঙ্গানে 
সুরের স্মৃতি যেথা বাজে। 


১৫ আশ্বন ১৩৩৫ 


একাকী 


চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী-_ 
আপন নিঃশব্দ গানে আপনারই শন্য দিল ঢাক। 
আয় একাঁকিন”?, 
আলন্দে নিশীথরান্রে শুনিছ সে জ্যোতস্নার রাণী 
চেয়ে শ.ন্যপানে, 
বে রাগণী অসীমের উৎস হতে আনে 
অনাদি বিরহরস, তাই "দিয়ে ভাঁরয়া আঁধার 
কোন্‌ বিশ্ববেদনার মহেশ্বরে দেয় উপহার! 
তাঁর সাথে মিলায়েছ তব দৃম্টিখানি. 
চোখে আনর্বচনীয় বাণী, 
দীর্ঘান*্বাসের ভাষা । 
'মিলায়েছ, সুগম্ভীর দ্‌ঃখের মাঝারে 
যে মস্তি রয়েছে লীন বন্ধহীন শান্ত অন্ধকারে ! 
অরণ্যে অরণ্যে আজ সাগরে সাগরে, 
জনশূন্য তৃষারাশখরে 
কোন: মহাশ্বেতা, কোন্‌ তপস্বিনী বিছাল অঞ্চল, 
স্তব্ধ অচণ্ঠল, 
অনল্তেরে সম্বোধিয়া কহিল সে উধের্য তুলি আঁখ, 
তুমিও একাকশ। 
১৮ আশ্বিন ৯৩৩৫ | 


মহবরা ৮২৯ 
আশীর্বাদ 


জবালল অরুণরশ্ম আজ এই তরুণ-্্রভাতে 
হে নবানা, নবরাগরান্তম শোভাতে 
সশমন্তে সিল্দরাঁবন্দু তব 
জ্যোত আজ পেল আভিনব, 
চেলাণ্চলে উদ্ভাঁসল অন্তরের দণপ্যমান প্রভা, 
শরমের বৃন্তে তুমি আনন্দের বিকশিত জবা । 


সাহানা রাশ্গণশরসে জাঁড়ত আজ এ প.ণ্যাতাথ, 
তোমার ভুবনে আসে পরম আঁতাথি। 
আনো আনো মাঞ্গল্যের ভার, 
দাও বধ্‌, খুলে দাও দ্বার, 
তোমার অঙ্গনে হেরো সগোৌরবে ওই রথ আসে, 
সেই বার্তা আজ বাঁঝি উদ্ঘবোষিল আকাশে বাতাসে । 


নবীন জাঁবনে তব নবাঁব*্ব রচনার ভাষা 
আজ বুঝি পূর্ণ হল লয়ে নব আশা। 
সৃষ্টির সে আনন্দ উৎসবে 
তব শ্রেম্ঠধন 'দিতে হবে, 
সেই সাষ্টসাধনায় আপনি কারবে আবিচ্কার 
তোমার আপনা-মাঝে লুকানো যে এঁ*্বর্যভান্ডার। 


পথ কে দেখালো এই পাঁথকেরে তাহা আম জানি, 
ওই চক্ষৃতারা তারে দ্বারে দল আন। 
যে সুর নিভৃতে ছিল প্রাণে 
কেমনে তা শনোছিল কানে, 
তোমার হদয়কুজে যে ফুল ছায়ায় ছিল ফুটে 
তাহার অমৃতঙন্ধ শিম্লোছল বন্ধ তার টুটে। 


যাঁদ পারতাম, আজি অলকার জ্বারীরে ভূলায়ে 
হরিয়া অমূল্য মাঁণ অলকেতে 'দিতাম দূলান়ে। 
তবু মোর মন মোরে কহে 
সে দান তোমার যোগ্য নহে, 
তোমার কমলবনে দিব আনি রাবির প্রসাদ, 
তোমার মিলনক্ষণে লশপব কাবির আশাবাদ । 


আঁখ্বন ১৩৩৫ 


৮৩০ 


রবীল্দ্-রচনাবলশ ২ 
লববধৎ 


চলেছে উজান ঠোঁল তরণণী তোমার, 
দকপ্রান্তে নামে অন্ধকার। 

কোন্‌ গ্রামে যাবে তুমি, কোন্‌ ঘাটে হে বধ্‌বেশিনী, 

| ওগো বিদেশিনী। 

উৎসবের বাঁশখানি কেন-যে কে জানে 

ভরেছে 'দিনাম্তবেলা ম্লান মূলতানে, 

তোমারে পরালো সাজ 'মাল সখাঁদল 
গোপনে মুছিয়া চক্ষুজল। 


মৃদুন্রোত নদীখানি ক্ষীণ কলকলে 
স্তিমিত বাতাসে যেন বলে-_ 

'কত বধ্‌ শিয়োছল কতকাল এই ম্রোত বাহ 
তশরপানে চাহি। 

ভাগ্যের বিধাতা কোনো কহেন নি কথা, 


তরুণী কন্যার পানে, তরাঁ-পরে ছিলেন গোপনে 
তরণীর কাণ্ডারীর সনে। 


কোন্‌ টানে জানা হতে অজানায় চলে 
আধো হাঁসি আধো অশ্রুজলে 

ঘর ছেড়ে 'দয়ে তবে ঘরখানি পেতে হয় তারে 
অচেনার ধারে। 

ওপারের গ্রাম দেখো আছে ওই চেয়ে, 

বেলা ফুরাবার আগে চলো তরী বেয়ে, 

ওই ঘাটে কত বধূ কত শত বর্ধ বর্ধ ধার 
'ভিড়ায়েছে ভাগাভশরু তরণ। 


জনে জনে রচি গেল কালের কাহুনা, 
আনিত্যের 'নত্যপ্রবাহণী। 

জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কর্মউপহার 
রেখে গেল তার। 

আপনার প্রাণসূরে ফুগ-যুগান্তর 

গেথে গেথে চলে গেল না রাখি স্বাক্ষর, 

ব্যথা যাঁদ পেয়ে থাকে না রহিল কোনো তার ক্ষত, 
লভিল মৃত্যুর সদারত। 


তাই আজ গোধূলির নিস্তষ্থ আকাশ 
পথে তব বিছাল আম্বাস। 
কহিল সে কানে কানে, প্রাণ 'দিয়ে যে ভরেছে বুক 
সেই তার সুখ । 


মহুয়া ৮৩১ 


রয়েছে কঠোর দুঃখ, রয়েছে বিচ্ছেদ, 

তবু দিন পূর্ণ হবে, রাহবে না খেদ, 

যাদ বল এই কথা, 'আলো দিয়ে জেহলোছন্ আলো, 
গব 'দয়ে বেসোছিনু ভালো ॥ 


৯১৯ আশ্বিন ১৩৩৫ 


পাঁরণয় 


শুভখন আসে সহসা আলোক জেহলে. 
মিলনের সুধা পরম ভাগ্যে মেলে । 
একার ভিতরে একের দেখা না পাই, 
দুজনার যোগে পরম একের ঠহি, 
সে-একের মাঝে আপনারে খজে পেলে । 


আপনারে দান সেই তো চরম দান, 

আকাশে আকাশে তাঁর লাগ আহবান। 
ফুলবনে তাই রূপের তুফান লাগে, 
নিশশথে তারায় আলোর ধেয়ান জাগে, 

উদয়সূর্ গাহে জাগরণণী গান। 


নীরবে গোপনে মর্তযভুবন-পরে 
অমরাবতশীর সুরসরধুূনী ঝরে 
খানি হৃদয়ে পঁশিল তাহার ধারা 
নাজেরে জানিলে সামার বাঁধন হারা, 
স্বর্গের দীপ জলিল মাটির ঘরে। 


সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরণ্যে ফুলে ফুলে 
দৃটিরে মিলানো নিয়ে. খেলা । 

রেণ্যলাপি বাঁহ বায় প্রশ্ন করে মুকুলে মুকুলে 
কবে হবে ফুটিবার যেলা। 


৮৩৭ 


রবশন্দ্র-রচনাবলী ২ 


তাই নিয়ে বর্ণচ্ছটা, চণ্চলতা শাখায় শাখায়, 
সুন্দরের ছন্দ বহে প্রজাপতি পাখায় পাখায়, 
পাখির সংগশত সাথে বন হতে বনান্তরে ধায় 


উচ্ছবাসত উৎসবের মেলা। 


সৃম্টর সে রঙ্গ আজি দেখি মানবের লোকালয়ে 
দুজনায় গ্রন্থির বাঁধন। 

অপূর্ব জীবন তাহে জাগিবে 'বাঁচত্ রূপ লয়ে 
বিধাতার আপন সাধন। 

ছেড়েছে সকল কাজ. রাঁঙউন বসনে ওরা সেজে 

চলেছে প্রান্তর বেয়ে, পথে পথে বাঁশ চলে বেজে, 

পুরানো সংসার হতে জশর্ণতার সব চিহ্ন মেজে 
রাঁচল নবীন আচ্ছাদন। 


যাহা সব-চেয়ে সত্য সব-চেয়ে খেলা যেন তাই, 
যেন সে ফাল্গুন-কলোল্লাস। 
যেন তাহা নিঃসংশয়, মর্তোর ম্লানতা যেন নাই, 
দেবতার যেন সে উচ্ছবাস। 
সহজে মিশেছে তাই আত্মভোলা মানুষের সনে 
আকাশের আলো আজ গোধূলির রান্তম লগনে, 
বিশ্বের রহস্যলীলা মানুষের উৎসবপ্রাঙ্াণে 
লভিম্নাছে আপন প্রকাশ। 


বাজা তোরা বাজা বাঁশি, মৃদঞ্গ উঠুক তালে মেতে 
দুরন্ত নাচের নেশা-পাওয়া। 

নদঈপ্রান্তে তরুগলি ওই দেখ আছে কান পেতে, 
ওই সূর্য চাহে শেষ চাওয়া । 

না তোরা তাঁর্ধবার সে অনাঁদ উৎসের প্রবাহে 

অনন্তকালের বক্ষ নিমগ্ন করিতে যাহা চাহে 

বর্ণে গন্ধে রূপে রসে. তরঞ্গিত সংগণত-উৎসাহে 
জাগায় প্রাণের মস্ত হাওয়া । 


সহম্্র দিনের মাঝে আঁজকার এই 'দনখানি 
হয়েছে স্বতল্ল চিরন্তন। 

তুঙ্ছতার বেড়া হতে নদান্ত তারে কে দরেছে আন 

টি প্রত্যহের ছিড়েছে বন্ধন। 

প্রাণদেবতার হাতে জয়টিকা পরেছে সে ভালে, 

সূর্ধতারকার সাথে স্থান সে পেয়েছে সমকালে, 

সৃষ্টির প্রথম বাণণ যে প্রত্যাশা আকাশে জাগালে 
তাই এল কাঁরয়া বহন। 


২০ আশ্বিন ১৩৩৫ 


নন ২।২৯ 


মহল্লা ৮৩৩ 
বান্দিনী 


বাদল মেঘের পথে তোমার ডানার মাতামাতি। 
ওগো পাখি, বাধনহারা পাঁখ, 
খাঁচার কোণে এই বিজনে আপন মনে থাকি। 
হায় অজানা, জানি না সে 
উধাও তুমি কোন আকাশে, 
কোন তমালের কুঞ্জতলে মধ্যদিনের তাপে 
বনচ্ছায়ার রায় শিরায় তোমারি সল্প কাঁপে। 


কোন্‌ রঙনে রঙিন তোমার পাখা । 
তোমার সোনার বরনখানি চিন্তায় মোর আঁকা। 
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি, 
মুক্তর্পের ধ্যানের ছায়ায় মগ্ন আমার আঁখ। 
বন্দী মনের বদ্ধ ডানা, 
চতুর্দকে কঠোর মানা, 
তোমার সাথে উড়ে চলার মিলন মাগি মনে 
শূন্যে সদাই গান ফেরে তাই অসম অন্বেষণে । 


গান গাওয়া মোর সেই মিলনের খেলা, 

তোমার গানের ছন্দে আমার স্বপন পাখা মেলা। 

ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাঁখ, 
মনে মনে তোমায় পরাই গানের গাঁথন রাখী । 

আজি তোমার সৃরের মাঝে 

দূরের ডানার শব্দ বাজে, 
মেঘের পাঁথক গানে আমার এল প্রাণের কূলে, 
(বরহেরই আকাশতলে নিল আমায় তুলে। 


গানের হাওয়ায় নিকট 'মিলায় দূরে 
দূর আসে সেই হাওয়ায় প্রাণের নিকট অন্তঃপুরে। 
ওগ্গো পাঁখ, বাঁধনহারা পাখি, 
তোমার গানের মরণীচিকায় শূন্য যে দাও ঢাকি। 
বাঁধনে তাই জাদু লাগে, 
রাগিণাতে মাান্ত দে পায়, ওগো আমার দর, 
তোমার দেওয়া না-শোনা গান বাঁধে যে তার সর। 


১ 


& কার্তক ১৯৩৩৫ 


৮৩৪ 


রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ 
গুপ্তধন 


আরো কিছুখন না-হয় বসিয়ো পাশে, 
আরো যাঁদ কিছু কথা থাকে তাই বলো। 
শরৎ-আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে, 
বাম্প-আভাসে দিগন্ত ছলোছলো । 
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে. 
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে, 
দিন না ফুরাতে দোখতে পেলে কি তারে 
হে পাঁথিক, বলো বলো- 
সে মোর অগম অন্তর-পারাবারে 
রন্তকমল তরঙ্গে টলোমলো । 


দ্বিধাতরে আজো প্রবেশ কর নি ঘরে, 
বাহির-আঙনে করিলে সুরের খেলা, 
জানি না কা নিয়ে যাবে-ষে দেশান্তরে. 
হে আঁতাঁথ, আজ শেষ-বিদায়ের বেলা । 
প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে 
যে গভীর বাণী শৃনিবারে কাছে এলে, 
কোনোখানে কিছু ইশারা কি তার পেলে 
হে পাঁথক. বলো বলো-_ 
সে বাণ আপন গোপন প্রদীপ জেলে 
র্ত-আগ্ুনে প্রাণে মোর জবলোজবলো । 


১৪ কাঁত্কি ১৩৩৫ 


প্রত্যাগত 


দূরে গিয়োছলে চল; বসন্তের আনন্দভান্ডার 
তখনো হয় নি নিঃস্ব; আমার বরণপুষ্পহার 
তখনো অম্লান ছিল ললাটে তোমার । হে অধীর, 
কোন অলাখিত লিপি দক্ষিণের উদ্ভ্রান্ত সমর 
এনোছিল চিন্তে তব। তুমি গেলে বাঁশি লয়ে হাতে, 
ফিরে দেখ নাই চেয়ে আমি বসে আপন বীপাতে 
বাঁধিতোছিলাম সুর গুঞ্জরিয়া বসন্তপণ্ঞমে ; 
আমার অঙ্গানতলে আলো আর ছায়ার সংগমে 
কম্পমান আম্রতরু করেছিল চাণ্ুল্য বিস্তার 
সৌরভাবহবল শুক্ররাতে। সেই কুঞ্জগৃহম্বার 
এতকাল মুস্ত ছিল। প্রাতাদন মোর দেহলিতে 
আঁকিয়্াছি আলিপনা। প্রাতিসম্ধ্যা বরণভালিতে 
গাম্ধতৈলে জবালায়েছি দীপ। আজ কতকাল পরে 
যারা তব হল অবসান। হেথা ফিরিবার তরে 


মহদ্রা ৮৩৫ 


হেথা হতে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ-লিখন-_ 
আমারে আড়াল ক'রে আমারে কারবে অন্বেষণ; 
সুৃদূরের পথ 'দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবরে 
আহবান লাঁভম্াছিলে সখা । আমার প্রাঙ্গাণম্বারে 
যে পথ করিলে শুরু সে পথের এখানেই শেষ! 


হে বন্ধু কোরো না লজ্জা, মোর মনে নাই ক্ষোভলেশ, 
নাই আভমানতাপ। করিব না ভর্ধসনা তোমায়; 
গাভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসশম ক্ষমায় । 
আম আজ নবতর বধূ; আজ শুভদ্বান্ট তব 
বিরহগুণ্ঠনতলে দেখে যেন মোরে আঁভিনব 

অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান 
প্রভাতে নক্ষত্রসম শৃভ্রতায় লভে অবসান। 

আজ বাজবে না বাঁশ, জবলিবে না প্রদীপের মাঙ্গা, 
পরিব না রন্তাম্বর; আজিকার উৎসব 'নিরালা 

সর্ব আভরণহশন। আকাশেতে প্রাতিপদ চাঁদ 
কৃষপক্ষ পার হয়ে পূর্ণতার প্রথম প্রসাদ 
লভম্নাছে। 'দিকপ্রাল্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্ন কলা 
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা । 


২৭ পোষ ১৩৩৫ 


পুরাতন 


যে গান গাহিয়াছিনু কবেকার দক্ষিণ বাতাসে 

সে গান আমার কাছে কেন আজ ফিরে ফিরে আসে 
শরতের অবসানে। সোৌঁদনের সাহানার সৃর 

আজ অসময়ে এসে অকারণে কাঁরছে বিধূর 
মধ্যাহের আকাশেরে; দিগন্তের অরণ্যর়েখায় 

দূর অতীতের বাণী 'লিপ্তি আছে অস্পজ্ট লেখায়, 
তাহারে ফুটাতে চাহে। পথভ্রান্ত করুণ গুঞ্জন 
মধু আহারিতে ফিরে, সেদিনের অকৃপণ বনে 

যে চামোলবল্লী ছিল তাঁর শূন্য দানসন্র হতে। 
ছায়াতে যা লীন হল তারে খোঁজে নিম্চ আলোতে । 
শশতারন্ত শাখা ছেড়ে পাখি গেছে 'সিম্ধপারে চাল, 
তারি কুলায়ের কাছে মে কালের বিস্মৃত কাকাঁল 
বৃ্থাই জাগাতে আসে। যে তারকা অস্তে: গেল দুরে 
তাহার স্পন্দন ও-যে ধাঁরয়া এনেছে নিকষ সুরে। 


পোষ ১৩৩৫ 


৮৬৬ 


% ভাদু ৯৩৩৫ 
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ছায়া 


আঁথ চাহে তব মুখপানে, 

তোমারে জেনেও নাহ জানে। 
কিসের নিবিড় ছায়া 
নিয়েছে স্বপনকায়া 

তোমার মর্মের মাঝখানে । 


হাঁসি কাঁপে অধরের শেষে 

দূরতর অশ্রুর আবেশে । 
বসন্তকৃঁজত রাতে 
তোমার বাণীর সাথে 

অশ্রুত কাহার বাণী মেশে । 


মনে তব গুপ্ত কোন নীড়ে 

অবান্ত ভাবনা এসে ভিড়ে । 
বসল্তপণ্তম রাগে 
বিচ্ছেদের বাথা লাগে 

সুগভীর ভৈরবীর মঁড়ে। 


তোমার শ্রাবণ পৃর্ণিমাতে 

বাদল রয়েছে সাথে সাথে । 
হে করুণ ইন্দ্রধন,, 
তোমার মানসী তনু 

জল্ম নিল আলোতে ছায়াতে। 


অদৃশ্যের বরণের ডালা, 

প্রচ্ছন্ন প্রদীপ তাহে জবালা। 
মিলন নিকুজতলে 
দিয়েছে আমার গলে 

বরহের সূত্রে গাঁথা মালা । 


তব দানে ওগো আনমনা, 

দিয়ো মোরে তোমার বেদনা । 
যে বন কুয়াশা-ছাওয়া 
ঝরা ফুল সেথা পাওয়া, 

থাক- তাহে শিশিরের কপা। 


মহা ৮৩৭ 
বাপরঘর 


তোমারে ছাঁড়য়ে যেতে হবে 
রানি যবে 
উঠিবে উল্মনা হয়ে প্রভাতের রথচকুরবে। 
হায় রে বাসরঘর, 
বিরাট বাহর সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ংকর । 
তবু সে বতই ভাঙেচোরে 
মালাবদলের হার ষত দেয় ছিন্ন ছিন্ন করে, 
তুমি আছ ক্ষয়হশন | 
অনুদিন; 
তোমার উৎসব 
বিচ্ছিত্ধ না হয় কভু. না হয় নীরব। 
কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল 
শূন্য করি তব শয্যাতল। 
যায় নাই, যায় নাই, 
নব নব যানরীমাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই 
তোমার আহবানে 
উদার তোমার দ্বারপানে। 
হে বাসরঘর. 


বিশ্বে প্রেম মত্যুহীন, তুমিও অমর । 


| বাংগালোর | 
আবাঢ ১৩৩৫ 


বিচ্ছেদ 


রাত্রি ববে সাঙ্গ হল, দরে চলিবারে 
দাঁড়াইলে দ্বারে। 
আমার কণ্ঠের ঘত গান 
করিলাম দান। 
তুমি হাসি . 
মোর হাতে দিলে তব 'বরহের বাঁশি। 
তার পরদিন হতে 
বসল্তে শরতে 
আকাশে বাতাসে উঠে খেদ, 
কেদে কেদে ফিরে বিষ্বে বাঁশ আর গ্বানের বিচ্ছেদ। 
[বাঞ্গালোর ) পি 
৯ আবাত ১৬৩৩৫ 


৮৩৮ 
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বিদায় 


কালের যাল্তার ধ্বনি শুনিতে কি পাও। 
তারি রথ নিত্যই উধাও 

জাগাইছে অক্তরণক্ষে হৃদয়স্পন্দন, 

চক্রে-পিম্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন । 


ওগো বন্ধু, 
সেই ধাবমান কাল 
জড়ায়ে ধারল মোরে ফেলি তার জাল-_ 
তুলে নিল দুতরথে 
দুঃসাহসণ ভ্রমণের পথে 
তোমা হতে বহখ্দরে। 
মনে হয় অজজ্ মৃত্যুরে 
পার হয়ে আসলাম 
আজ নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়, 
রথের চণ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায় 
আমার পুরানো নাম। 
ফারবার পথ নাহ: 
দূর হতে যাঁদ দেখ চাহ 
পারবে না চিনিতে আমায়। 
হে বন্ধু, 'বিদায়। 


কোনোঁদন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে, 
বসন্তবাতাসে 
অতঈতের তাঁর হতে যে রান্রে বাহবে দশর্ঘ*বাস, 
ঝরা বকুলের কান্না ব্যাথবে আকাশ, 
সেইক্ষণে খুজে দেখো, কিছু মোর পিছে রাহল সে 
তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃতিপ্রদোষে 
হয়তো দিবে সে জ্যোতি, 
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বগ্নের মুরাঁতি। 
তবু সে তো স্বস্ন নয়, 
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মূত্যুঙজয়, 
পে আমার প্রেম। 
তারে আম রাখিয়া এলেম 
অপরিবর্তন অর্থয তোমার উদ্দেশে। 
পাঁরবর্তনের স্তরেতে আমি যাই ভেসে 
কালের যামায়। 
হে বন্ধু, বিদায়। 


তোমার হয় 'নি কোনো ক্ষাত-_ 
যাঁদ সৃষ্টি করে থাক, তাহার আরাত 


মহণযা ৮৩৯ 


হোক তব সম্ধ্যাবেলা, 
পূজার সে খেলা 
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে; 
তৃষার্ত আবেঙগবেগে 
ভ্রষ্ট নাহ হবে তর কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে। 


তোমার মানস-ভোজে সয়ে সাজালে 

যে ভাবরসের পান্ত বাণীর তৃষায়, 
তার সাথে দিব না মিশায়ে 

যা মোর ধূঁলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে 'ভিজে। 
আজো তুমি নিজে 
হয়তো বা করবে রচন 

মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্ব্নাবস্ট তোমার বচন। 
ভার তার না রাহবে, না রহিবে দায়। 

হে বন্ধু, বিদায়। 


মোর লাগি করিয়ো না শোক, 
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বি*শবলোক। 
মোর পানর ররিস্ত হয় নাই, 
শৃন্যেরে কারব পূর্ণ, এই ব্রত বাঁহব সদাই। 
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যাঁদ প্রতীক্ষিয়া থাকে 
সেই ধন্য করিবে আমাকে। 
শুরুপক্ষ হতে আনি 
রজনাগন্ধার বৃন্তখান 


ভলোমন্দ মিলায়ে সকলি, 
এবার পূজায় তারি আপনারে 'দিতে চাই বাঁল। 
তোমারে যা 'দয়োছনু, তার 
পেয়েছ নিঃশেষ আধকার। 
হেখা মোর তিলে তিলে দান, 
করুণ মুহূর্তগুলি গপ্ড্য ভরিয়া করে পান 
হৃদয়-অঞ্জজি হতে মম। 
ওগো তুমি নিরুপম, 
হে এঁ্র্যবান, 
তোমারে যা দযেছিনু দে তোমার।দান; 
গ্রহণ করেছ বত খণশী তত করেছ আমায় । 
হে বন্ধু, বিদায়। 
২৫ জুন ৯৯২৮ 
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তব পদ-অজ্কনগুলিরে 
আজ যবে 
দূরে ঘেতে হবে 
তোমারে করিয়া যাব দান 
তব জয়গান। 
কতবার ব্যর্থ আয়োজনে 
এ জাঁবনে 
হোমাশ্নি উঠে নি জহলি. 
শূন্যে গেছে চলি 
হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী। 
কতবার ক্ষাণকের শিখা 
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা 
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে । 
লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহনহীন কালে। 


এবার তোমার আগমন 
হোমহ,তাশন 
জেহলেছে গৌরবে! 
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে। 
আমার আহত দিনশেষে 
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে । 
লহো এ প্রণাম 
জীবনের পূর্ণ পরিণাম । 
এ প্রণাতি-'পরে 
স্পর্শ রাখো স্নেহভরে। 
তোমার এষ্বর্য-মাঝে 
সিংহাসন যেথায় বিরাজে, 
কারয়ো আহ্বান, 
সেথা এ প্রণাঁতি মোর পান্ন যেন স্থান। 
(বাঞ্গালোর। আধা ১৩৩৫] ও 
নৈবেদ্য 


তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি 
রজনীর শদভ্র অবসানে; কিছ: আর নাহ বাকি, 
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রাত মৃহতের দৈন্যরাশি, 
নাই আভঙ্নান, নাই দশনকাল্া, নাই গর্বহাসি, 

নাই পিছে ফিরে দেখা । শুধু সে মূন্তির ডালিখানি 
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আি। 


€বাশালোর। আষাঢ় ১৩৩৫] 


মহায়া ৪৪৯ 
অশ্রৎ 


সহন্দর, তুমি চক্ষু; ভরিয়া 
এনেছ অশ্রহজল ৷ 

এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া 
ঃসহ হোমানল। 

দুঃখ যে তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠে, 

মুন্ধ প্রাণের আবেশবল্ধ টুটে, 

এ তাপে শবসিয়া উঠে বিকশিয়া 
বিচ্ছেদ শতদল। 


[ বংগালোর 
আফ্ ১৩৩৫ ] 


অন্তর্ধান 


তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রুপ চিরন্তন। 

অন্তরে অলক্ষ্লোকে তোমার পরম আগমন। 
লভিলাম চিরস্পর্শমণি; 

তোমার শুন্যতা তুমি পারপূর্ণ করেছ আপানি। 


জীবন আঁধার হল, সেইক্ষণে পাইনু সম্ধান 

সন্ধ্যার দেউল দীপ, অন্তরে রাখিয়া গেছ দান। 
বিচ্ছেদেরই হোমবাহু হতে 

পৃজামৃর্ত ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে। 


[ শাঁল্তানকেতন | 
*৬ আবঢ ১৩০৩৫ 


র২।২১৯ক 


[বরহ 


শাঁঙকত আলোক নিয়ে দিগন্তে টাদল শীর্ণ শশশ, 

অরণ্যে শিরীষশাখে অকস্মাং উঠিল উচ্ছ্বাস 
বসন্তের হাওয়ার খেয়াল, 

বাথায় নাবড় হল শেষ বাক্য বলিবার কাল। 


গোধূলির গশীতশূন্য স্তম্ভিত প্রহরখানি বেয়ে 

শান্ত হল শেষ দেখা, নির্নিমেষ রাহলাম চেয়ে । 
ধীরে ধীরে বনাল্তে 'মিলাল 

টানার পন্রিরাট গাগা কান জা জানা। 


টা পার খায় জেলে রে রা কানের 

কান পাতি রবে তথ ফারবার প্রত্যাশায় পথে, 
তোমার অমূর্ত আসামযাওয়া 

যে পথে চণ্ল করে দিগ্‌বালার অণ্ঠলের হাওয়া । 


৮৪২ 
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বসন্তে মাঘের অন্তে আম্নবনে মুকুলমত্ততা 
মধ্প গুঞ্জনে মিশি আনে কোন্‌ কানে কানে কথা 


মোর নাম তব কণ্ঠে ডাকা 


শান্ত আজি তাপর্ান্ত 'দিনান্তের মৌন 'দিয়ে ঢাকা । 


সঙ্গহান স্তব্ধতার সগম্ভীর নিবিড় নিভৃতে 
বাক্যহারা চিত্তে মোর এতাঁদনে পাইনু শুনিতে 


তুমি কবে মর্মমাঝে পঁশ 


আপন মাহমা হতে রেখে গেলে বাণী মহাীয়সশী। 


[শাচ্তিনিকেতন ] 
২৬ আষাঢ় ১৩৩৫ 


৩ ভারু ১০৩৪ 


বিদায়সম্বল 


যাবার দিকের পাঁথকের 'পরে 

ক্ষাণকার স্নেহখাঁন 
শেষ উপহার করুণ অধরে 

দিল কানে কানে আন। 
“ভুলিব না কভু, রবে মনে মনে' 
এই মিছে আশা দেয় খনে খনে, 
ছলছল ছায়া নবশন নয়নে 

বাধো বাধো মৃদু বাণী। 


যাবার 'দকের পাঁথক সে কথা 
ভরি লয় তার প্রাণে । 
পিছনের এই শেষ আকুলতা 
পাথেয় বলি সে জানে। 
যখন আঁধারে ভারবে সরণণ, 
ভুলে-ভরা ঘুমে নীরব ধরণণ, 
ভুলব না কভু", এই ক্ষীণধ্নি 
তখনো বাজিবে কানে। 


যাবার দিকের পাঁথক সে বোঝে-_ 
যে বায় সে যায় চলে, 
যারা থাকে তারা এ উহারে খোঁজে, 
যে যায় তাহারে ভোলে। 
তবুও নিজেরে ছলিতে ছলতে 
বাঁশ বাজে মনে চাঁলতে চলিতে, 
'ভুলিব না কভু? বিভাসে লাঁলতে 
এই কথা বুকে দোলে। 


মহুয়া ৮৪৩ 
1দনান্তে 


বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, 'দবস গেল বয়ে, 
তাহাতে মোর যা হয় হোক ক্ষাতি, 
অন্তরে যা দিবার ছিল মিলিছে এক হয়ে, 
চরণে তব গোপনে তার গাত। 
লুকায়ে ছিল ছায়াতে ফুল, ভাল তব ডালি, 
গন্ধভরা বন্দনাতে 'দয়েছি ধূ্প জবালি, 
প্রদীপ ছিল মাঁলনশিখা, ধোঁাতে ছিল কালি, 
দীপ্ত হয়ে উঠিছে তার জ্যোতি। 
বাহর হতে না যাঁদ লও পূজার এই ডালি 
চরণে তব গোপনে তার গাত। 


না-হয় তুমি ওপারে থাকো, এপারে আম থাক, 
নীরব এই নীরস মরুতীরে। 
অন্ধকারে সম্্যাতারা নয়নে দেয় আঁকি 
সুদূর তব উদার আঁখিটিরে। 
বাথায় মম তোমার ছায়া পাঁড়ছে মোর প্রাণে, 
[বরহ হানি তোমারি বাণশ 'মালিছে মোর গানে, 
অলখ স্রোতে ভাবনা ধায় তোমার তটপানে 
এপার হতে বাহয়া মোর নাতি। 
যে বাঁণা তব মান্দরেতে বাজে 'ন তানে তানে 
চরণে তব নীরবে তার গাঁত। 


আম্বোয়াজ ভ্রাহাজ 
১ শ্রাবণ ৯৩৩৪ 


বাহির পথে 'ববাশগী হিয়া 
কিসের খোঁজে গেলি, 

আয় রে ফিরে আয়। 
ছেড়া আসন মোল 

বসিবি নিরালায়। 

সারাটা বেলা সাগর-ধারে 
কুড়াল যত ন্দুড়, 

নানারঙের শামূক-ভারে 
বোঝাই হল বড়, 
লবণ পারাবারের পায়ে | 
প্রখর তাপে পড়ি 

মবিলি 'পিপাসায়; 
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ঢেউয়ের দোল তুলিল রোল 


কিল বাণশ কণ জানি ক” ভাষায়। 
আয় রে ফিরে আয়। 


বিরাম হল আরামহশীন 
যাঁদ রে তোর ঘরে, 
না যাঁদ রয় সাথী, 
সন্ধ্যা যাঁদ তন্দ্রালশন 


না যাঁদ জবালে বাতি; 
তবু তো আছে আঁধার কোণে 
ধ্যানের ধনগ্াল, 
একেলা বাঁস আপন মনে 
মুছিবি তার ধূলি. 


বুকেতে নাবি তুলি 
মধুর বেদনায় । 
কাননবাঁথি ফুলের রীতি 
না-হয় গেছে ভুলি. 
তারকা আছে গগন-কিনারায়। 
আয় রে ফিরে আয়। 


শেষ মধু 


বসন্তবায় সন্ন্যাসী হায় 
চৈৎ-ফসলের শূন্য খেতে, 
মৌমাছিদের ডাক 'দয়ে যায় 
বিদায় নিয়ে যেতে যেতে-_ 
আয় রে, ওরে মৌমাছি, আয়, 
চৈর যে যায় পরবারা, 
গাছের তলায় আঁচল 'বিছায় 
ক্লাষ্তি-অলস বসুন্ধরা । 


শজনে ঝূলায় ফুলের বেণণ, 

আমের মুকুল সব ঝরে নি. 

কুঞ্জবনের প্রান্তশ্খারে 
আকন্দ রয় আসন পেতে। 


[ শান্তিনিকেতন । 
১২ চৈ ১৩৩৩ 


মহুয়া ৮৪৫ 


আয় রে তোরা মৌমাছি, আয়, 
আসবে কখন শুকনো খরা, 
প্রেতের নাচন নাচবে তখন 
রিষ্ত নিশায় শীর্ণ জরা। 


শুনি যেন কাননশাখায় 
বেলাশেষের বাজায় বেণু। 
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায় 
স্মরণভরা গন্ধরেণু। 
কাল যে কুস"ম পড়বে ঝরে 
তাদের কাছে নিস গো ভরে 
ওই বছরের শেষের মধু 
এই বছরের মৌচাকেতে। 


নূতন 'দিনের মৌমাছি, আয়, 
নাই রে দেরি, কারস ত্বরা, 
শেষের দানে ওই রে সাজায় 
বিদায়াদনের দানের ভরা। 
চৈত্রমাসের হাওয়ায় কাঁপা 
দোলনচাঁপার কুশড়খাঁন 
প্রলয়দাহের রোদ্ুতাপে 
বৈশাখে আজ ফুটবে জানি। 


যা-কিহ্‌ তার আছে দেবার 
শৈষ করে সব 'নাব এবার, 
যাবার বেলায় যাক চলে যাক 
বিলিয়ে দেবার নেশায় মেতে। 
আয় রে ওরে মৌমাছ, আয়, 
আয় রে গোপন-মধৃহরা, 
চরম দেওয়া সপপতে চায় 
ওই মরণের স্বয়ংবরা। 


বনবাণী 


ভাঁমকা 


আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধয আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের 
দিকে হাত বাঁড়য়ে আছে তাদের জক আমার মনের মধ্যে পেেছল। তাদের ভাষা 
হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পেশছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; 
হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে 
সেও এঁ গাছের ভাষায়--তার কোনো স্পম্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যৃগ- 
যুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে। 

এঁ গাছগুলো 'বিশববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, 
ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যাঁদ নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ 'দয়ে 
শুনি তা হলে অন্তরের মধ্যে মান্তর বাণী এসে লাগে। মান্ত সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের 
কৃলে, যে সমৃদের উপরের তলায় সুন্দরের লালা রঙে রঙে তরাষ্গত, আর গভীরতলে 
'শান্তম শিবম অদ্বৈতম্‌'। সেই স্ন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা 
নেই. কেবল পরমা শান্তর নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যেবানন্দস্য মান্রাণ' 
দেখ ফুলে ফলে পল্লবে; অতেই মাীন্তর স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপণ প্রাণের সঙ্গো প্রাণের 
নর্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি। 

বোম্টমশ একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায় । তার 
মানে গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুর যাঁদ প্রাণ পেতে নিতে পার তা 
হলে আমাদের মিলনসংগীতে বদ্‌-সুর লাগে না। ব্দ্ধদেব ষে বোধদুমের তলায় 
মৃন্ততত্ব পেয়োছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রমের বাণীঁও শুনি যেন- 
দুইয়ে মিশে আছে। আরণ্যক ধাঁষ শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী, 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো 
'দাব তিষ্ঠত্যেকঃ'। শুনেছিলেন, 'যাঁদদং কি সর্বং প্রাণ এজাতি নিঃসৃতমৃ। তাঁরা 
গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নাট পেয়োছিলেন, “কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রোতিযুস্তঃ- প্রথম- 
প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই 'িশ্বে। সেই প্রোত সেই বেগ থামতে 
চায় না, রূপের ঝর্না অহরহ ঝরতে লাগল, তার কত রেখা, কত ভ্গি, কত ভাষা, 
কত বেদনা । সেই প্রথম প্রাণপ্রোতর নবনবোল্মেষশালনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের 
মধ্যে গভীরভাবে বিশুষ্ধভাবে অনুভব করার মহামান্ত আর কোথায় আছে। 

এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জানলার কাছে বসে কত দিন মনে করোছি শান্তি- 
নিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের ম্বারে প্রাণের আনন্দর্প আম দেখব আমার 
সেই লতার শাখায় শাখায় ; প্রথম-প্রোতির বন্ধবিহশীন প্রকাশরৃপ দেখব সেই নাগকেশরের 
ফুলে ফুলে। ম্ীন্তর জন্যে প্রাতাঁদন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন সকলের 
চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছের সেই গাছগৃলিকে। তারা ধরণীর ধ্যানমল্লের 
ধ্ান। প্রাতাদন অরুণোদয়ে, প্রতি নিস্তব্ধরান্রে তারার আলোয় তাদের ওঙ্কারের 
সঙ্গে আমার ধ্যানের সৃর মেলাতে চাই। এখানে আরম রান্রি প্রায় তিনটের সময় 
তখন একে রাতের অগ্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ- অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য 
চণ্চলতা অনুভব কার 'নজের কাছ থেকেই উদ্দামবেগে পালিয়ে বাবার জন্যে। পালাব 
কোথায়। কোলাহল থেকে সংগীতে । এই আমার অল্তগর্চ় বেদনার দিনে শাল্তি- 
নিকেতনের চিঠি যখন পেলুম তখন মনে পড়ে গেল, জেই সংগত তার সরল বিশুদ্ধ 
সরে বাজছে আমার, উত্তরায়ণের গাছগ্যালর মধ্যে_-ত্তাদের কাছে চুপ করে বসতে 
পারলেই সেই সরের! নির্মল ঝর্না আমার অক্তরাত্মাকে প্রাতাঁদন স্নান কাঁরয়ে দিতে 
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০১২, দ্বারা ধৌত হয়ে 'স্নগ্ধ হয়ে তবেই আনন্দলোকে প্রবেশের 
্ রা পরমসূন্দরের মৃন্তর্পে প্রকাশের মধ্যেই পাঁরত্রাণ__ আনন্দময় 
গভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই স্মন্দরের চরম দান। 
[হোটেল ইমৃপশীরয়ল 

ভিয়েনা 
২৩ অক্টোবর ১৯২৬ 


বক্ষবন্দনা 


অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনোছলে সূর্ধের আহবান 
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুম বৃক্ষ, আঁদপ্রাণ, 
উধ্বশীর্ষে উচ্চারলে আলোকের প্রথম বন্দনা 
ছন্দোহশন পাষাণের বক্ষ-পরে ; আনলে বেদনা 
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে। 
সোঁদন অম্বর-মাঝে 

শ্যামে নীলে মিশ্রমন্তে স্বর্গলোকে জ্যোতিজ্কসমাজে 
মর্তের মাহাত্মযগান কারলে ঘোষণা । যে জবন 
মরণতোরণদ্বার বারংবার কার উত্তরণ 
যান্তা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তাঁর্থপথে 
নব নব পাল্থশালে 'বাচন্র নূতন দেহরথে, 
তাহারি বিজয়ধবজা উড়াইলে নিঃশঞ্ক গৌরবে 
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে। তোমার নিঃশব্দ রবে 
প্রথম ভেঙেছে স্বন ধারন্রীর, চমকি উল্লসি 
নিজেরে পড়েছে তার মনে- দেবকন্যা দুঃসাহসী 
কবে যাত্রা করোছিল জ্যোতিঃস্বর্গ ছাড় দশনবেশে 
পাংশুম্পসান গোরকবসন-পরা. খণ্ড কালে দেশে 
অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে, 
দৃঃখের সংঘাতে তারে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে 
নিবিড় করিয়া পেতে। 

মৃত্তকার হে বীর সন্তান, 
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তকারে দিতে মৃক্তদান 
মরুর দারুণ দুর্গ হতে; যুম্ধ চলে ফিরে ফিরে; 
সন্তাঁর সমদদ্র-ীর্ম দুর্গম ছ্বাপের শৃন্য তীরে 
শ্যামলের 'সংহাসন প্রাতাঙ্চলে অদম্য 'নিষ্ঠায়, 
বিজয়-আখ্যানালাপ 'লাখ 'দলে পল্লব-অক্ষরে 
ধূলিরে করিয়া মুক্ধ, চিহৃহান প্রান্তরে প্রান্তরে 
ব্যাপলে আপন পল্থা। 

বাণীশন্য ছিল একাদন 
জলস্থল শূন্যতল, খতুর উৎসবমল্পশীন-_ 
শাখায় রচিলে তব সংগীতের আঁদষ আশ্রয়, 
যে গানে চণ্ল বায়্‌ নিজের লাভল পরিচয়, 
সরের বিচিন্ন বর্ণে আপনার দৃশ্যহশীন তনু 
রঞ্জিত করিয়া নিল, আঙ্কল গানের ইন্দ্রধনু 
উত্তরণর প্রাচ্তে প্রান্তে । সান্দরের শ্্রীণমূর্তিখানি 
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আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বার্ণলে আলোতে। 
ইন্দ্রের অগ্সর আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কর্কণ 
বাষ্পপান্র চূর্ণ করি লঈলানৃত্যে করেছে বর্ষণ 
আপনার পন্রপৃষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা কার 


সাজাইলে বসক্ধরা । 

হে নিস্তব্ধ, হে মহাগম্ভীর, 
বাঁষেরে বাঁধিয়া ধৈর্যে শাল্তর্প দেখালে শান্তর ; 
তাই আদি তোমার আশ্রয়ে শান্তিদীক্ষা লভিবারে, 
শুনিতে মৌনের মহাবাণী; দুশ্চিন্তার গুরূভারে 
নতশীর্ধ বিলুশ্ঠিতে শ্যামসো ম্যচ্ছায়াতলে তব- 
প্রাণের উদার রূপ, রসর্‌ূপ নিত্য নব নব. 
বিশ্বজয়ী বীরর্প ধরণশর, বাণীর্প তার 
লভতে আপন প্রাণে। ধ্যানবলে তোমার মাঝার 
গেছি আমি, জেনোছ, সূর্যের বক্ষে জলে বাহর্পে 
সৃম্টিষজ্ঞে ষেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে 
ধরে তাই শ্যামস্নপ্ধর্প ; ওগো সূর্যরাশ্মপায়শ, 
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দৃহিয়া সদাই 
যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান 
করেছ জগংজয়; দিলে তারে পরম সম্মান; 
হয়েছে সে দেবতার প্রাতিস্পধী-_ সে আঁশ্নচ্ছটায় 
প্রদীগ্ত তাহার শান্ত, বিশবতলে বিস্ময় ঘটায় 
ভোঁদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্মবাধা। তব প্রাণে প্রাণবান. 
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান, 
সাজ্জত তোমার মাল্যে যে মানব. তারি দৃত হয়ে 
ওগো মানবের বন্ধ, আজ এই কাব্য-অর্ঘা লয়ে 
শ্যামের বাঁশির তানে মৃস্ধ কবি আমি 

আর্পলাম তোমায় প্রণামী। 


৯ চৈ ১৩৩৩ 


জগদীশচন্দ্র 


শ্রীষৃত্ত জগদীশচন্দ্র বসু 
'প্রয়করকমলে 


যেদিন ধরণ ছিল ব্যথাহশীন বাপীহধন মরু, 
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তর 
দেখা দিল দারুণ নিজনে। কত যৃগ-যুগাল্তরে 
কান পেতে ছিল স্তথ্থ মানুষের পদশব্দ তরে 
নিবিড় গহনতলে। বে এল মানব আঁতথি, 

দিল তারে ফৃল ফল, 1কস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি। 
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প্রাণের আঁদমভাষা গৃঢ় ছিল তাহার অল্তরে, 
সম্পূর্ণ হয় নি ব্যস্ত আন্দোলনে ইঞ্গিতে মর্মরে। 


সর্যের বন্দনাগান গাঁহয়াছে প্রভাতপবনে। 
প্রাণের প্রথমবাণী এইমতো জাগে চার ভিতে 
তৃণে তণে বনে বনে, তব্‌ তাহা রয়েছে 'নিভৃতে_ 
কাছে থেকে শুন নাই; হে তপস্বী, তৃমি একমনা 
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তরবেদনা 
শুনেছ একান্তে বাস; মৃক জীবনের যে ক্রন্দন 
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগালো স্পন্দন 
অঞ্কুরে অঞ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা, 
পল্রে পত্রে চণ্চলিয়া, শিকড়ে 'শিকড়ে আঁকাবাঁকা 
জল্মমরণের দ্বন্দ, তাহার রহস্য তব কাছে 
বিচি অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লাভগ্াছে। 
প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অল্তঃপুর হতে 
অন্ধকার পার করি আনি দলে দৃম্টির আলোতে । 
তোমার প্রাতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা 
তরুর মর্মর সাথে মানব-মর্মের আত্মীয়তা : 
প্রাচীন আঁদমতম সম্বম্ধের দেয় পরিচয় । 

হে সাধকশ্রেম্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়-_ 
সতর্ক দেবতা যেথা গৃপ্তবাণী রেখেছেন ঢাক 
সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে পঁশিলে একাকাঁ, 
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে 
যোদন প্রসন্ন হন, সোদিন উদার অয়রবে 
ধ্যানিত অমরাবত আনন্দে রচিয়া দেয় বেদ 
বীর বিজয়ীর তরে, ষশের পতাকা অভ্রভেদী 
মতের চূড়ায় উড়ে। 


মনে আছে একদা যোদন 
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অগ্রম্থার অন্ধকারে লীন, 
ঈর্ষাকণ্টাকত পথে চলোছলে ব্যঞ্থত চরণে, 
ক্ষুদ্ধ শ্রুতার সাথে প্রাতক্ষণে অকারণ রণে 
হয়েছ পশীড়ত শ্রান্ত। সে দঃখই: তোমার পাথেম্স, 
সে আঁখ্ন জেহলেছে যামাদশীপ, অবজ্ঞা 'দয়েছে প্রেয়, 
পেয়েছ সম্বল গব আপনার গভখয় অক্তরে। 
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে-বঁদকে 'দিশল্তরে 
সমূদ্রের এ কূলে ও কূলে; আপন দশীপ্ততে আজ 
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বিপুল কীর্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্মমাঝে। 
জ্যোতি্কসন্ভার তলে যেথা তব আসন 'বরাজে 
সেথায় সহশ্রদীপ জলে আজ দীপালি-উৎসবে। 
আমারো একাঁটি দীপ তাঁর সাথে মিলাইনু যবে 
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জবালা; 
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা 
বাধায় বোম্টত রুদ্ধ, সোঁদন সংশয়সন্ধ্যাকালে 
কাব-হাতে বরমাল্য সে-বন্ধ্‌ পরায়োছল ভালে; 
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে, 
দুর্দনে জেহলেছে দীপ রিস্ত তব অর্থাথালি-পরে। 
আজ সহস্ত্রের সাথে ঘোষল সে, ধন্য ধন্য তুমি, 
ধন্য তব বন্ধূজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি । 


১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ 


দেবদারু 


আমি তখন ছিলেম শিলঙ পাহাড়ে, রূপভাবক নন্দলাল ছিলেন কার্সয়ঙে। তাঁর কাছ 
থেকে ছোটো একটি পন্রপট পাওয়া গেল, তাতে পাহাড়ের উপর দেওদার গাছের ছবি 
আঁকা । চেয়ে চেয়ে মনে হল, এ একটি দেবদারুর মধ্যে যে শ্যামল শান্তর প্রকাশ, সমস্ত 
পর্বতের চেয়ে তা বড়ো, এঁ দেবদারুকে দেখা গেল হিমালয়ের তপস্যার সাঁদ্ধরূপে। 
মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রাতাঁদন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে প্রাণ, 
নব নব তরুদেহের মধ্যে দিয়ে ষ্‌গে যৃগে তা এাঁগয়ে চলবে । শিল্পীর পন্রপটের 
প্রত্যুন্তরে আমি এই কাব্যালাঁপ পাঠিয়ে দিলেম। 


তপোমশ্ন 'হমাছুর ব্রক্গর্ ভেদ কার চুপে 
বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছবসিল দেবদারুর্পে | 
স্‌যের যে জ্যোতর্মন্ত তপস্বাঁর 'নত্য-উচ্চারণ 
অন্তরের অন্ধকারে, পারিল না কারতে ধারণ 
সেই দীপ্ত রাদ্রবাণী- তপস্যার সম্টিশাস্তবলে 
সে বাণী ধরিল শ্যামকায়া; সাঁবতার সভাতলে 
কারল সাবন্রীগান; স্পন্দমান ছন্দের মর্মরে 
ধারন্রীর সামগ্াথা বিস্তারল অনন্ত অম্বরে। 
খজু দীর্ঘ দেবদার্‌--গিরি এরে শ্রেঘ্ঠ করে জ্ঞান 
আপন মাহমা চেয়ে; অন্তরে ছিল যে তার ধ্যান 
বাহিরে তা সত্য হল; উধর্ব হতে পেয়েছিল খণ, 
উধর্যপানে অর্থারূপে শোধ কার দিল একাদিন। 
আপন দানের পণ্যে স্বর্গ তার রাহুল না দূর, 
সূর্যের সংগীতে মেশে মৃত্তিকার মূরলশীর সুর। 


শিপ 
২৪ জোষ্য ১৩৩৪ 


বনবাণণী ৮৫৫ 
আম্রবন 


সে বংসর শান্তিনকেতন আম্বীথিকায় বসন্ত-উৎসব হয়েছিল। কেউ বা চিত্রে কেউ 
বা কারুশিল্পে কেউ বা কাব্যে আপন অর্থা এনেছিলেন। আম ধতুরাজকে নিবেদন 
করেছিলেম কয়েকটি কবিতা, তার মধ্যে নিম্নীলাখত একটি । সে দিন উৎসবে যাঁরা 
উপাস্থত ছিলেন, এই আম্রবনের সঙ্গে আমার পাঁরচয় তাঁদের সকলের চেয়ে পুরাতন-_ 
সেই আমার বালককালের আত্মীয়তা এই কাঁবতার মধ্যে আমার জীবনের পরাহে প্রকাশ 
করে গেলেম। এই আম্্বনের যে নিমল্গরণ বালকের চিরাবাস্মিত হদয়ে এসে পৌৌচোছল 
আজ মনে হয় সেই নিমল্মণ যেন আবার আসছে মাটির মেঠো সুর নিয়ে, রৌদ্রুতপ্ত 
ঘাসের গন্ধ নিয়ে, উত্তোজত শালিখগুঁলর কাকাঁল-বিক্ষৃব্খ অপরাহ্ের অবকাশ নিয়ে। 


তব পথচ্ছায়া বাহ বাঁশারতে যে বাজালো আজি 
মর্মে তব অশ্রুত রাগিণী 
| ওগো আম্রবন, 
তারি স্পর্শে রহ রহি আমারো হৃদয় উঠে বাঁজ-_ 
চিনি তারে কিংবা নাহ চিনি 
| কে জানে কেমন! 
অন্তরে অন্তরে তব ষে চণ্চল রসের ব্যগ্রতা 
আপন অন্তরে তাহা বুঝি 
ওগো আম্রবন। 
তোমার প্রচ্ছন্ন মন আমার মতন চাহে কথা-_ 
মঞ্জরতে মুখারয়া আনন্দের ঘনগ্‌ঢ় ব্যথা; 
অজানারে খ*জি' 
আমারি মতন আন্দোলন । 


সচাঁকয়া চিকনিয়া কাঁপে তব কিশলয়রাজি 
' সর্ব অঙ্গে নিমেষে নিমেষে 
ওগো আম্রবন। 
আমিও তো আপনার 'বকাঁশত কল্পনায় সাজ 
অন্তলর্দন আনন্দ-আবেশে 
অমনি নৃতন। 
প্রাণে মোর অমনি তো দোলা দেয় সন্ধ্যায় উষায় 
অদৃশোর 'নিম্বাসত ধান 
ওগো আম্বন। 
আমার যে পুষ্পশোভা সে কেবল বাণীর ভূষায়, 
নৃতন চেতনে চিত্ত আপনারে পরাইতে চায় 
সুরের গাঁথান- 
গীতঝংকারের আবরণ। 


যে অজন্্র ভাষা তব উচ্ছ্বসিয়া উঠেছে কুসৃমি 
ভূতলের চিরম্তনী কথা : 
ওগো আম্্বন, 


খে 


রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 
তাই বহে নিয়ে যাও, আকাশের অন্তরঙ্গ তাঁম, 
ধরণীর বিরহবারতা 


গ্রভীর গোপন। 
সে ভাষা সহজে মিশে বাতাসের 'নিশ্বাসে নিশবাসে, 
মৌমাছির গুঞ্জনে গুঞ্জনে 
ওগো আম্রবন। 
আমার নিভৃত চিত্তে সে ভাষা সহজে চলে আসে, 
মশে যায় সংগোপনে অন্তরের আভাসে আশবাসে 
স্বপনে বেদনে, 
ধ্যানে মোর করে পণ্চরণ। 


সুদূর জন্মের যেন ভুলে-যাওয়া প্রিয়কণ্ঠস্বর 
গন্ধে তব রয়েছে সণ্চিত 
ওগো আম্রবন। 
যেন নাম ধরে কোন্‌ কানে কানে গোপন মর্মর 
তাই মোরে করে রোমাণ্চিত 
আজ ক্ষণে ক্ষণ। 
আমার ভাবনা আজ প্রসারত তব গম্ধ-সনে 
জনম-মরণ-পরপার 
ওগো আম্নবন, 
যেথায় অমরাপুরে সুন্দরের দেউল-প্রা্জাণে 
জীবনের নিত্য-আশা সন্ব্যাসিনী, সম্থ্যারতিক্ষণে 
দীপ জ্বাল তার 
পূর্ণেরে করিছে সমর্পণ 


বহ্‌কাল চিয়াছে বসন্তের রসের সন্টার 
ওই তব মজ্জায় মজ্জায় 
ওগো আম্্বন। 
বহুকাল যৌবনের মদোতফুল্প পল্লপশললনার 
আকুলিত অলক-সঙ্জায় 
জোগালে ভূষণ । 
শিকড়ের মৃস্টি দিয়া আঁকিড়িয়া যে বক্ষ পৃথবীর 
প্রাণরস কর তুমি পান 
ওগো আম্রবন, 
সেথা আমি গেথে আছি দুদিনের কুটির মৃত্তির-- 
তোমার উৎসবে আমি আজি গাব এক রজনণর 
পথ-চলা গান, 
কাঁল তার হবে সমাপন। 


[ শাঁল্তনিকেতন ] 
৫ ফাল্গুন ১৩৩৪ 


বনবাপগ.. ৮৫৭ 
ননলমাশিলতা 


শান্তিনিকেতন উত্তরায়ণের একটি কোণের বাড়তে আমার বাসা 'ছিল। এই বাসার 
অঙ্গনে আমার পরলোকগত বন্ধু 'পয়র্সন একটি 'রিদেশী গাছের চারা রোপণ করে- 
ছিলেন। অনেককাল অপেক্ষার পরে নীলফুলের স্তবকে স্তবকে একাঁদন সে আপনার 
অজন্র পরিচয় অবারিত করলে । নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের 
বাণ আমার যাতায়াতের পথে প্রাতাঁদন আমাকে ডাক 'দয়ে বারে বারে স্তব্ধ করেছে! 
আমার দিক থেকে কবিরও কিছ বলবার ইচ্ছে হত কিন্তু নাম না পেলে সম্ভাষণ করা 
চলে না। তাই লতাটর নাম 'দয়োছ নীলমাঁণলতা। উপযুন্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা 
সেই নামকরণ পাকা করবার জন্যে এই কবিতা । নালমাঁণ ফুল যেখানে চোখের 
সামনে ফোটে সেখানে নামের দরকার হয় নি, কিন্তু একদা অবসানপ্রায় বসন্তের দিনে 
দরে ছিলুম, সে দিন রূপের স্মৃতি নামের দাব করলে। ভন্ত ১০১ নামে দেবতাকে 
ডাকে সে শুধু বিরহের আকাশকে পাঁরপূর্ণ করবার জন্যে। 


ফাল্গুনমাধূরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে 
নীলমাঁণমঞ্জরীর গুঞ্জন বাজায়ে দিল কি রে। 
আকাশ যে মৌনভার 
বাহতে পারে না আর, 
নীলিমাবন্যায় শূন্যে উচ্ছলে অনন্ত ব্যাকুলতা. 
তারি ধারা পৃজ্পপান্ে ভরি নিল নীলমণি লতা । 


পৃথ্ীর গভশীর মৌন দূর শৈলে ফেলে নল ছায়া, 
মধ্যাহু-মরীচিকায় দিগন্তে খোঁজে সে স্বগ্নকায়া। 
যে মৌন নিজেরে চায় 
সমুদ্রের নীলিমায়, 
অন্তহীন সেই মৌন উচ্ছ্বাসল নীলগ্চ্ছ ফুলে. 
দূর্গম রহস্য তার উঠিল সহজ ছন্দে দুলে। 


আসন্ন মিলনাম্বাসে বধূর কম্পিত তন্খান 
নীলাম্বর-অণ্চলের গৃণ্ঠনে সাত করে বাণী । 
মর্মের নির্বাক কথা 
্‌ পায় তার নিঃসীমতা 
নিবিড় নির্মল নীলে; আনন্দের সেই নীল দাত 
নীলমাণমজ্জরীর পৃঞে পঙ্জে প্রকাশে আকৃতি । 


অজানা পাল্থের মতো ডাক দলে আঁতথির ডাকে, 
অপরূপ পৃষম্পোচ্ছৰাসে হে লতা, চিন্নালে আপনাকে । 
বেল জুই শেফালিয়ে + 
জানি আমি ফিরে ফিরে, ; 
তয়্া তো এনেছে চনে, রঙিন করেছ ভালোবাসা । 


৮৬৮ 
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চাঁপার কাণ্চন-আভা সে-যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা, 
নাগকেশরের গল্ধ সে-যে কোন্‌ বেণীবন্ধে বাঁধা। 
বাদলের চামেলি-বে 
কালো আঁখজলে ভিজে, 
করবীর রাঙা রঙ কঞ্কণঝংকারসরে মাখা, 
কদম্বকেশরগ্লি নিদ্রাহীন বেদনায় আঁকা । 


তুমি সুদূরের দূত, নূতন এসেছ নীলমণি, 
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম নির্মল তোমার কণ্ঠধনি। 
যেন ইতিহাসজালে 
বাঁধা নহ দেশে কালে, 
পারচয়হশীন তব আবির্ভাব, কেন এ কে জানে। 


'কেন এ কে জানে" এই মন্দ আজ মোর মনে জাগে; 
তাই তো ছন্দের মালা গাঁথ অকারণ অনুরাগে । 
বসন্তের নানা ফূলে 
গন্ধ তরাঞ্গয়া তুলে, 
আম্রবনে ছায়া কাঁপে মৌমাছির গুঞ্জরণগানে; 
মেলে অপরূপ ডানা প্রজাপাত, কেন এ কে জানে। 


কেন এ কে জানে এত বর্ণশম্ধরসের উল্লাস, 
প্রাণের মহমাছবি রূপের গৌরবে পরকাশ। 
যোঁদন 'বিতানচ্ছায়ে 
মধ্যাহেত্র মন্দবায়ে 
ময়ূর আশ্রয় নিল. তোমারে তাহারে একখানে 
দেখিলাম চেয়ে চেয়ে, কাহলাম, “কেন এ কে জানে । 


অভ্যাসের সশমা-টানা চৈতন্যের সংকশর্ণ সংকোচে 

ওঁদাস্যের ধুলা ওড়ে, আঁখির 'বিস্ময়রস ঘোচে। 
মন জড়তায় ঠেকে 
নাখিলেরে জীর্ণ দেখে, 

হেনকালে হে নবীন, তুমি এসে কণ বলিলে কানে; 

বি্বপানে চাছিলাম, কাঁহলাম, 'কেন এ কে জানে । 


আমি আজ কোথা আছি, প্রবাসে আতাথশালা-মাষে। 
তব নীল-লাবণোর বংশশধহনি দূর শ্‌ন্যে বাজে। 


বনবাণশ ৮৬৯ 


আসে বৎসরের শেষ, 

চৈন ধরে ম্লান বেশ, | 
হয়তো বা রিন্ত তুমি ফুল ফোটাবার অবসানে, 
তবু, হে অপূর্ব রূপ, দেখা দিলে কেন বে কে জানে। 


ভরতপনর 
১৭ চৈর ১৩৩৩ 


কুর্চি 


অনেককাল পূর্বে শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসাছলেম। কুষ্টিয়া স্টেশনঘরের 
িছনের দেয়াল-ঘে*ষা এক কুর্‌্চিগাছ চোখে পড়ল। সমস্ত গাছাঁটি ফুলের এ*্বর্ষে 
মাহমান্বিত। চার দিকে হাটবাজার; একাঁদকে রেলের লাইন, অন্য দিকে গোরুর 
গাঁড়র ভিড়, বাতাস ধুলোয় 'নিবিড়। এমন অজায়গায় পি. ডক্রাহ, ডি.-র স্বরচিত 
প্রাচীরের গায়ে ঠেস দিয়ে এই একটি কুরচিগাছ তার সমস্ত শান্তিতে বসন্তের জয়ঘোষণা 
করছে-_ উপোক্ষত বসন্তের প্রাত তার অভিবাদন সমস্ত হট্টগোলের উপরে যাতে 
ছাঁড়য়ে ওঠে এই যেন তার প্রাণপণ চেম্টা। কুরচির সঙ্গে এই আমার প্রথম পাঁরচয়। 


ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনাপ্রয় 
ছিল প্রীতি কুমুদনী পানে। 
সহসা বিদেশে আসি হায়, আজ 'কি ও 
কুটজেও বহু বলি' মানে! 
সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের অনুবাদ 


কুরুচি, তোমার লাগ পন্মেরে ভুলেছে অন্যমনা 
ষে ভ্রমর, শুনি নাকি তারে কবি করেছে ভৎনা । 
আমি সেই ভ্রমরের দলে । তুমি আভিজাত্যহশনা, 
নামের গোৌরবহারা ; শ্বেতভুজা ভারতীর বাঁণা 
তোমারে করে নি অভ্যর্থনা অলংকার-ঝংকারত 
কাব্যের মান্দরে। তবু সেথা তব স্থান অবারিত, 
বিশবলক্ষমরণী করেছেন আমল্ণ যে প্রাঙ্গণতলে 
প্রসাদাচাহন্ত তাঁর 'নিত্কার আঁতাঁখর দলে। 
আ'ম কাব লজ্জা পাই কাঁবর অন্যায় আবিচারে 
হে সুন্দরী । শাস্দুষ্ট 'দিয়ে তারা দেখেছে তোমারে, 
রসদৃষ্টি দিয়ে নহে: শৃভদৃষ্টি কোনো সৃলগনে 
ঘটিতে পারে নি তাই, ওদাস্যের মোহ-আবরণে 
রাছলে কৃশ্ঠিত হয়ে। 

তোমারে দেখ্োঁছ সেই কবে 
নগরে হাটের ধারে, জনতার নিত্যকলক্সবে, 


৮৬০ 


রবাীল্দ্র-রচনাবলণী ২ 


পারজাতমঞ্জরীর লীলার সাঁঞ্গনীর্প ধার 
চিরবসল্তের স্বর্গে ইন্দ্রাণীর সাজাতে কবরী; 
অস্সরীর নত্যলোল মণিবন্ধে কঞ্কণবন্ধনে 
পেতে দোল তালে তালে; পৃর্শিমার অমল চল্দনে 
মাখা হয়ে নিশবাঁসতে চন্দ্রমার বক্ষোহার-পরে। 
অদূরে কঙ্কর-রুক্ষ লৌহ'পথে কঠোর ঘর্ঘরে 
চলেছে আশ্নেররথ, পণ্যভারে কম্পিত ধরায় 
ওগ্ধত্য বিস্তারি বেগে; কটাক্ষে কেহ না ফিরে চায় 
অর্থমূল্যহীন তোমাপানে, হে তুমি দেবের প্রিয়া, 
স্বর্গের দুলালী। যবে নাটমান্দরের পথ 'দিয়া 
বেসূুর অসুর চলে, সেইক্ষণে তুমি একাকিনী 
দক্ষিণ বায়ুর ছন্দে বাজায়েছ সুগন্ধ-কজ্কিণী 
বসন্তবন্দনানৃত্যে-_ অবাঁজ্ঞয়া অন্ধ অবজ্ঞারে, 
এশ্বর্ষের ছদ্মবেশী ধূলির দুঃসহ অহংকারে 
হানিয়া মধুর হাস্য; শাখায় শাখায় উচ্ছ্বসিত 
ক্লান্তিহীন সোন্দর্ষের আত্মহারা অজন্র অমৃত 
করেছ নিঃশব্দ নিবেদন। 

মোর মুদ্ধ চিত্তময় 
সেহীদন অকস্মাৎ আমার প্রথম পারিচয় 
তোমা-সাথে। অনাদৃত বসন্তেরে আবাহন গণতে 
প্রণমিয়া, উপেক্ষিতা, শুভক্ষণে কৃতজ্ঞ এ চিতে 
পদার্পলে অক্ষয় গৌরবে । সেইক্ষণে জানিলাম, 
হে আত্মবিস্মৃত তুমি, ধরাতলে সত্য তব নাম 
সকলেই ভূলে গেছে, সে নাম প্রকাশ নাহ পায় 
চিকিংসাশাস্মের গ্রন্থে পণ্ডিতের পাথর পাতায়; 
গ্রামের গাথার ছন্দে সে নাম হয় নি আজো লেখা, 
গানে পায় নাই সুর।_-সে নাম কেবল জানে একা 
আকাশের সূর্ঘদেব, তিনি তাঁর আলোকবাঁপায় 
সে নামে ঝংকার দেন, সেই সুর ধূলিরে চিনায় 
অপূর্ব এশ্বর্য তার; সে সুরে গোপন বার্তা জানি' 
সন্ধানী বসন্ত হাসে । স্বর্গ হতে চুর করে আনি' 
এ ধরা, বেদের মেয়ে, তোরে রাখে কাঁটির-কানাচে 
কটুনামে লকাইয়া, হঠাৎ পাঁড়স ধরা পাছে। 
পণ্যের ককর্শিধযনি এ নামে কদর্য আবরণ 
রিক্লাছে; তাই তোরে দেবী ভারতশর পদ্মবন 
মানে নি স্বজাঁত বলে, ছল্দ তোরে করে পাঁরহার-_ 
তা বলে হবে কি ক্ষুগ্ কিছুমাত্র তোর শুচিতার। 
সূর্যের আলোর ভাষা আমি কাব কিছু কিছু চিনি, 
কুর্‌চি, পড়েছ ধরা, তৃঁমিই রাবির আদরিণশ। 


শাক্তিনিকেতন 
১০ বৈশাখ ১০৩৪... 


বনবাপধ 


শাল 


প্রায় ত্রিশ বছর হল শান্তিনিকেতনের শালবশীথকার আমার সোঁদনকার এক কিশোর 
কাঁব-বন্ধুকে পাশে নিয়ে অনেক দন অনেক সায়াহে পায়চারি করেছি। তাকে অন্তরের 
গভাঁর কথা বলা বড়ো সহজ 'ছিল। সেই আমাদের যত আলাপগনজাঁরত রানি, আশ্রম- 
বাসের ইতিহাসে আমার চিরল্তন স্মৃতিগৃলির সঙ্গেই গ্রাথত হয়ে আছে। সে কাব 
আজ ইহলোকে নেই। পাঁথবীতে মানুষের 'প্রয়সঙ্গের কত ধারা কত নিভৃত পথ 
দিয়ে চলেছে । এই স্তব্ধ তরুশ্রেণর প্রাচীন ছায়ায় সেই ধারা তেমন করে আরো 
অনেক বয়ে গেছে, আরো অনেক বইবে। আমরা চলে যাব কিন্তু কালে কালে বারে 
বারে ব্ধূসংগমের জন্য এই ছায়াতল রয়ে গেল। যেমন অতীতের কথা ভাবাঁছ-_ 


তেমান এ শালশ্রেণশীর দিকে চেয়ে বহুদূর ভবিষ্যতের ছবিও মনে আসছে। 


বাহিরে ষখন ক্ষুব্ধ দক্ষিণের মাদর পবন 

অরণ্যে বিস্তারে অধশরতা; ষবে িংশুকের বন 
উচ্ছৃঞ্খল রন্তরাগ্গে স্পর্ধায় উদ্যত; 'দিশাদাশ 
শিমুল ছড়ায় ফাগ; কোকিলের গান অহার্নীশ 
জানে না সংযম, যবে বকুল অজস্র সর্বনাশে 
স্থলিত দলিত বনপথে, তখন তোমার পাশে 
আসি আম হে তপস্বী শাল, যেথায় মহিমারাশি 
পুর্জত করেছ অভ্রভেদী. যেথা রয়েছ বিকাশ 
দিগন্তে গম্ভীর শাল্তি। অল্তরের 'নিগ্‌ঢ় গভশরে 
ফুল ফুটাবার ধ্যানে নাবষ্ট রয়েছ উধ্বীশরে : 
চোঁদিকের চণ্চলতা পশে না সেথায়। অন্ধকারে 
নিঃশব্দ সৃম্টির মন্ত্র নাড়ী বেয়ে শাখায় সন্টারে ; 
সে অমৃত মল্মতেজ নিলে ধার সর্যলোক হতে 
নিভৃত মর্মের মাঝে: স্নান কার আলোকের শ্রোতে 
শুনি নিলে নীল আকাশের শাল্তিবাণী; তার পরে 
আত্মসমাহিত তুমি, স্তব্ধ তুম--বংসরে বংসরে 
বিশ্বের প্রকাশবজ্ঞে বারংবার কাঁরতেছ দান 
নিপুণ সুন্দর তব কমণ্ডলু হতে অফুরান 
পুণ্যগন্ধী প্রাণধারা ; সে ধারা চলেছে ধরে ধীরে 
দিগন্তে শ্যামল ভীর্মি উচ্ছবাসিয়া, দূর শতাব্দীরে 
শুনাতে মর্মর আশশর্বাশশ। রাজার সাম্রাজ্য কতশত 
কালের বন্যায় ভাসে, ফেটে যায় বুদবৃদের মতো, 
মানুষের হীতকৃতত সৃদর্গম গোৌরধের পথে 
কিছুদূর যায়, আর বারংবার ভগ্নচার্ণ রথে 
কর্ণ করে ধল। তাঁর মাঝে উদাঞ্ তোমার 'স্থাতি, 
ওগো মহা শাল, তুমি সুবিশাল কাঁটিলর আতা; 
আকাশেরে দাও সঙ্গ ব্খরষ্গে শাখায় ভঙ্গিতে, 


৮৬১ 


হিং 
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শাখায় বেধেছে নীড় পাখি; যায় তারা পথ বাছি 
আসল্স বিস্মৃতি পানে, উদাসীন তুমি আছ চাছি। 
নিতোর মালার সূত্রে অনিত্যের যত অক্ষগ্গটি 
আস্তত্বের আবর্তনে দ্ুতবেগে চলে তারা ছুটি; 
মর্তাপ্রাণ তাহাদের ক্ষণেক পরশ করে যেই 
নেমে যায় অসংখ্যের তলে । সেই চলে-বাওয়া দল 
রেখে দিয়ে গেছে যেন ক্ষণকের কলকোলাহল 
দক্ষিণ হাওয়ায় কাঁপা ওই তব পন্লের কল্লোলে, 
শাখার দোলায় । ওই ধ্বনি স্মরণে জাগায়ে তোলে 
কিশোর বম্ধূরে মোর। কতাঁদন এই পাতাঝরা 
বাঁথিকায়, পুজ্পগন্ধে বসন্তের আগমনণ-ভরা 
সায়াহে, দুজনে মোরা ছায়াতে আঁঙ্কত চল্দ্রালোকে 
ফিরেছি গুঞ্জত আলাপনে। তার সেই মুস্ধ চোখে 
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা ; 
যৌবন-তুফান-লাগা সোঁদনের কত নিদ্রাভাঙা 
জ্যোৎস্নাম্স্ধ রজনীর সৌহার্দোর স্‌ধারসধারা 
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা। 
গভীর আনল্দক্ষণ কতাঁদন তব মঞ্জরীতে 
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সংগশতে 
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চণ্চল আন্দোলনে, 
বাতাসের উদাস 'নশ্বাসে। 

প্রশীতাঁমলনের ক্ষণে 
সেদিনের প্রিয় সে কোথায়, বর্ষে বর্ষে দোলা দিত 
যাহার প্রাণের বেগ উৎসব করিয়া তরঙ্গিত। 
তোমার বাথকাতলে তার মুন্ত জীবনপ্রবাহ 
আনন্দচশ্চল গাঁত 'মিলায়েছে আপন উৎসাহে 
পুঞ্পিত উৎসাহে তব। হায়, আজ তব পরদোলে 
সেদিনের স্পর্শ নাই। তাই এই বসন্তকল্লোলে, 
পূর্ণিমার পূর্থতায়, দেবতার অমৃতের দানে 
মতের বেদনা মেশে। 


প্রসন্ন করিতে তব পৃজ্পবরিষন। সে উৎসবে 
আ'জিকার এই দিন পথপ্রান্তে লুণ্ঠিত নীরবে। 
কোলে অর পড়ে আছে এ রামির উৎসবের ডালা । 
আকার অর্ঘ্য আছে বতগলি সংরে-গাঁথা মালা, 
পিছু তার শূকাজেছে, কিছু তার আছে অন্ালন; 
দয়েকটি তুলে সিল যার়ীদল; সে-দিন এদিন 


বনবাপণ ৮৬৩ 


দোঁহে দোহা মুখ চেয়ে বদল করিয়া নিল মালা-_ 
নৃতনে ও পুরাতনে পূর্ণ হল বসন্তের পালা। 


[ শাল্তানকেতন ] 
৮ ফাল্গুন ১৩৩৪ 


মধ্মঞ্জরী 


এ লতার কোনো-একটা বিদেশ নাম নিশ্চয় আছে--জ্যনি নে, জানার দরকারও নেই। 
আমাদের দেশের মন্দিরে এই লতার ফুলের ব্যবহার চলে না, কিন্তু মন্দিরের বাহরের 
যে দেবতা মন্তস্বরূপে আছেন তাঁর প্রচুর প্রসম্নতা এর মধ্যে বকশিত। কাব্যসরস্বতী 
কোনো মন্দিরের বন্দিনী দেবতা নন, তাঁর ব্যবহারে এই ফুলকে লাগাব ঠিক করোছ, 
তাই নতুন করে নাম দিতে হল। রূপে রসে এর মধ্যে বিদেশী কিছুই নেই. এদেশের 
হাওয়ায় মাটিতে এর একটুও 'বিতৃফা দেখা যায় না, তাই দাশ নামে একে আপন করে 
[নলেম। 


প্রত্যাশী হয়ে ছিনু এতকাল ধরি. 

বসন্তে আজ দুয়ারে, আ মরি মার. 

ফুল-মাধুরীর অঞ্জাল দিল ভরি 
মধু-মঞ্জরীলতা । 

কতাঁদন আম দোখিতে এসেছি প্রাতে 

কচি ডালগুলি ভার 'নয়ে কাঁচ পাতে 

আপন ভাষায় যেন আলোকের সাথে 
কঁহিতে চেয়েছে কথা । 


কতাঁদন আমি দেখোছ গোধূলিকালে 

সোনালি ছায়ার পরশ লেগেছে ডালে, 

সন্ধ্যাবায়ূর মৃদু-কাঁপনের তালে 
কী যেন ছন্দ শোনে। 

গহন নিশীথে 'বাল্ল যখন ডাকে, 


চ৪ 
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ভূবনে ভূবনে যে প্রাণ সামানাহারা 

গগনে গগনে সিশ্চিল গ্রহতারা 

পল্লবপটে ধরি লয় তারি ধারা, 
মজ্জায় লহে ভার। 

ক 'নাবড় যোগ এই বাতাসের সনে, 

যেন সে পরশ পায় জননীর স্তনে, 

সে পৃলকখানি কত-ষে. সে মোর মনে 
বুঝিব কেমন করি। 


বাতাসে আকাশে আলোকের মাঝখানে-_ 

খতুর হাতের মায়ামন্মের টানে 

কশ-যে বাণী আছে প্রাণে প্রাণে ওই জানে, 
মন তা জানবে কিসে । 

ষে ইন্দ্রজাল দ্ালোকে ভূলোকে ছাওয়া, 

বুকের ভিতর লাগে ওর তার হাওয়া 

বুঝিতে যে চাই কেমন সে ওর পাওয়া, 
চেয়ে থাকি আনিমিষে। 


ফুলের গুচ্ছে আজি ও উচ্ছ্বসিত, 

নাখলবাণীর রসের পরশামৃত 

গোপনে গোপনে পেয়েছে অপরিমিত 
ধারতে না পারে তারে। 

ছন্দে গন্ধে রূপ-আনন্দে ভরা, 

ধরণীর ধন গগনের মন-হুরা, 

শ্যামলের বাঁপা বাজিল মধুস্বরা 

ঝংকারে বংকারে। 


আমার দুয়ারে এসেছিল নাম ভূলি 
পাতা-ঝলমল অঙ্কুরখানি তুলি 
মোর আঁখিপানে চেয়েছিল দুলি দুল 
করুণ প্রশ্নরতা । 
তারপরে কবে দাঁড়াল যোদন ভোরে 
ফুলে ফুলে তার পারিচয়ালাপ ধ'রে 
নাম দিয়ে আম নিলাম আপন ক'রে 
মধূমজরশীলতা। 


তারপরে ববে চলে যাব অবশেষে 


বনবাপশ 


বরষে বরষে সোদনও তো বারে বারে 

এমনি করিয়া শূন্য ঘরের দ্বারে 

এই লতা মোর আনবে কুস্‌মভারে 
ফাগুনের আকুলতা । 


তব পানে মোর ছল যে প্রাণের প্রীতি 
ওর িশলয়ে রূপ নেবে সেই স্মৃতি, 
মধুর গন্ধে আভাসবে নাত নাতি 
সে মোর গোপন কথা। 

অনেক কাহিনী যাবে যে সোঁদন ভূলে, 
স্মরণাঁচহ, কত যাবে উল্মূলে : 

"মার দেওয়া নাম লেখা থাক ওর ফুলে 

মধুমঞ্জরীলতা । 


| শাল্তিনকেতন ] 
চৈত ১৩৩৩ 


নারকেল 


সমুদ্রের ধারের জমিতেই নারিকেলের সহজ আবাস। আমাদের আশ্রমের মাঠ সেই 
সমুদ্রকূল থেকে বহুদূরে । এখানে অনেক য়ে একটি নারিকেলকে পালন করে তোলা 
হয়েছে সে নিঃসঙ্গ নিম্ফষল নিস্তেজ । তাকে দেখে মনে হয় সে যেন প্রাণপণে ধাজু 
হয়ে দাঁড়য়ে দিগন্ত অতিক্রম করে কোনো-এক আকাঙ্ক্ষার ধনকে দেখবার চেস্টা করছে। 
নির্বাসিত তরূর মজ্জার মধ্যে সেই আকাক্ক্ষা । এখানে আলোনা মাটিতে সমুদ্রের 
স্পর্শমাত্ত নেই, গাছের শিকড় তার বাঞ্ছিত রস এখানে সন্ধান করছে, পাচ্ছে না; সে 
উপবাস, ধরণীর কাছে তার কান্নার সাড়া মিলছে না। আকাশে উদ্যত হয়ে ওঠে তার 
যে-সম্ধানদাষ্টকে সে দিগম্তপারে পাঠাচ্ছে, দিনান্তে সন্ধ্যাবেলায় সেই তার সন্ধানেরই 
সজীব মৃর্তর মতো পাখ তার দোদৃল্যমান শাখায় প্রাতাঁদন ফিরে ফিরে আসে। 

আজ বঙল্তে প্রথম কোকিল ডেকে উঠল। দাঁক্ষণ হাওয়ায় আজ কি সমুদ্রের বাণ 
এসে পেশছল, যে বাণী সমৃদ্রের কূলে কূলে বাধর মাটির সৃপ্তিকে নিয়তই অশান্ত 
তরঙ্গামন্দ্রে আন্দোলিত করে তৃুলছে। তাই কি আজ সেই দাক্ষিণ সমুদ্র থেকে তার 
তাশ্ডবনৃতোর স্পর্শ এই গাছের শাখায় শাখায় চ্টল। সমদ্রের রুদ্র ডমরুর জাগরণী 
কি এরই পল্লব মর্মরে তার ক্ষীণ প্রাতধ্যনি জাগিয়েছে। বিরহী তরু কি আজ আপন 
অন্তরে সেই সুদূর বন্ধুর বার্তা পেল, যে বন্ধৃর মহাগানে আভনান্দত হয়ে কোন্‌ 
অতীত ধৃগে একাদন কোনো প্রথম নারকেল প্রাণষানীর্‌্পে জীবলোকে যাত্রা শুরু 
করোছল? সেই যৃগারম্ভ প্রভাতের আদম উৎনবে মহাপ্রাণের যে স্পর্শপৃলক 
জেগোছল তাই আজ ফিরে পেয়ে কি এ গাছটির সংবংসরের অবসাদ আজ বসজ্তে 
ঘূচল। তার জীবনের জয়পতকা আবার আছ কি এ নব-উৎসাহে নালাম্ছবরে 
আন্দোলিত। যেন একটা আচ্ছাদন উঠে গেল, ভার মজ্জার মধ্যে প্রাণশক্কিক্স যে 
৪০০৯০০44835 
প্রাতীর্থে, জয় করো মৃত্যুকে । 


রর ২৩০ 
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সমদ্রের কূল হতে বহদুরে শব্দহাঁন মাঠে 
নিঃসঙ্গ প্রবাস তব নারিকেল-_ দিনরাত্রি কাটে 
যে প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষায় বুঝিতে পার না তাহা নিজে । 
দিগলন্তেরে আতিক্রাম দেখিতে চাহিছ তুমি কী-ষে 
দীর্ঘ কার দেহ তব, মজ্জায় রয়েছে তার স্মৃতি 
গৃঢ় হয়ে। মাটির গভীরে যে রস খাঁজছ নাত 
কশ স্বাদ পাও না তাহে, অন্নে তার কী অভাব আছে, 
তাই তো শিকড় উপবাসণ কাঁদে ধরণীর কাছে। 
আকাশে রয়েছ চেয়ে রাীদন কিসের প্রত্যাশে 
বাকাহারা! বারবার শন্য হতে ফিরে ফিরে আসে 
তোমারি সন্ধানর্পণী সন্ধ্যাবেলাকার শ্রান্ত পাঁখ 
লম্বিত শাখায় তব। 

ওই শুন উঠিয়াছে ডাকি 
বসন্তের প্রথম কোকিল। সে বাণী কি এল প্রাণে 
দাক্ষণ পবন হতে, যে বাণ সমুদ্র শুধু জানে: 
পৃথিবীর কূলে কূলে যে বাণী গম্ভীর আন্দোলনে 
বধির মাটির সপ্ত কাঁপায়ে তুলিছে প্রাতিক্ষণে 
অশান্ততরঞ্গমন্দ্রে, দক্ষিণ সাগর হতে এঁক 
তান্ডবনৃত্যের স্পর্শ শাখার 'হাল্লোলে তব দেখি 
মৃহুম্হু চণ্জলত। 

রুদ্রডমর্র জাগরণণ 
পল্লবমর্মরে তব পেয়েছে ক ক্ষীণ প্রতিধনি। 
কান পেতে ছিলে তৃমি--হে বিরহী, বসন্তে কি আজ 
সদর বম্ধূর বার্তা অন্তরে উঠিল তব বাজি-- 
যে বম্ধুর মহাগানে একদিন সর্যের আলোতে 
রোমাণ্টিয়া বাহরিলে প্রাণযা্শ, অন্ধকার হতে ? 
আজ কি পেয়েছ ফিরে প্রাণের পরশহর্য সেই 
ষুগারম্ভ প্রভাতের আ'দি-উৎসবের । নিমেষেই 
অবসাদ দরে গেল, জীবনের বিজয়পতাকা 
আবার চণ্চল হল নীলাম্বরে, খুলে গেল ঢাকা, 
খংজে পেলে যে আশ্বাস অন্তরে কাঁহছে রাঘাদিন-_ 
প্রাণতীর্ঘে চলো, মততযু করো জয়, শ্রাল্তিক্লাল্তিহশীন।' 
[ শাঁল্তানকেতন ] 
১৬ ফাজ্গুন ১৩৩৪ 


চামৌল-বতান 
চামেলাবিতানের নীচের ছায়ায় আম বসতুম-_ ময়ূর এসে বসত উপরে, লতার আশ্রয়- 


বেন্টনী থেকে পুচ্ছ ঝৃঁলিয়ে। জানি সে আমাকে কিছুমাত্র সম্মান করত না, কিন্তু 


সৌন্দর্যের যে অর্থাভার সে বহন করে বেড়াত, তার অজ্ঞাতে আমি নিজেই সেটি 
প্রাতিদিন গ্রহণ করেছি। এমন অসংকোচে সে যে দেখা দিয়ে যায় এতে আমি কৃতজ্ঞ 


বনবাগশ ৮৬৭ 


ছিলুম, সে ষে আমাকে ভয় করে নি এ আমার সৌভাগ্য। আরও তার কয়েকটি সঙ্গী 
সাঁঞগনী ছিল কিন্তু দূরের দূরাশায় ওদের কোথায় টেনে নিয়ে গেল, আমিও চলে 
এসেছি সেই চামেলির সুগন্ধি ছায়ার আশ্রয় থেকে অন্য জায়গায় । বাইরে থেকে এই 
পারবর্তনগূলি বোশ কিছ নয়, তবু অন্তরের মধ্যে ভাঙাচোরার দাগ ছু কিছু 
থেকে যায়। শুনেছিলুম আমাদের প্রদেশে কোনো-এক নদীগর্ভজাত দ্বীপ ময়রের 
আশ্রয় । ময়ূর হিন্দুর অবধ্য। মৃগয়াবিলাসী ইংরেজ এই দ্বীপের নিষেধকে উপেক্ষা 
করতে পারে নি, অথচ গুলি করে ময়ূর মারবার প্রবল আনন্দ থেকে বাত হওয়া তার 
পক্ষে অসম্ভব হওয়াতে, পাশ্ববতাঁ ছ্বীপে খাদ্যের প্রলোভন বিস্তার করে ভুলিয়ে 
নিয়ে এসে ময়ূর মারত। বাল্মীকর শাপকে এ ষৃগের কবি পুনরায় প্রচার না করে 
থাকতে পারল না। 


মা নিষাদ প্রাতিষ্ঠাং ত্বং 
অগমঃ শাশবতশঃ সমাঃ। 


ময়ূর, কর নি মোরে ভয়, 
গর্ব, সেই মোর জয়। 
বাহরেতে আমলকী 
কারতেছে ঝকমাক, 
বটের উঠেছে কচি পাত, 
হোথায় দুয়ার থেকে 
আমারে গিয়েছ দেখে, 
খুলিয়া বসোছ মোটা খাতা। 
1লাঁখতেছি নিজ মনে-_ 
হেরি' আই আঁখকোণে 
অবজ্ঞায় ফিরে যাও চাঁল, 
বোঝ না, লেখনী ধার 
কা যে এত খুটে মার, 
আমারে জেনেছ মু বাঁল। 


সেই ভালো জান যাঁদ তাই, 


৮৬৬ 
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তবুও বাঁধ না তোরে, 
বাঁধ না 'পিজরে ধরে, 
এও কি আশ্চর্য নাহ মান। 


কাননের এই এক কোণা, 

হেখাযর তোমার আনাগোনা । 
চামোল-বতানতল 
মোর বাঁসবার স্থল, 

দন বে অবসান হয়। 
হেখা আস কশ যে ভাব" 
মোর চেয়ে তোর দাবি 

বোশ বই কম কিছু নয়। 
জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে 

হেথা আলপনা আঁকে, 

এ নিকুঞ্জ জানে আপনার । 
কঁচি পাতা যে বিশ্বাসে 
চ্বিধাহীন হেথা আসে, 

তোমার তেমনি আঁধকার । 


বর্ণহীন রিস্ত মোর সাজ, 
তাঁর লাগি পাছে পাই লাজ, 
বর্ণে বর্ণে আম তাই 
ছন্দ রচিবারে চাই, 
সুরে সুরে গীতঁচিত কারি। 
আকাশেরে বাসি ভালো, 
সকাল-সম্ধ্যার আলো 
আমার প্রাণের বর্ণে ভরি । 
ধরায় যেখানে, তাই, 
তোমার গৌরব-ঠহি 
সেথায় আমারো ঠহি হয়। 
সূন্দরের অনুরাগে 
তাই মোর গর্ব লাগে, 
মোরে তৃমি কর নাই ভয়। 


তোমার আমার তরে জানি 
মধূরের এই রাজধানশী। 
তোর নাচ, মোর গণীতি, 
রুপ তোর, মোর প্রশীতি, 
তোর বর্ণ, আমার বর্ণনা-_ 
শোভনের নিমল্মণে 
চলি মোরা দুইজনে, 
তাই তুই আমার আপনা। 


[ শান্তিনিকেতন 
বৈশাখ ১৩৩৪] 


বনবাপণ ৮৬৯ 


সহজ রঙ্গের রঙ্গ 
ওই যে গ্নশবার ভাঙ্গা, 
বিস্ময়ের নাহ পাই পার। 
তুমি-ষে শঙ্কা না পাও, 
নঃসংশয়ে আস যাও, 
এই মোর 'নিত্য পুরস্কার । 


নাশ করে যে আশ্নেয় বাণ 
মুহূর্তে অমল্য তোর প্রাণ__ 
তার লাগি বসুম্রা 
হয় নি সবুজে ভরা, 
তার লাগ ফুল নাহ ধরে। 
যে বসন্তে প্রাণে প্রাণে 
বেদনার সৃধা আনে 
পে বসন্ত নহে তার তরে। 
ছন্দ ভেঙে দেয় সেষে, 
অকস্মাৎ উঠে বেজে 
অর্থহশীন চাঁকত চশৎকার, 
ধৃমচ্ছল্ধ আবিশ্বাস 
[িশ্ববক্ষে হানে শ্লাস, 
কুটিল সংশয় কদাকার । 


সম্টিছাড়া এই-ষে উৎপাত 
হানে দানবের পদাঘাত 
পুণ্য পাঁথবীর শিল্পে 
তার লঙ্জা তুই কিরে 
আনতে পারাঁৰ তোর মনে। 
অকৃতজ্ঞ নিষ্তভুরতা 
সৌন্দ্যেরে দেয় বাথা 
কেন যে তা ব্বাঝাঁব কেমনে। 
কেন যে কদর্ধ ভাষা 
বিধাতার ভালোবাসা 
বিদুপে কারছে ছারখার, 
যে হস্ত দানেরই তরে 
তারি রন্তপাত করে, . 
সেই লজ্জা নিখিলজমার। 


৮৭০, 


রধান্দ্র-রচনাবজশ ২ 
পরদেশশ 


পিয়র্সন কয়েক জোড়া সবৃজ রঙের বিদেশী পাখি আশ্রমে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেক 
দিন তারা এখানে বাসা বেধে ছিল। আজকাল আর দেখতে পাই নে। আশা কাঁর 
কোনো নালিশ নিয়ে তারা চলে যায় নি. কিংবা এখানকার অন্য আশ্রীমক পশুপাঁখর 
সঙ্গে বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা হাঞ্গামা ঘটে নি। 


এনেছে কবে বিদেশী সখা 

1বদেশশ পাঁখ আমার বনে, 
সকাল-সাঁঝে কুঞ্জমাকে 

উঠিছে ডাকি সহজ মনে। 
অজানা এই সাগরপারে 

হল না তার গানের ক্ষাত। 
সবুজ তার ডানার আভা, 

চপল তার নাচের গাঁত। 
আমার দেশে যে মেঘ এসে 
নশপবনের মরমে মেশে 
বিদেশশ পাখি গশতাল 'দিয়ে 

মিতালি করে তাহার সনে। 


বটের ফলে আরাত তার, 
রয়েছে লোভ নিমের তরে, 
বন-জামেরে চণ্ঠ তার 
অচেনা বলে দোষী না করে। 
শরতে ববে শিশির বায়ে 


বনবাগশ ৮৭১ 


আলোতে সোনা, আকাশে নীলা, 

সেথা যে চির-জানারই লণলা, 
মায়ের ভাষা শোনে সেখানে 
শ্যামল ভাষা যেখানে গাছে। 


| শাল্তিনিকেতন] 
৮ বৈশাখ ১৩৩৪ 


কুটিরবাস 


তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু এই আশ্রমের এক কোণে পথের ধারে একখান 
গোলাকার কুটির রচনা করেছেন। সোঁট আছে একি পুরাতন তালগাছের চরণ বেন্টন 
ক'রে। তাই তার নাম হয়েছে তালধহজ। এটি যেন মৌচাকের মতো, নিভৃতবাসের 
মধু দিয়ে ভরা । লোভনীয় বলেই মনে কার, সেই সঙ্গে এও মনে হয় বাসস্থান সম্বন্ধে 
আঁধকারভেদ আছে: যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার 
্াগাতা থাকে না। 


তোমার কুঁটিরের 
সমৃখবাটে 
চলেছে হাটে। 
উড়েছে রাঙা ধৃঁলি, উঠেছে হাঁস- 
উদাস 'ববাগশীর চলার বাঁশ 
আঁধারে আলোকেতে 
সকালে সাঁঝে 
পথের বাতাসের 
বূকেতে বাজে । 


যা-ীকছু আসে যায় 
মাটির 'পরে 
পরশ লাগে তার 
তোমার ঘরে। 
ঘাসের কাঁপা লাগে, পাতার দোলা, 
শরতে কাশবনে তুফান-তোলা, 
প্রভাতে মধুপের 
গুন্গুনানি, 
নিশীথে বিশিঝ*রবে 
জাল-বৃনানি। 


দেখোছ ভোরবেলা 
ফাঁরছ একা, 

পথের ধারে পাও 
কিসের দেখা । 


৮৭৭ 


রবাল্দ্-র়চনাবজ্শ ২ 


সহজে সুখী তুমি জানে তা কেবা, 
ফুলের গাছে তব স্নেহের পেবা; 
এ কথা কারো মনে 
রবে কি কালি. 
মাঁটর 'পরে গেলে 
হৃদয় ঢাল। 


দিনের পরে 'দিন 

যে দান আনে 
তোমার মন তারে 

দেখিতে জানে। 

নম্র তুমি, তাই সরলচিতে 

সবার কাছে কিছ পেরেছ নিতে, 
উচ্চ-পানে সদা 

মোয়া আখ 
নিজেরে পলে পলে 

দাও নি ফাঁকি। 


চাও নি জনে নিতে 

হদর কারো, 
নিজের মন তাই 

'দতে যে পার। 

তোমার ঘরে আসে পাঁথকজন. 

চাহে না জ্ঞান তারা, চাহে না ধন. 
এটুকু বুঝে বায় 

কেমনধারা 
তোমারি আসনের 

শারক তারা । 


তোমার কুটিরের 
পনকুর পাড়ে 
ফুলের চারাগদলি 
যতনে বাড়ে। 
তোমারো কথা নাই. তারাও বোবা, 
কোমল 'কিশলয়ে সরল শোভা । 
শ্রদ্ধা দাও, তবু 
মুখ না খোলে, 
সহজে বোকা যায় 
নীরব বলে। 


ধনবাগশ ৮৭৩ 
তোমার মতো তব 


স্নপ্ধ ছায়া তার 
বলে না বাণণ। 
তাহার শিয়রেতে তালের গাছে 
বিরল পাতাকশট আলোয় নাচে, 
সমৃখে খোলা মাঠ 
করিছে ধূ ধু, 
দাঁড়ায়ে দূরে দূরে 
খেজধর শন্ধধ। 


তোমার বাসাখানি 
আিটয়া মৃঠি 
চাহে না আঁকাঁড়তে 
কালের ঝ:ট। 
দেখি যে পাঁথকের মতোই তাকে, 
থাকা ও না-থাকার সশমায় থাকে। 
ফুলের মতো ও যে, 
পাতার মতো, 
যখন বাবে, রেখে 
যাবে না ক্ষত। 


নাইকো রেযারোধ 
পথে ও ঘরে, 
তাহারা মেশামেশি 
সহজে করে। 
কশীর্তজালে ঘেরা আম তো ভাবি. 
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি: 
হারায়ে ফেলোছ সে 


অনেক কাজে আর 
অনেক দায়ে। 


হাঁসর পাথেয় : 


তখন আমার অঞ্প বয়স। পিতা আমাকে সঙ্গো কয়ে হিমালয়ে চলেছেন ড্যালহোৌঁস 
পাহাড়ে। সকালবেলায় ভাপ্ডি চড়ে বেরতুম, অপরাচ্ঠে ভাকবাংলায় বিশ্রাম হত। আজও 
মনে আছে এক জায়গায় পথেয় ধারে ডাশ্ডিওয়ালারা ডাশ্ডি নাময়োছিল। সেখানে 
শ্যাওলায় শ্যামল পাৎরগৃলোর উপর দিয়ে গৃহার ভিত্্ল থেকে ঝরনা নেমে উপত্যকায় 
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টেনোছল। এদকে ডানপাশে পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে শস্যথেত হলদে ফলে 
ছাওয়া, দেখে দেখে তৃপ্তির শেষ হয় না-কেবাঁল ভাব এইগুলো ভ্রমণের লক্ষ্য কেন 
না হবে, কেবল ক্ষাণক উপলক্ষ কেন হয়। সেই ঝর্না কোন্‌ নদীর সঙ্গে মিলে 
কোথায় গেছে জানি নে কিন্তু সেই মূহূর্তকালের প্রথম পরিচয়টক কখনো ভূলব না। 


[মালয় গিারপথে চলেছিন কবে বাল্যকালে 
মনে পড়ে । ধূজরটর তাণ্ডবের ডম্বরূর তালে 
তমোঘন অরণ্যের তল হতে মেঘের মাঝারে 
ধরার ইঞ্গিত যেথা স্তব্ধ রহে শূন্যে অবলশন. 
তুষারানরূদ্ধ বাণশী, বর্ণহশন বর্ণনাবিহীন। 


সোঁদন বৈশাখমাস, খণ্ড খণ্ড শসাক্ষেত্রস্তরে 
রোদ্রবর্ণ ফূল: মেঘের কোমল ছায়া তাঁর "পরে 
পন স্নিধি আকাশের ক্ষণে ক্ষণে নীচে নেমে এসে 
ধরণশর কানে কানে প্রশংসার বাকা ভালোবেসে। 
সেইদিন দেখোছন্‌ নিবিড় বিস্ময়মস্ধ চোখে 
চণ্চল নির্ঝরধারা গুহা হতে বাহরি আলোকে 
আপনাতে আপান চকিত, যেন কাঁব বাল্মশীকির 
উচ্ছবসিত অনুষ্টুভ। স্বর্গে যেন সরস্‌ন্দরীর 
প্রথম যৌবনোল্লাস, নৃপরের প্রথম বংকার, 
আপনার পারিচয়ে নিঃসীম বিস্ময় আপনার, 
আপনার রহস্যের পিছে পিছে উৎস্‌ক চরণে 
অশ্রান্ত সম্ধান। সেই ছবিখানি রাহছল স্মরণে 
চিরদিন মনোমাবে। 

সোঁদনের যাঘাপথ হতে 
আঁসয়াছি বহুদ্‌রে; আজ ক্লাল্ত জশবনের স্রোতে 
নেমেছে সন্ধ্যার নীরবতা । মনে উঠিতেছে ভাসি 
শৈলাশিখরের দূর নির্মল শ্রতা রাশি রাশ 
বিগাঁলিত হয়ে আসে দেবতার আনন্দের মতো 
প্রত্যাশী ধরণশ যেথা প্রণামে ললাট অবনত । 
সেই নিরল্তর হাসি অবলশল গাঁতচ্ছন্দে বাজে 
কঠিন বাধায় কশর্ণ শঞ্কায় সংকুল পথমাকে 
দুগ্গমেরে কর' অবহেলা । সে হাঁস দেখোছ বাঁ 
শস্যভরা তটচ্ছায়ে কলস্বরে চলেছে উচ্ছ্বাস 
পূর্ণবেগে। দেখেছি অন্লান তারে তার রৌদ্রদাহে 
শুচ্ক শীর্ণ দৈন্য-দনে বাহ যায় অক্লান্ত প্রবাহে 
সৈকতিনী, রক্তচক্ষ; বৈশাখেরে নিঃশজ্ফ কৌতুকে 
কটাক্ষিয়া_ অফুরান হাস্যধাযা মূতর সম্মুখে ।. 





বনবাণশ ৮৭৫ 


হে হিমাদ্র, সৃগম্ভশর, কঠিন তপস্যা তব গাল 
ধরিতীরে করে দান যে অমৃতবাণীর অঞ্জলি 

এই সে হাসির মন্ত্র, গাতপথে নিঃশেব পাথেয়, 
[নঃসশম সাহসবেগ, উল্লাসত অশ্রান্ত অজেয়। 


শাক্তিনকেতন 
১ বৈশাখ ১৩৩৪ 


বক্ষরোপণ উৎসব 


মরাীবিজয়ের কেতন উড়াও শ্‌ন্যে, 
হে প্রবল প্রাণ। 

ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণোো, 
হে কোমল প্রাণ। 

মৌনী মাটির মর্মের গান কবে 

উঠিবে ধনিয়া মর্মর তব রবে, 

মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে, 

হে মোহন প্রাণ। 


পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি' 
এসো শ্যাম সহন্দর, 

এসো বাতাসের অধার খেলার সাথাঁ, 
মাতাও নীলাম্বর। 

উধায় জাগ্াও শাখায় গানের আশা, 

সম্ধ্যায় আনো 'বরামগভশর ভাষা, 

রাঁচ দাও রাতে সুস্তগশতের বাসা, 
হে উদার প্রাণ। 


আয় আমাদের অঙ্গানে, 
আঁতাঁথ বালক তরুদল, 
মানবের স্নেহসঙ্গা নে, | 
চল্‌, আমাদের ঘরে চল. 
চণ্টল কলসংগশতে 
দ্বারে নিয়ে আয় শাঙায় শাখায় 
প্রাণ-আনল্দ কোলাহল । 
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নাচুক আলোক সাঁবতার, 
দে পবনে বনবল্লভে 

মর্মর গত উপহার । 
আজি শ্রাবণের বর্ষণে 
আশশর্বাদের স্পর্শ নে, 
পড়্‌ক মাথায় পাতায় পাতায় 

অমরাবতশর ধারাজল ৷ 


বক্ষের ধন হে ধরণণী, ধরো 
ফিরে নিয়ে তব বক্ষে । 
শৃভাঁদনে এরে দীক্ষিত করো 
আমাদের চিরসথ্যে। 
অল্তরে পাক কঠিন শল্তি, 
কোমলতা ফুলে পন, 
পক্ষণীসমাজে পাঠাক পণ্রশ 
তোমার অলপনে। 


অপ. 


হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী বাজাও গম্ভীর মন্দ্ুস্বনে 
মেদুর অম্বরতলে । আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে 
জাগুক এ শশুবক্ষ। মহোৎসবে লহো এরে ডেকে 
বনের সৌভাগ্যদিনে ধরণশর বর্ধা-আঁভষেকে। 


তেজ 


সৃদ্টির প্রথম বাণ তুমি হে আলোক-_ 
এ নব তরুতে তব শুভদষ্টি হোক। 
একদা প্রচুর পৃদ্পে হবে সার্থকতা 
উহার প্রচ্ছ্ প্রাণে রাখো সেই কথা। 
স্নিগ্ধ পল্লবের তলে তব তেজ ভার 
হোক তব জয়ধ্যান শতবর্ষ ধাঁর। 


বনবাপণী ৮৭৭ 
মরণ 


হে পবন কর নাই গৌণ, 
আধাঢ়ে বেজেছে তব বংশশী। 
তাপিত 'নিকুঞ্জের মৌন 
নিশবাসে দিলে তুমি ধ্বংস 
এ তরু খোঁলবে তব সঙ্গো, 
সংগীত 'দিয়ো এরে ভিক্ষা । 
দিয়ো তব ছন্দের রঙ্গে 
পল্লবাহল্লোল শিক্ষা । 


ব্যোম 


আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃম্টি 
মাঁটর গভশরে জাগায় রূপের সূম্টি। 
তব আহবানে এই তো শ্যামলমূর্তি 
আলোক-অমৃতে খ*জছে প্রাণের পূর্তি । 
দিয়েছ সাহস, তাই তব নীলবর্ণে 
বর্ণ 'মিলায় আপন হারৎপর্ণে। 
তরৃ-তরুণেরে করুণায় করো ধন্য, 
দেবতার স্নেহ পায় ষেন এই বন্য। 


মাঙ্গাঁলক 


প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক হে শিশু চিরায়ু, 
[বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শান্ত দিক সুধাঁস্ত বায়ু। 
আলোক করিয়া পান ভাস্ডারেতে করুক সঞ্চয় 
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। লয়ে তব কল্যাণকামনা 
শ্রাবণ বর্ষণযজ্জে তোমারে করিনু অভার্থনা। 
থাকো প্রাতবেশী হয়ে, আমাদের ব্ধু হয়ে থাকো। 
মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া, পথের কঙ্কর ঢাকো 
কুস্মবর্ধণে; আমাদের বৈতালিক 'বিহষ্গমে 
শাখায় আশ্রয় 'দিয়ো; বর্ষে বর্ষে পাঞ্পিত উদ্যমে 
আঁভনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষাগণীতিকায়, 
সম্ধ্যাবল্দনার গানে । মোদের নিকুঞ্জবশীথিকায় 
মঞ্জুল মর্মরে তব ধাল্লীর অন্তঃপদর হতে 
প্রাণমাতৃকার মল্ উচ্ছবীসবে সর্ষের আলোতে। 
শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাব আমাদের প্রশীত 

, শ্যামল লাবগ্যে তব। সে হৃগেয় নুতন আতাঁথ 
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বসিবে তোমার ছায়ে। সোঁদন বর্ধণমহোতসবে 
আমাদের নিমন্মণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে 
দিকে দিকে বি*বজনে। আজ এই আনন্দের দিন 
তোমার পল্লবপুঞ্জে পুল্পে তব হোক মৃত্যুহশন। 
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সংগশত তোমার মঙ্গলে 
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্বপারিমলে । 


শাল্তিনকেতন 
১৩ জুলাই ১৯২৮ 


সংযোজন 


এ বংসর দোলপার্ণমা ফাল্গুন পার হয়ে চৈন্নে পেপছল। আমের মুকুল 
নিঃশোষত, আমবাগানে মৌমাছির ভিড় নেই, পলাশ-ফোটার পালা ফূরল, গাছের 
তলায় শুকনো শিমুল তার শেষ মধু পিশ্পড়েদের 'বালিয়ে 'দয়ে বিদায় নিয়েছে। 
কাণ্টনশাখা প্রায় দেউলে, এশ্বর্ষের অল্প 'কিছু বাঁকি। কেবল শালের বাঁথকা ভরে 
উঠেছে মঞ্জরীতে। উৎসব-প্রভাতে আশ্রমকন্যারা খতুরাজের সিংহাসন প্রদাক্ষিণ করলে 
এই পৃম্পিত শালের বনে, তার বঙ্কলে আবির মাখিয়ে দিলে, তার ছায়ায় রাখলে 
মাল্যপ্রদীপের অর্থয। চতুর্দশীর চাঁদ খন অস্তাঁদগন্তে, প্রভাতের ললাটে যখন 
অরুণ-আবরের 'তিলকরেখা ফূটে উঠল, তখন আম এই ছন্দের নৈবেদ্য বসন্ত- 
উৎসবের বেদীর জন্য রচনা করোছ। 


আশ্রমসখা হে শাল, বনস্পাঁতি, 
লহো আমাদের নাতি। 
তুমি এসৌছলে মোদের সবার আগে 
প্রাণের পতাকা রাঙায়ে হারত্রাগে, 
সংগ্রাম তব কত ঝঞ্জার সাথে, 
কত দার্দনে কত দুর্ধোগরাতে 
জয়গৌরবে উধের্ব তুলিলে শির 
হে বীর, হে গম্ভশীর। 


তোমার প্রথম আঁতাঁথ বনের পাখি, 
শাখায় শাখায় নিলে তাহাদের ডাকি, 
স্নপ্ধ আদরে গানেরে 'দয়েছ বাসা, 
মৌন তোমার পেয়েছে আপন ভাষা, 
সুরে কিশলয়ে মিলন ঘটালে তুঁম_ 
মৃখারত হল তোমার জন্মভূমি। 


আমরা যোদন আসন 'নিলেম আস 
কহিল স্বাগত তব পল্লবরাশি, 
তার পর হতে পাঁরচয় নব নব 
দবসরান্ি ছায়াবীথতলে তব 
মালিল আসিয়া নানা দিগ্‌দেশ হতে 
তরুণ জীবনম্রোতে। 


বৈশাখতাপ শান্ত শীতল করো, 

নববর্ধারে কার দাও ঘনতর, ূ 
শুভ্র শরতে জ্যোৎস্নার রেখাগলি 
ছায়ায় মিলায়ে সাজাও বনের ধবল, 


ব২।৩৯ 


৮৮২ রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


মধুলক্ষনীরে আনিয়াছে আহ্বানি 
মঞ্জরীভরা সুন্দর তব বাণী। 


নীরব বন্ধু, লহো আমাদের প্রশীতি, 
আজি বসন্তে লহো এ কাবর গণীতি, 
কোকিলকাকঙ্ী শিশুদের কলরবে 
মিলেছে আজি এ তব জয়-উৎসবে, 
তোমার গম্ধে মোর আনল্দে আজি 
এ প্্যদিনে অর্থ) উঠিল সাজি। 


গম্ভীর তুমি. সল্দর তুমি, উদার তোমার দান, 
লহো আমাদের গান। 


শান্তানকেতন 
দোলপৃর্ণিমা ১৩৩৮ 


পরিশেষ 


হা] 


আশশর্বাদ 


শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন 
করকমলে 


বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল 

বহে যায় শতস্রোতে রসবন্যাবেগে ; 

কভু বন্জ্রব্ছি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল 
ধ্বানছে সংগীতে ছন্দে তার পৃঞ্জমেঘে : 
বাঞ্কম শশাঙ্ককলা তাঁর মেঘজটা 
চুম্বয়া মঞ্গলমল্তে রচে স্তরে স্তরে 
সুন্দরের ইন্দ্রজাল; কত রশ্মিচ্ছটা 
প্রত্যুষে দিনের অন্তে রাখে তারি 'পরে 
আলোকের স্পর্শমাণ। আজ পূর্ববায়ে 
বঙ্গের অম্বর হতে 'দিকে 'দিগল্তরে 
সহর্য বর্ষণধারা গিয়েছে ছড়ায়ে 
প্রাণের আনন্দধেগে পশ্চিমে উত্তরে : 
দিল বঞ্গবাণাপাণি অতুলপ্রসাদ, 

তব জাগরণ গানে নিতা আশশর্বাদ। 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রণাম 


অর্থ কিছু ব্যাক নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি 
নানা বর্ণে চিন্র-করা 'বিচিন্রের নর্মবাঁশখানি 
যান্লাপথে। সে প্রত্যুষে প্রদোষের আলো অল্ধকার 
প্রথম মিলনক্ষণে লাভল পুলক দোহাকার 
রন্ত-অবগহণ্ঠনচ্ছায়ায়। মহামৌন পারাবারে 
প্রভাতের বাণশবন্যা চণ্লি মিলল শতধারে 
তুঁলিল হিল্লোলদোল। কত যান্রী গেল কত পথে 
দুর্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্বতে 
দুস্তর সাগর উত্তারয়া। শুধু মোর রান্রিদিন, 
শুধু মোর আনমনে পথ-চলা হল অর্থহশীন। 
গভীরের স্পর্শ চেয়ে 'ফিরিয়াছি, তার বোশ 'িছু 
হয় নি সণ্টয় করা, অধরার গোঁছ পিছু িছু। 
আমি শুধু বাঁশারতে ভরিয়াছ প্রাণের নিশ্বাস, 


আমন্মণ করেছিনু তারে মোর মুগ্ধ রাগিণশতে 
উৎকণ্ঠাকম্পিত মূহ্ছনায়। 'ছান্য প্র মোর গীতে 
ফেলে গেছে শেষ দার্ঘবাস। ধরণশর অল্তঃপরে 
রবিরশিম নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অক্কুরে 
যে নিঃশব্দ হুলৃধ্যান দুরে দূরে যায় বিস্তারিয়া 
ধূসর যবাঁন-অল্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া 


প্‌জার নৈবেদাডাল, সংশায়িত তাহার বেদনা 

সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাশার কলস্বনা। 
চেতনাসিম্ধূর ক্ষৃব্খ তরঙ্গের মৃদষ্সা্গজনে 

নটরাজ করে নৃত্য, উল্মৃথর অদ্ুহাস্যসনে 

অতল অশ্রুর লীলা মিলে 'গিয়ে কলরলরোলে 
উঠিতেছে রণি রাণি, ছায়ারোদ্র সে দোলায় দোলে 
অশ্রান্ত উল্লোলে। আম তারে বাক তার রুদ্রুতালে 
গান বেধে লাভয়াছি আপন ছন্দের বিষ্তরালে 
অনন্তের আনল্দবেদনা। নিখিলের ন্ডাতি 

, সংগতসাধনা মাঝে রচিয়াছে জসংখা'আকতি। 


৮৯০ রবীন্দ্র-রচনাবলী ₹ 


এই গাীতপতপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে 
দিনান্তে এসোছ আম নিশশথের নৈঃশব্দ্যের তারে 
আরাতির সাম্ধ্যক্ষণে; একের চরণে রাখিলাম 
ধবাঁচঘের নর্মবাঁশ- এই মোর রহিল প্রণাম। 


শাক্তানকেতন 
৬ এপ্রল ১৯৩১ 


বাঁচন্রা 


[ছলাম যবে মায়ের কোলে, 
বাঁশি বাজানো শিখাবে ব'লে 
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি. 
[বাচতা হে, 'বিচিন্রা, 
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি। 
আকাশতলে এলায়ে কেশ 
বাজালে বাঁশি চুপে, 
সে মায়াসূরে স্বগনছাবি 
জাগিল কত রূপে: 
লক্ষ্যহারা মিালিল তারা 
র্‌পকথার বাটে, 
পারায়ে গেল ধৃঁজির সশমা 
তেপান্তরশী মাঠে। 


নারিকেলের ডালের আগে 
দৃপুরবেলা কাঁপন লাগে. 

ইশারা তার লাগত মোর প্রাণে, 
বাঁচত্রা, হে বিচিন্তা, 

কা বলে তারা কে বলো তাহা জানে। 
অর্থহারা সরের দেশে 
ফিরালে দিনে 'দনে, 
ঝলিত মনে অবাক বাণাঁ. 
শাশর যেন তৃণে। 
প্রভাত-আলো উঠিত কেপে 
পৃলকে কাঁপা বুকে, 
বারণহুশীন নাচিত হিয়া 
কারণহশন সুখে। 


দুঃখে সুখে তৃফান ওঠে, 
বাচতা ছে, 'বাচিতা, 
কালো গগনে ডেকেছে ঘন দেয়া । 


পারশেষ ৮৯৯ 


প্রাণের সেই ঢেউয়ের তালে 
বাজালে তৃাঁম বীন, 
ব্যথায় মোর জাঙ্ায়ে দিয়ে 
তারের রিনারন। 
পালের 'পরে দিয়েছ বেগে 
সুরের হাওয়া তুলে, 
সহসা বেয়ে নিয়েছ তরা 
অপর্বেরই কূলে। 


চৈরমাসে শুক্র নিশা 
জংাহ-বোলর গন্ধে মিশা; 
জলের ধ্যান তটের কোলে কোলে 
'বাচিন্রা, হে 'বিচিন্তা, 
আনদ্রারে আকুল কার তোলে। 
যৌবনে সে উতল রাতে 
করুণ কার চোখে 
সোহনশ রাগে মিলাতে মাড় 
চাঁদের ক্ষাণালোকে। 
কাহার ভীরু হাঁসির 'পরে 
মধুর দ্বিধা ভরি 
শরমে-ছোয়া নয়নজল 
কাঁপাতে থরথাঁর। 


হন্ঠাং কড়ু জাগিয়া উঠি 
ছল্ল করি ফেলেছ টুটি 
নিশশীথনীর মৌন ষবানিকা, 
বাঁচন্তা ছে, 'বাঁচতরা, 
হেনেছ তারে বজ্জ্ানলাশখা । 
গভশর রবে হাঁকিয়া গেছ 
“অলস থেকো না গো'। 
নিবিড় রাতে 'দিয়েছ নাড়া, 
বলেছ “জাগো জাগো" । 
বাসরঘরে 'নিবালে দীপ, 
ঘুচালে ফূলহার, 
ধৃলি-আঁচল দৃলায়ে ধরা 
করিল হাহাকার। 


বুকের শিরা ছিন্ন করে 
ভীষণ পূজা করোছি তোরে, 
কখনো পূজা শোভন শতদলে, জু 
[বাঁচতা, হে বিচিত্রা, ্ী 
হাসিতে কমু কখনো আঁখিজক। 


৮৯২ রবান্দ্র-রচনাবজশী ২ 
ফসল যত উঠেছে ফালি 


কণা-কণায় তোমারি পায় 
দয়েছি নিবোদয়া। 
তবুও কেন এনেছ ডাল 
দিনের অবসানে। 
[নঃশোঁষয়া নিবে কি ভার 
নিঃস্ব-করা দানে। 


৭ বৈশাখ ১৩৩৪ 
জল্মাদন 


রাবপ্রদাক্ষণপথে জল্মাদবসের আবর্তন 
হয়ে আসে সমাপন। 

আমার রুদ্রের 
মালা রূদ্রাক্ষের 

অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে 

রোদুদপ্ধ দিনগাঁল গেথে একে একে। 
হে তপস্ধা, প্রসারিত করো তব পাঁণ 
লহো মালাখানি। 


উগ্ তব তপের আসন, 
সেথায় তোমারে সম্ভাষণ 
করোছনু 'দিনে 'দনে কঠিন স্তবনে 
কখনো মধ্যাহরৌদ্রে কখনো বা বঝঞ্জার পবনে। 
এবার তপস্যা হতে নেমে এসো তুমি 
দেখা দাও যেথা তব বনভূমি 
ছায়াঘন, যেথা তব আকাশ অরুণ 
আযাড়ের আভাসে করুণ । 
অপরাহু যেথা তার ক্লান্ত অবকাশে 
মেলে শূন্য আকাশে আকাশে 
[বাঁচন্র বর্ণের মায়া; যেথা সম্ধ্যাতারা 


বাচত বিলাস আনে রূপে রসে গানে। 


পায়শেষ ৮৯৩ 


বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হোক মোর, 
ছিব করে দাও কর্মভোর। 
আমি আজ 'ফাঁরব কুড়ায়ে 
উচ্ছঞ্খল সমীরণ যে কুসৃম এনেছে উড়ায়ে 
সহজে ধুলায়, 
পাথর কুলায় 
দিনে দিনে ভরি উঠে যে সহজ গানে, 
আলোকের ছোঁয়া লেগে সবৃজের তম্বুরার তানে। 
এই 'বিশ্বসম্তার পরশ, 
স্থলে জলে তলে তলে এই গঢ় প্রাণের হরষ 
তুঁলি লব অল্তরে অল্তরে, 
সর্বদেহে, রন্তম্োতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে, 
জাগরণে, ধেয়ানে, তন্দ্রায়, 
(িরামসমুদ্রুতটে জশবনের পরমসন্ধ্যায়। 
এ জন্মের গোধৃলির ধূসর প্রহরে 
1ব*্বরস-সরোবরে 
শেষবার ভাঁরব হৃদয় মন দেহ 
দূর কাঁর সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ, 
সব খ্যাত, সকল দুরাশা, 
বলে যাব, 'আম বাই, রেখে বাই, মোর ভালোবাসা ।' 


গান্তানকেতন 
২৩ বৈশাখ ১৩৩৮ 


পান্থ 


শুধায়ো না মোরে তুমি মাস্তি কোথা, মুস্তি কারে কই, 
আমি তো সাধক নই, 
আমি কবি, আছি 
ধরণশর আত কাছাকাছি, 
এ পারের খেয়ার ঘাটায়। 
সম্মৃথে প্রাণের নদী জোয়ার-ভাঁটায় 
নিত্য বছে নিয়ে ছায়া আলো. 
মন্দ ভালো, 
ভেসে-যাওয়া কত কাঁ যে, ভুলে-যাশুয়া কত রাশ রাশি 
লাভক্ষাত কাম্নাহাসি-- 
এক তর গাঁড় তোলে অন্য তার জাওয়া ভাঁঙয়া; 
সেই প্রবাহের "পরে উধা ওঠে রাঙিক্া রাঙিয়া, 
পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গার মতো; 
কৃকয়াতে তারা হত % 
জপ করে ধ্যানমল্ম; অস্তসূহ" রাহিহ উত্তরণ 
* বূলাইয়া চলে খায়; মে তরঞ্ধে মাধবীমজরা 
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ভাসায় মাধৃরীডালি, 
পাঁথ তার গান দেয় ঢালি। 
সে তরঙ্গনত্যছন্দে বিচিত্র ভাঙ্গতে 
চিত্ত বে নৃতা করে আপন সংগীতে 
এ বিশ্বপ্রবাহে, 
সে ছন্দে বন্ধন মোর, মুন্ত মোর তাহে। 
রাখতে চাঁহ না কিছু, আঁকাঁড়য়া চাহ না রাহতে, 
ভায়া চলিতে চাই সবার সহিতে 
বিরহমিলনগ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া, 
তরণীর পালখানি পলাতকা বাভাসে তুলিয়া । 


হে মহাপাথক, 
অবারিত তব দশ 'দক। 
তোমার মল্দির নাই, নাই স্বর্গধাম, 
নাইকো চরম পরিণাম : 
তীর্থ তব পদে পদে; 
চলিয়া তোমার সাথে মস্ত পাই চলার সম্পদে. 
চণ্চলের নূতো আর চণ্চলের গানে, 
চণ্চলের সর্বভোলা দানে 
আঁধারে আলোকে, 
সুজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে । 
২৪ বৈশাখ ১৩৩৮ 


অপর্ণ 


যে ক্ষুধা চক্ষের মাঝে, যেই ক্ষুধা কানে, 
স্পর্শের যে ক্ষুধা ফরে দিকে দিকে বিশ্বের আহবানে, 
উপকরণের ক্ষুধা কাঙাল প্রাণের, 
প্রত তার বস্তৃসম্ধানের, 
মনের যে ক্ষুধা চাহে ভাষা, 
সশোর যে ক্ষুধা নিত্য পথ চেয়ে করে কার আশা, 
যে ক্ষুধা উদ্দেশহীন অজানার লাশ 
অন্তরে গোপনে রয় জাশি-- 
সবে তারা নিলি নাতি নাতি 
নানা আকর্ষণবেগে গাঁড় তোলে মানস-আকাতি। 
কত সতা, কত মিথয়, কত আশা, কত আভলাষ, 
কত-না সংশয় তর্ক, কত-না বিশ্বাস, 
আপন রচিত ভয়ে আপনারে পণড়ন কত-না, 
কত রূপে কল্পিত সান্বনা-_ 


পারশেষ ৮৯৫ 


অতাতের বোঝা হতে আবর্জনা কত 
জটিল অভ্যাসে পারিণত, 
বাতাসে বাতজসে ভসা বাক্যহশন কত-না আদেশ 
দেহহান তর্জনশীনর্দেশি, 
হৃদয়ের গড় আভিরুচি 
কত স্বগ্নমুর্ত আঁকে দেয় পুনঃ মাছ, 
কত প্রেম, কত ত্যাগ, অসম্ভব-তরে 
কত-না আকাশযান্রা কল্পপক্ষভরে, 
কত মহিমার পূজা, অষোগ্যের কত আরাধনা, 
সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্ম বিড়ম্বনা, 
কত জয় কত পরাভব-__ 
এঁকাযবন্ধে বাঁধ এই সব 
ভলো মন্দ সাদায় কালোয় 
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মৃর্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয়। 


জল্মদিনে জল্মদিনে গাঁথানর কর্ম হবে শেষ, 
সুখ দুঃখ ভয় লজ্জা ক্রেশ, 
আরব্ধ ও অনারব্ধ, সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ, 
তৃপ্ত ইচ্ছা, ভগ্ন জীর্ণ সাজ 
তাম-রূপে পহ্জ হয়ে শেষে 
কয়দিন পূর্ণ কার কোথা গিয়ে মেশে। 
যে চৈতনাধারা 
সহসা উদ্ভূত হয়ে অকস্মাৎ হবে গাতিহারা. 
সে কিসের লাঁঞগ-_ 
'নদ্রা় আবল কভু, কখনো বা জাগি 
বাস্তবে ও কল্পনায় আপনার রি 'দিল সীমা, 
গাঁড়ল প্রাতমা। 
অসংখ্য এ রচনায় উল্বাটছে মহা হীতহাস, 
যূগান্তে ও বৃগগান্তরে এ কার বলাস। 


জল্মাদন মৃত্যাদন, মাঝে তারি তারি প্রাণভাঁম 
কে গো তৃঁমি। 
কোথা আছে তোমার ঠিকানা, 
কার কাছে তম আছ অন্তরঙ্গ সত্য ক'রে জানা। 
আছ আর নাই মিলে অসম্পূর্ণ তব সম্তাখানি 
আপন গদগগদ বাণী ১ 
পারে না কারিতে বাস্ত, অশন্তির নিষ্ঠুর বিদ্রোহে 
বাধা পায় প্রকাশ-আগ্রহে, 
মাঝখানে থেমে যার মত্তার শাসহদ। 
তোমায় যে সম্জষণে 
হঠাৎ কি অহায় বিজয়, 
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কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা । 
তবে কেন পঞ্গু সৃষ্টি, খশ্ডিত এ অস্তত্বের ব্যথা । 
অপূর্ণতা আপনার বেদনায় 
পৃর্ণের আম্বাস বাঁদ নাহ পায়, 
তবে রান িদিন হেন 
আপনার সাথে তার এত দ্বন্ঘ কেন। 
ক্ষুদ্ধ বীজ মৃন্তকার সাথে বুঝি 
অঞ্কার উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মবন্ত খংাজ। 
সে মৃস্ত না যাঁদ সত্য হয় 
অন্ধ মক দঃ$খে তার হবে কি অনল্ত পরাজয় । 


দাঞ্জালং 
২৪ কারক? ১৩৩৮ 


আমি 


আজ ভাবি মনে মনে তাহারে কি জানি 
যাহার বলায় মোর বাপা, 
যাহার চলায় মোর চলা, 
আমার ছাবতে যার কলা, 
যার সুর বেজে ওঠে মোর গানে গানে, 
সুখে দুঃখে 'দিনে দিনে বিচিত্র যে আমার পরানে। 
ভেবোছিন্‌ আমাতে সে বাঁধা, 
এ প্রাণের যত হাসা কাদা 
ৃ গণ্ডি দিয়ে মোর মাকে 
ঘিরেছে তাহারে মোর সকল খেলায় সব কাজে। 
ভেবোছনু সে আমার আম 
আমার জনম বেয়ে আমার মরণে বাধে থাম। 


তবে কেন পড়ে মনে, 'নাবড় হরযে 
প্রেয়সীর দরশে পন্পশে 
বারে বারে 
পেয়েছিন্‌ তারে 
অতল মাধুরী সিম্ধৃতশীরে 
আমার অতাঁত সে-আমিরে। 
জানি তাই, সে-আঁম তো বন্দী নহে আমার সশমায়, 
পুরাণে বীরের মহিমায় 
আপনা হাক়্ার়ে 
তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে। 
সেমি ছায়ায় আবরণে 
ল্দপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে, 


পারশেষ ৮৯৭ 


সাধকের ইতিহাসে তার জ্যোতির্ময় 
পাই পারিচয়। 
যুগে যুগে কাবর বাণীতে 
সেই আম আপনারে পেরেছে জানিতে। 


এই আমি যুগে ফুগাল্তরে 
কত মূর্ত ধরে। 

কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার 
কত বারংবার । 

ভূত ভাবষ্যং লয়ে যে বিরাট অখন্ড বিরাজে 
সে মানব-মাঝে 

গনভূতে দোখব আজ এ আমিরে, 
সর্বন্লগামীরে। 


১১ ফেব্রুয়ার ১৯৩১ 


তুমি 


সূর্য যখন উড়ালো কেতন 
অন্ধকারের প্রান্তে, 
তুম আমি তার রথের চাকার 
ধ্বনি পেয়োছনু জানতে । 
সেই ধ্বান ধায় বকুলশাখায় 
প্রভাতবায়ূর ব্যাকুল পাখায়, 
সুপ্ত কুলায়ে জাগায়ে সে যায় 
আকাশপথের পাল্থে। 
অরুণরথের সে ধান পথের 
মন্ত শুনায়ে দিলে, 
তাই পায়ে-পায় দোহার চলায় 
ছন্দ গিয়েছে মিলে। 


'তামরভেদন আলোর বেদন 
লাগিল বনের বক্ষে, 
আকাশে এল অলক্ষ্যে। 

িশলয়দল হল চণ্টল, .. 

র২।৩২ | : 
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রন্তরঙের উঠে কোলাহল 
পলাশকুঞ্জময়, 

তুমি আম দোঁহে কণ্ঠ মিলায়ে 
গাহন্‌ আলোর জয়! 


সংগশতে ভার এ প্রাণের তরণ 
অসীমে ভাসিল রঙ্গে, 
চান নাহি চিনি চিরসাঁঞ্গনী 
চঁলিলে আমার সঞঙ্জো। 
চক্ষে তোমার উীদত রাঁবর 
বন্দনবাণশ নশরব গভার, 
অস্তাচলের করুণ কবির 
ছন্দ বসনভঙ্গো। 
উষারুণ হতে রাঙা গোধৃলির 
দূরাদগন্তপানে 
বিভাসের গান হল অবসান 
বিধুর পূরবীতাসন। 


আমার নয়নে তব অঞ্জনে 
ফুটেছে 'বিশবাঁচিল, 
তোমার মল্মে এ বীণাতন্দে 
উদ্গাথা সৃপাবিত। 
অতল তোমার চিত্তশগহন. 
মোর 'দিনগৃলি সফেন নাচন. 
তৃমি সনাতনী আমই নৃতন, 
অনিত্য আমি 'নিতা। 
মোর ফাল্গুন হারায় যখন 
আম্বনে ফিরে লহ। 
তব অপরূপে মোর নবরূপ 
দূলাইছ অহরহ । 


আঁসিছে রানি স্বপনধানশ, 
বনবাণী হল শান্ত। 
জলভরা ঘটে চলে নদশতটে 
বধূর চরণ ক্রাল্ত। 
নিখিলে ঘনাল 'দিবসের শোক, 
বাহির-আকাশে ঘুচিল আলোক, 
উজ্জল কাঁর অন্তরলোক 
হদয়ে এলে একাল্ত। 


ল.্‌কানো আলোয় তব কালো চোখ 
সম্ধ্যাতারার দেশে 

ইঙ্গিত তার গোপনে পাঠাল 
জানি না ক উদ্দেশে। 


রবীল্দ্র-লচনাবলশী ২ 


শুধু 'বাল্পর ঘন ঝংকার 
নীরবের বুকে বাজে। 

কাছে আছ তবু গিয়েছ হারান 
[দিশাহারা নিশামাঝে। 


এ জশীবনময় তব পাঁরচয় 
এখানে কি হবে শন্য। 
তুম যে বাঁণার বেধোছলে তার 
এখান কি হবে ক্ষু্ন। 
যে পথে আমার ছিলে তুমি সাথণ 
সে পথে তোমার নিবায়ো না বাতি, 
আরাতর দপে আমার এ রাত 
এখনো করিয়ো পণ্য। 
আজো জলে তব নয়নের ভাত 
আমার নয়নময়, 
মরণসভায় তোমায় আমায় 
গাব আলোকের জয়। 
অল্‌গন্‌ কুয়িনূ। ন্যয়র্ক 


৭ নভেম্বর ১৯৩০ 


আছ 


বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে 
কুয়োর ধারে কলাগাছের দীর্ণ পাতে পাতে : 
গ্রামের পথে ক্ষণে ক্ষণে ধূলা উড়ায়, 
ডাক 'দয়ে যায় পথের ধারে কৃষফচড়োয় : 
আশক্রান্ত বেলগুলি সব শীর্ণ হয়ে আসে, 
'্লান গন্ধ কুঁড়য়ে তাঁর ছাঁড়য়ে বেড়ার সংদীর্ঘ নিশ্বাসে ; 
শুকনো টগর ডীঁড়য়ে ফেলে, 
চিকন কচি অশথ পাতায় যা খুশি তাই খেলে; 
বাঁশের গাছে ক নিয়ে তার কাড়াকাঁড়, 
খেজুর গাছের শাখায় শাখায় নাড়ানাঁড়; 
বটের শাখে ঘনসবৃজ ছায়ানাবড় পাখর পাড়ায় 
হৃহ; করে ধেয্লে এসে ঘুঘু দুটির নিদ্রা ছাড়ায়; 
রুক্ষ কঠিন রম্তমাট ঢেউ খোঁলয়ে মিলিয়ে গেছে দরে 
তার মাঝে ওর থেকে থেকে নাচন ঘ্বরে ঘুরে; 
খেপে উঠে হঠাৎ ছোটে তালের বনে উত্তরে দিকসীমায় 
অস্ফুট ওই বাষ্পনশীলিমায়; 
টেলিগ্লাফের তারে তারে 
সুর সেধে নেয় পরিহাসের ঝংকারে ঝংকারে; 
এমনি করে বেলা বহে যায়, 
এই হাওয়াতে চুপ করে রই একলা জানালায়। 


পরিশেষ ৯০৯ 


ওই যে ছাতিমগাছের মতোই আছি 
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি, 
ওর যেমন এই পাতার কাঁপন, যেমন শ্যামলতা, 
তেমনি জাগে ছন্দে আমার আজকে 'দিনের সামান্য এই কথা। 
না থাক খ্যাতি, না থাক্‌ কণীর্তভার, 
পুঞ্জীভৃূত অনেক বোঝা অনেক দুরাশার_ 
আজ আমি যে বে'চেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে 
সেই বারতা রইল আমার গানে। 


১৯ বৈশাখ ১৩৩৮ 
বালক 
বালক বয়স ছিল বখন, ছাদের কোণের ঘরে 
নিঝুম দুইপহরে 
বারের 'পরে হেলিয়ে মাথা 
মেঝে মাদুর পাতা, 


একা একা কাটত রোদের বেলা- 
না মেনোছ পড়ার শাসন, না করোছি খেলা । 
দূর আকাশে ডেকে যেত চিল, 
1সস্‌গাছের ডালপালা সব বাতাসে ঝিলামল। 
তপ্ত তৃষায় চণ%. করি ফাঁক 
প্রাচীর-'পরে ক্ষণে ক্ষণে বসত এসে কাক। 
চড়ুই পাখির আনাগোনা মুখর কলভাষা, 
ঘরের মধ্যে কাঁড়র কোণে ছিল তাদের বাসা। 
ফোরওয়ালার ডাক শোনা যায় গালর ওপার থেকে-_ 
দূরের ছাদে ঘুড়ি ওড়ায় সে কে। 
কখন মাঝে মাঝে 
ঘাঁড়ওয়ালা কোন বাঁড়তে ঘণ্টাধবান বাজে । 
সামনে বিরাট অজানিত, সামনে দৃম্ট-পোরয়ে-যাওয়া দূর 
বাজাত কোন ঘর-ভোলানো সুর । 
কিসের পরিচয়ের লাগ 
আকাশ-পাওয়া উদাসী মন সদাই ছিল জাগি। 
অকারণের ভালো লাগা 
অকারণের বাথায় মিলে গাঁথত স্বপন নাইকো গোড়া আগা। 
সাথশহশীনের সাথী 
মনে হত দেখতে পেতেম দিগন্তে নীজ আসন ছিল পাতি। 


সত্তরে আজ পা দিয়েছি আয়শেষের কূলে 
অন্তরে আজ জানলা দিলে খুলে। 
চোখ মেলে মোর সুদ্র-পানে 'বিনা কাজে প্লিহর হল গত। 


৯০২ রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


প্রখর তাপের কাল, 
ঝরঝারয়ে কেপে ওঠে শিরীষ গাছের ডাল; 


পাড়ার কুকুর ঘুময়ে পড়ে ভিজে মাটির 'স্নগ্ধ পরশসহখে ; 

গাঁড়র গোরু ক্ষণকালের মান্ত পেয়ে ক্লান্ত আছে শুয়ে 
জামের ছায়ায় তৃণাবহীন ভু'য়ে। 
কাঁকর-পথের পারে 

শুকনো পাতার দৈন্য জমে গম্ধরাজের সারে। 

চেয়ে আছি দু চোখ 'দিয়ে সব-কিছ:রে ছঃয়ে, 
ভাবনা আমার সবার মাঝে থয়ে। 
বালক যেমন নগ্ন-আবরণ, 

তেমনি আমার মন 

ওই কাননের সবুজ ছায়ায় এই আকাশের নীলে 
[বনা বাধায় এক হয়ে যায় মিলে। 
সকল জানার মাঝে 

চিরকালের না-জানা কার শঙ্খধযনি বাজে। 

এই ধরণীর সকল সামায় সীমাহারার গোপন আনাগোনা 
সেই আমারে করেছে আন্মনা । 
২১ বৈশাখ ১৩৩৮ 


বর্ষশেষ 


যাত্রা হয়ে আসে সারা--আয়ুর পশ্চিমপথশেষে 
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে । 

অস্তসূর্য আপনার দাক্ষিণ্যের শেষ বল্ধ টুঁটি 
ছড়ায় এশ্বর্য তার ভরি দুই মৃঠি। 

বর্ণসমারোহে দীপ্ত মরণের 'দিগল্তের সীমা, 
জীবনের হেরিন্দ মাহমা। 


এই শেষ কথা নিয়ে নিশ্বাস আমার যাবে থাঁম-- 
কত ভালোবেসোছন্‌ আম। 

অনন্ত রহস্য তাঁর উচ্ছলি আপন চার ধার 
জশীবন-মতত্যুরে দিল কাঁর একাকার ; 

বেদনার পান্ন মোর বারংবার দিবসে নিশশথে 
ভার দিল অপূর্ব অমৃতে। 


দুঃখের দুর্গম পথে তশর্থযানা করোছি একাকণ, 
হানিয়াছে দারুণ বৈশাখী । 

কত 'দিন সঙ্গাশহীন, কত রানি দপালোকহারা, 
তারি মাঝে অন্তরেতে পেয়েছি ইশারা । 

নিন্দার কপ্টকমাল্যে বক্ষ 'বিশধয়াছে বায়ে বারে, 
বয়মাল্য জানিয়াছ তারে। 


পারশেষ ৯০৩ 


আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্নিমেষ 
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ। 

যে লক্ষমা আছেন নিত্য মাধুরীর পদ্ম-উপবনে, 
পেয়েছি তাঁহার স্পর্শ সর্ব অঙ্গে মনে। 

যে নিশ্বাস তরঞ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে, 
তারে আমি ধরেছি বাঁশিতে। 


' যাহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্বচনীয় 
তাহাদের জেনেছি আত্মীয়। 

কতবার পরাভব, কতবার কত লজ্জা ভয়, 
তবু কণ্ঠে ধ্যনিয়াছে অসীমের জয়। 

অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দিত আত্মার 
খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার । 


লভিয়াছ জীবলোকে মানবজল্মের আঁধকার, 
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার। 

যেথা যে-অমৃতধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে 
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমার তরে। 

পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বাল 
জানি তাহা সকলের বল । 


ধূলর আসনে বাঁস ভূমারে দেখোছ ধ্যানচোখে 
আলোকের অতাঁত আলোকে। 

অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহাীয়ান, 
ইীন্দিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান। 

ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভোৌঁদয়া যবনিকা 
আনির্বাণ দশীপ্তময়ী শিখা । 


যেখানেই যে তপস্বী করেছে দুম্কর বজ্জ্রাগ, 
আমি তার লাভয়াছি ভাগ। 

মোহবন্ধমুস্ত যান আপনারে করেছেন জয়, 
তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়। 

যেখানে নিঃশঙ্ক বার মৃত্যুরে লাঁঙ্ঘল অনায়াসে, 
স্থান মোর সেই ইতিহাসে । 


শ্রেম্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি, যতবার ভূলি কেন নাম, 
তব্য তাঁরে করেছি প্রণাম। 

অন্তরে লেগেছে মোর স্তব্ধ আকাঙ্জের আশশর্বাদ; 
উষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ । 

এ আশ্চর্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচি গৌরবে 


রবীল্দু-রচনাবলশ ২ 


আজ এই বৎসরের বিদায়ের শেষ আয়োজন, 
মৃত্যু, তুমি ঘুচাও গুণ্ঠন। 

কত কা গিয়েছে ঝরে, জানি জানি কত স্নেহ প্রশীত 
নিবায়ে গিয়েছে দীপ রাখে নাই স্মৃতি । 

মৃত্যু, তব হাত পূর্ণ জীবনের মৃত্যুহীন ক্ষণে, 
ওগো শেষ, অশেষের ধনে। 


৩০ চৈ ১৩৩৩ 


মুস্ত 
১ 


আমারে সাহস দাও, দাও শান্ত, হে চিরসন্দর. 
দাও স্বচ্ছ তৃপ্তির আকাশ, দাও মুক্ত নিরষ্তর 
প্রত্হের ধূঁলালপ্ত চরণপতনপণীড়া হতে, 

দয়ো না দুলিতে মোরে তরাঞ্গাত মূহূর্তের স্রোতে, 
ক্ষোভের বিক্ষেপবেগে । শ্রাবণসম্ধ্যার পুজ্পবনে 
গ্লানিহশন যে সাহস সুকুমার যৃথশর জীবনে 
"নর্মম বর্ষঘাতে শঙ্কাশন্য প্রসন্ন মধুর, 
মৃহূর্তের প্রার্ণটতে ভার তোলে অনন্তের সুর. 
সরল আনন্দহাস্যে ঝাঁর পড়ে তৃণশয্যা-পরে, 
পূর্ণতার মূর্তিখানি আপনার 'বিনম্্ অন্তরে 
সৃশন্ধে রচিয়া তোলে; দাও সেই অক্ষৃব্ধ সাহস. 
সে আত্মীবস্মৃত শান্ত, অব্যাকুল, সহজে স্ববশ 
আপনার সহন্দর সীমায়-- দ্বিধাশুন্য সরলতা 
গাঁথুক শান্তির ছন্দে সব চিন্তা, মোর সব কথা । 


১ ভঙ্গাই ১৯২৭ 


আপনার কাছ হতে বহুদূরে পালাবার লাগ 

হে সুন্দর, হে অলক্ষ্য, তোমার প্রসাদ আম মাগি, 
তোমার আহবানবাণী। আজ তব বাজুক বাঁশার, 
চিত্তভরা শ্রাবণপ্লাবনরাগে-_ যেন গো পাসরি 
নিকটের তাপতপ্ত থার্ণবায়ে ক্ষুত্খ কোলাহল, 
ধূলির নিবিড় টান পদতলে । রয়োছ নিশ্চল 
সারাদিন পথপার্রে; বেলা হয়ে এল অবসান, 
ঘন হয়ে আসে ছায়া, শ্রা্ত সূর্য কারছে সম্ধান 


পারশেষ ৯৩৬ 


দিগন্তে আন্তম শান্তি। দিবা যথা চলেছে 'িভর্গক 
চহহাীন সঞ্গাহশীন অল্থকার পথের পাঁথক 

আপনার কাছ হতে অন্তহশীন অজানার পানে 
অসামের সংগীতে উদাসণ-_-সেইমতো আত্মদানে 
আমারে বাহির করো, শ্‌ন্যে শূন্যে পূর্ণ হোক সর, 
নিয়ে যাক পথে পথে হে অলক্ষ্য, হে মহাসুদূর। 


২ জুলাই ১৯২৭ 


আহবান 


আমার তরে পথের "পরে কোথায় তৃমি থাক 
সে কথা আমি শুধাই বারে বারে। 
কোথায় জানি আসনখানি সাজিয়ে তুমি রাখ 
আমার লাগি নিভৃতে একধারে। 
বাতাস বেয়ে ইশারা পেয়ে গেছি মিলন-আশে 
শিশির-ধোয়া আলোতে ছোঁয়া শিউাল-ছাওয়া ঘাসে, 
খঃজেছি দিশা বিলোল জল-কাকলি-কলভাষে 
অধাীরধারা নদীর পারে পারে। 
আকাশকোণে মেঘের রঙে মায়ার যেথা মেলা, 
অশথশাখে কপোত ডাকে, সেথায় সারাবেলা 
তোমার বাঁশ শুনেছি বারে বারে। 


কেমনে বুঝ আমারে খজি কোথায় তুমি ডাক, 
বাঁজয়া উঠে ভীষণ তব ভেরণী। 
শরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চাল নাকো, 
ছ্বিধার ভরে দং্লারে কার দেরি। 
ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পশীড়ত অপমানে, 
আলোক যেথা নাবিয়া আসে শক্কাতুর প্রাণে, 
আমারে চাহ ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে 
বন্দী যেথা কাঁদছে কারাগারে । 
পাষাণ ভিত টালছে যেথা ক্ষিতর বৃক ফাটি 
ধুলায় চাপা অনলাশখা কাঁপায়ে তোলে মাটি, 
নিমেষ আস বহন্যদগ্ের বাঁধন ফেলে কাটি, 
সেথায় ভেননী বাজাও বারে 'যারে। 


র২।৩২ক 


[সঙ্ভাপুর বন্দর পু 
9 শ্রাবণ ৯৩৩৪ 


৯০৬ 


রবন্দু-রচনাবলশ ২ 
দুয়ার 


হে দুয়ার, তুমি আছ মান্ত অনুক্ষণ, 
রুদ্ধ শুধু অন্ধের নয়ন। 

অন্তরে কী আছে তাহা বোঝে না সে, তাই 
প্রবেশিতে সংশয় সদাই। 


হে দুয়ার, নিত্য জাগে রান্নীদিনমান 
সুগম্ভীর তোমার আহবান । 

সূর্যের উদয়-মাঝে খোল আপনারে । 
তারকায় খোল অন্ধকারে । 


হে দুয়ার, বীজ হতে অঙ্কুরের দলে 
খোল পথ. ফুল হতে ফলে। 

ষূগ হতে যুগান্তর কর অবারিত, 
মৃত্যু হতে পরম অমৃত। 


হে দুয্লার, জীবলোক তোরণে তোরণে 
করে যাল্লা মরণে মরণে। 

মৃন্তসাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে 
'মাভৈঃ' বাজে নৈরাশ্যানিশশথে । 


দীপিকা 


প্রতি সম্ধ্যায় নব অধ্যায়, 
জাল তব নব দশীপকা। 
প্রত্যুষপটে প্রাতাঁদন লেখ 
আলোকের নব 'লাপকা। 
অন্ধকারের সাথে দুর্বার 
সংগ্রাম তব হয় বারবার, 
1দনে 'দিনে হয় কত পরাজয়, 
1দনে দিনে জয়সাধনা । 
পথ ভুলে ভুলে পথ খখজে লও, 
সেই উৎসাহে পথদুখ বও, 
দেবাবদ্ত্রোহে বাঁধা পড় মোহে 
তবে হয় দেবারাধনা। 


খেলাঘর ভেঙে বাঁধ খেলাঘর, 
খেল ভেঙে ভেঙে খেলেনা। 
বাসা বেধে বেধে বাসা ভাঙে মন 
কোথাও আসন মেলে না। 


পারশেষ ১০ 


জানি পথশেষে আছে পারাবার, 
প্রাতখনে সেথা মেশে বারিধার, 
নিমেষে নিমেষে তবু নিঃশেষে 

ছুটিছে পাথক তাঁটনশী। 
ছেড়ে দিয়ে দিয়ে এক ধ্রুব গান 
ফিরে ফিরে আসে নব নব তান, 
মরণে মরণে চাঁকত চরণে 

ছুটে চলে প্রাণনাটনশী। 


৫ ফাজ্গুন [১৩৩৩] 
লেখা 


সব লেখা লুপ্ত হয়, বারংবার 'লাখবার তরে 
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে 
কেন পট রেখোছিস পূর্ণ কার। হয়েছে সময় 
নবীনের তূঁলকারে পথ ছেড়ে দিতে । হোক লয় 
সমাপ্তির রেখাদুর্গ। নব লেখা আস দর্পভরে 
তার ভঙ্নস্তৃপরাঁশ 'বকীর্ণ কারয়া দূরান্তরে 
উন্ম্‌ন্ত করূক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়, 
নবীনের রথধযান্তা লাগ। অজ্ঞাতের পাঁরিচয় 
অনভিজ্ঞ নিক জিনে। কালের মন্দিরে পূজাঘরে 
যুগবিজয়ার দিনে প্‌জার্চনা সাঙ্গ হলে পরে 
যায় প্রতিমার দিন। ধুলা তারে ডাক 'দিয়ে কয়__ 
ফরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হাব রে অক্ষয়, 
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রাতিমা, 
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা ।, 


১১৯ চৈল্ন ১৩৩৩ 
নুতন শ্রোতা 


শেষ লেখাটার খাতা 

পড়ে শোনাই পাতার পরে পাতা, 

আময়নাথ স্তব্ধ হয়ে দোলায় মৃস্ধ মাথা । 
উচ্ছবসি কয়, “তোমার অমর কাব্যখানি 

নিতাকালের ছন্দে লেখা সত্যভাষার বাণশী।” 


দাঁড়বাঁধা কাঠের গাড়িটারে 

নন্দগোপাল ঘটর ঘটর টেনে বেড়ায় সজঘরের দ্বারে । 
আমি বাল, “থা রে যাপন, খাস, 
দুষ্টাম এর নাম-- 

পার সমর কেউ 1ক অহন বেড়ার খা ঠেলে! 

দেঞ্জ দোখ তোর অমিকাকা কেমন লক্ষী ছেলে ।” 


৯০৮ 


প্লানাসউস 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


অনেক কম্টে ভালোমানূষ-বেশে 
বসল নন্দ অমকাকার কোলের কাছে ঘেষে। 
দুরন্ত সেই ছেলে 

আমার মূখে ডাগর নয়ন মেলে 

চুপ করে রয় মিনিট কয়েক, আমরে কয় ঠেলে, 
গাঁড়র ভাঙা চাকা 

সারিয়ে দেবে বলেছিলে, দাও এ+টে ইস্ক্ুপ 1” 

আম বললে কানে কানে, “চুপ চুপ চুপ।” 

আবার খানিক শান্ত হয়ে শুনল বসে নন্দ 
কবিবরের অমর ভষার ছন্দ। 


একটু পরে উসখ্সয়ে গাঁড়র থেকে দশ-বারোটা কাঁড় 
মেজের 'পরে করলে ছড়াছাঁড়। 

ঝমৃঝাময়ে কাঁড়গলো গুন্ুনিয়ে আউড়ে চলে ছড়া-_ 
এর পরে আর হয় না কাব্য পড়া । 
হার মানতে হবেই শেষাশোষ। 


আম বললে. “দুন্টু ছেলে ।” নন্দ বললে. “তোমার সঙ্গে আড়- 
নিয়ে যাব গাড়ি, 
গড়গাঁড়য়ে যাবে গাঁড় বাদ্দিবাটর মেলায় ।" 
এই বলে সে ছলছলানি চোখে 
গাঁড় নিয়ে দৌড়ে গেল কোন্‌ দিকে কোন ঝোঁকে। 


আমি বললেম, “যাও আঁময়, আজকে পড়া থাক, 
নন্দগোপাল এনেছে তার নতুনকালের ডাক। 
আমার ছন্দে কান দল না ও যে 
ক মানে তার আমিই বুঝি আর যারা নাই বোঝে। 
যে কাবর ও শুনবে পড়া সেও তো আজ খেলার গাঁড় ঠেলে, 
ইস্টিশনের খেলাই সেও খেলে। 
আমার মেলা ভাঙবে যখন দেব খেয়ায় পাড়ে, 
তর মেলাতে পেপছবে তার গাঁড়। 
আমার পড়ার মাঝে 
তার আসার ঘণ্টা যাঁদ বাজে 
সহজ মনে পারি যেন আসর ছেড়ে দিতে 
নতুন কালের বাঁশাঁটরে নতুন প্রাণের গতে। 
ভরেছিলেম এই-ফাগুনের ভালা 
তা 'নিয়ে কেউ নাই বা গাঁথুক আর-ফাগুনের মালা ।” 


জাহাজ 
১৯ ভাগস্ট ১৯২৭ ঠা 


পারশেষ ৯০৯ 


বছর বিশেক চলে গেল সাঙ্গ তখন ঠেলাগাড়ির খেলা; 
নন্দ বললে, “দাদামশায়, ক লিখেছ শোনাও তো এইবেলা ।” 
পড়তে গেলেম ভরসাতে বুক বেধে, 
কণ্ঠ যে যায় বেধে; 
টেনে টেনে বাহর কার এ খাতা ওই খাতা, 
উল্টে মার এ পাতা ওই পাতা । 
ভয়ের চোখে যতই দোখ লেখা, 
মনে হয় যে রস কিছু নেই, রেখার পরে রেখা। 
গোপনে তার মুখের পানে চাহি, 
বুদ্ধি সেথায় পাহারা দেয় একট ক্ষমা নাহি! 
নতুনকালের শান-দেওয়া তার ললাটখাঁনি খরখড়া-সম. 
শীর্ণ যাহা, জীর্ণ যাহা তার প্রাত নির্মম। 
তীক্ষ সজাগ আঁখি, 
কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথা যে কার ফাঁকি। 
সংসারেতে গত্গৃহা যেখানে-যা সবখানে দেয় উপক. 
অমিশ্র বাস্তবের সাথে নিত্য মুখোমুখি । 
তশব্র তাহার হাস্য 
ি*্বকাজের মোহম্স্ত ভাষ্য। 


একটু কেশে পড়া করলেম শুরু 
যৌবনে যা শিখিয়েছিলেন অন্তর্যামী আমার কাঁবগুরু- 
প্রথম প্রেমের কথা, 
আপনাকে সেই জানে না যেই গভীর ব্যাকুলতা, 
সেই যে বিধূর তীব্রমধূর তরাস-দোদুল বক্ষ দুরু দুরু, 
উড়ো পাখির ডানার মতো যুগল কালো ভুরু, 
নীরব চোখের ভাষা, 
এক নিমেষে উচ্ছলি দেয় চিরাদনের আশা, 
তাহার সেই 'দ্বধার ঘায়ে বাথায় কম্পমান 
দু-একটি গান। 
এঁড়য়ে চলা জলধারার হাস্যমূখর কলকলোচ্ছৰাস, 
পূজায় স্তব্ধ শরতপ্রাতের প্রশান্ত নিগ্বাস, 
বৈরাগিণী ধূসর সন্ধ্যা অস্তসাঙ্গরপারে, 


৯১৯১০ 


রবশন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


মর্মীরয়া কইল যে-সব কথা, 
তার প্রতিধবনিভরা 
দু-একটা চৌপদী আমার সসংকোচে পড়ে গেলেম ত্বরা। 


পড়া আমার শেষ হল যেই, ক্ষণেক নীরব থেকে 
নন্দগোপাল উৎসাহেতে বলল হঠাৎ ঝেকে_ 
“দাদামশায়, শাবাশ! 
তোমার কালের মনের গাঁত, পেলেম তারি হীতহাসের আভাস ।” 
খাতা নিতে হাত বাড়াল, চাদরেতে 'দিলেম তাহা ঢাকা, 
কইনু তারে, “দেখ তো ভায়া, কোথায় আছে তোর আঁময়কাকা ।” 


আবা-মার্‌ জাহাজ । গঙ্গা 
২৭ অক্টোবর [১৯২৭] 


আশীর্বাদ 


তরুণ আশশর্বাদপ্রার্থর প্রাতি প্রাচীন কাবির নিবেদন 
শ্রীষুন্ত দিলশপকুমার রায়ের উদ্দেশে 


নিম্নে সরোবর স্তব্ধ 'হিমাদ্রর উপত্যকাতলে। 
উধ্র্বে গিরিশঞ্গ হতে শ্রা্তিহীন সাধনার বলে 
তরুণ নির্ঝর ধায় সিম্ধূসনে 'মলনের লাগ 
অরুণোদয়ের পথে। সে কাহল, “আশীর্বাদ মাঁগ 
হে প্রাচীন সরোবর” সরোবর কাহল হাসিয়া, 
“আশিস তোমার তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া 
প্রভাতসূর্ষের করে; ধ্যানমগ্ন শিরিতপস্বর 
বিগালত করুণার প্রবাহিত আশীর্বাদ-নীর 
তোমারে 'দতেছে প্রাণধারা। আম বনচ্ছায়া হতে 
নির্জনে একান্তে বাস, দেখ নির্বারিত ম্োতে 
সংগীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে কাঁরতেছ জয় 
মসীকৃফ 'বধ্যপুঞ্জ, পথরোধশ পাষাণসণয়, 
গুড় জড় শতুদল। এই তব যাল্লার প্রবাহ 
আপনার গতিবেগে আপনার জাগায় উৎসাহ ।” 
১৪ পোঁষ ১৩৩৫ 


মোহানা 


ইরাবতাঁর মোহানামুখে কেন আপনভোলা 
সাগর তব বরন কেন ঘোলা। 

কোথা সে তব বিমল নীল স্বচ্ছ চোখে চাওয়া, 
রাবির পানে গভীর গান গাওয়া? 

নদীর জলে ধরণী তার পাঠালে এ কণ চিঠি, 
কিসের ঘোরে আবিল হল 'দিঠি। ঙ 


পারশেষ ১১৬, 


আকাশ-সাথে 'মিলায়ে রঙ আছিলে তুমি সাজ, 
ধরার রঙে বিলাস কেন আজ । 

রাতের তারা আলোকে আজ পরশ করে যবে 
পায় না সাড়া তোমার অনুভবে; 

প্রভাত চাহে স্বচ্ছ জলে নিজেরে দৌখিবারে, 
াবফল কার ফিরায়ে দাও তারে। 


নিয়েছ তুম ইচ্ছা কার আপন পরাজয়, 
মানিতে হার নাহি তোমার ভয় ৷ 
বরন তব ধূসর কর, বাঁধন নিয়ে খেল, 
হেলায় হিয়া হারায়ে তুমি ফেল। 

এ লশলা তব প্রান্তে শুধ্‌ তটের সাথে মেশা, 
একটুখানি মাটির লাগে নেশা । 
বপূল তব বক্ষ-পরে অনীম ন'লাকাশ, 
কোথায় সেথা ধরার বাহুপাশ। 
ধূলারে তুমি নিয়েছ মানি. তবুও অমাঁলন, 
বাঁধন পাঁর স্বাধীন চিরাঁদন। 
কালশরে রহে বক্ষে ধার শুভ্র মহাকাল, 
বাঁধে না তাঁরে কালো কলুষজাল। 


[ইরাবভদসংগম। বংগসাগর ] 
৭ কার্তিক ১৩৩৪। কালশপুজা 


নিশীথেরে লজ্জা 'দিল অন্ধকারে বাবর বন্দন। 
শ্পঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন। 
ফোয়ারার রল্ হতে 
উল্মুখর ভধ্বম্রোতে 
বন্দীবারি উচ্চারল আলোকের ক আভনন্দন। 


মৃত্তকার 'ভাত্ত ভোদ অঞ্কুর আকাশে দিল আনি 
স্বসমুখ শাল্তবল্লে গভীর ম্হাক্তির মন্মবাণী। 

ক বর লাঁভল বার, 
দিযে রিল অব নর রজনী 


৯১৯২ ৮ রবীন্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


“অমৃতের পুত্র মোরা'__কাহারা শ্নালো বিশ্বময় । 
আত্মাবসর্জন কার আত্মারে কে জানিল অক্ষয়। 


দৃঃখেতে জিনিল কে রে, 
বন্দীর শৃঞ্খলচ্ছন্দে মৃস্তের কে দিল পরিচয় । 


দার্জালং 
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ 


পারশেষ ৯১৩ 


আবর্জনার অচলপ্জে 
যানার পথ রন্দ্ধ, 

রস্তকুসূম শুন্ক কুজে 
বৈশাখ রহে ক্ুদ্ধ, 

মন মোরে কয়, 'এ কিছুই নয়, 
মিথ্যে, এ-সব মিথ্যে, 

আপনায় ভূলে গাও প্রাণ খুলে, 
নাচো নাখলের নৃত্যে ।' 


বন্ধদুয়ার বিশ্ব 'বিরাজে, 
নিবেছে ঘরের দশীস্তি, 

চির-উপবাসশ আপনার মাঝে 
আপনি না পাই তৃপ্তি. 

পদে পদে রয় সংশয় ভয়. 
পদে পদে প্রেম কুপন, 

বৃথা আহবান, বৃথা অনুনয়. 
সখার আসন শন্য, 

মন বলি উঠে, 'ডুবে যা গভীরে, 
মিথ্যে এ-সব মিথো, 

'নাবিড় ধেয়ানে নিখিল লাভ রে 
আপনারি একাকিত্ব ।' 


আবা-মারু। বংগসাগর 
২৬ অক্টোবর ১৯২৭ 


প্রশ্ন 


ভগবান, তুমি যুগে যুগে দৃত পাঠায়েছ বারে বারে 
দয়াহীন সংসারে, 
অন্তর হতে বিদ্বেষাবষ নাশো'। 
বরণশয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে 
আজ দার্দনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে। 


আম যে দেখোছ গোপন হিংসা কপট রান্রিছায়ে 
হেনেছে নিঃসহায়ে, 

আম যে দেখোছ প্রাতিকারহণীন শন্তের অপরাধে 
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃষ্তে কাঁদে। 

আম যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে 

কখ যল্মণায় মরেছে পাথরে নিজ্ষল মাথা কুটে। 


১১৪ 


রবীল্দ্র-রচনাবলী ২ 


কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজকে, বাঁশ সংগণীতহারা, 
অমাবস্যার কারা 
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে, 
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে-_- 
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়, নিভাইছে তব আলো, 
তুমি কি তাদের ক্ষমা কাঁরয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো । 


পৌষ ১৩৩৬ 


ভিক্ষু 


হায় রে ভিক্ষু, হায় রে, 
নিঃস্বতা তোর মিথ্যা সে ঘোর, 
নিঃশেষে দে বিদায় রে। 
ভিক্ষাতে শুভলগ্নের ক্ষয় 
কোন্‌ ভূলে তুই ভুলিলি, 
ভান্ডার তোর পণ্ড যে হয়, 
অর্গল নাহ খুলিলি। 
আপনারে নিয়ে আবরণ 'দয়ে 
এ কা কুংসত ছলনা; 
জীর্ণ এ চর ছদ্মবেশী, 
নিজেরে সে কথা বল না। 
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে, 
মিথ্যা মায়ার ছায়া ঘুচাবার 
মন্ম কে নাব আয় রে। 


কাঙাল যে জন পায় না সে ধন, 
পায় সে কেবল 'ভিক্ষা। 
চর-উপবাসশ 'মিছা-সন্্যাসী 
দিয়েছে তাহারে দীক্ষা । 
তোর সাধনায় রত্বমানিক 
পথে পথে যাস ছড়ায়ে, 
ভিক্ষার ঝুল, ধিক্‌ তারে ধিক্‌, 
বাহস নে শিরে চড়ায়ে। 
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে, 
নিঃস্বজনের দ্‌ঃস্বপনের 


বন্ধ, 'ছিপড়স তায় রে। 


অগ্চলে রাত ভিক্ষার কণা 
সণ্চয় করে তারাতে, 

নিয়ে সে পারানি তব্য পারিল না 
1তমিরলিম্ধ্‌ পারাতে। 


পাঁরশেষ ৯১১৫ 


পূর্গগন আপনার সোনা 
ছড়াল যখন দ্যুলোকে 
পূর্ণের দানে পূর্ণ কামনা, 
প্রভাত পৃরিল পুলকে। 
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে, 
আপনা-মাঝারে গোপন রাজারে 
মন যেন তোর পায় রে। 


বাঙ্গালোর 
২৩ জুন ১৯২৮ 


আশীর্বাদশ 
কল্যাণীয়া অমলিনার প্রথম বার্ধক জল্মাদনে 


তোমারে জননশ ধরা 
দল রূপে রসে ভরা 
প্রাণের প্রথম পান্রখানি, 
তাই নিয়ে তোলাপাড়া 
ফেলাছড়া নাড়াচাড়া 
অর্থ তার কিছুই না জান। 
কোন মহারঙ্গাশালে 
নৃতা চলে তালে তালে, 
ছন্দ তারি লাগে রন্তে তব। 
অকারণ কলরোলে 
তাই তব অঙ্গা দোলে, 
ভাঙ্গা তার নিত্য নব নব। 
চিল্তা-আবরণহশন 
নদ্নাচত্ত সারাদিন 
লুটাইছে 'বিশ্বের প্রাঙ্গণে, 
ভাষাহীন ইশারায় 
ছঃয়ে ছ:য়ে চলে যায় 
যাহা-কিছু দেখে আর শোনে। 
অস্ফুট ভাবনা যত 


৯১৬ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


আপন বিপুল পরিচয় । 
কচি কচি দুই হাতে 
খোঁলছ তাহার সাথে, 

নাই প্রশ্ন, নাই কোনো ভয়। 
তুমি সর্ব দেহে মনে 
ভার লহ প্রাতক্ষণে 

যে সহজ আনন্দের রস. 
যাহা তুমি অনায়াসে 
ছড়াইছ চারি পাশে 

পুলকিত দরশ পরশ. 
আমি কাব তাঁর লাগি 
আপনার মনে জাগি. 

বসে থাক জানালার ধারে। 
অমরার দৃতীগুলি 

আসে যায় আকাশের পারে। 
দিগন্তে নীলিম ছায়া 

বাজে সেথা কী অশ্রুত বেণু। 
মধ্যাদন তন্দ্রাতুর 
শুনিছে রোদ্রের সুর, 

মাঠে শুয়ে আছে ক্লান্ত ধেনু। 
চোখের দেখাটি 'দয়ে 
দেহ মোর পায় ক এ. 

মন মোর বোবা হয়ে থাকে। 
সব আছে আমি আছ. 
দুইয়ে মিলে কাছাকাছি 

আমার সকল-কিছু ঢাকে। 
যে আশ্বাসে মর্তযভূমি 
হে শিশু, জাগাও তুমি, 

যে নির্মল যে সহজ প্রাণে, 
কবির জীবনে তাই 
যেন বাজাইয়া যাই 

তাঁর বাণী মোর যত গানে। 
ক্লান্তিহীন নব আশা 
সেই তো শিশুর ভাষা, 

সেই ভাষা প্রাণদেবতার, 
জরার জড়ত্ব ত্যেজে 
নব নব জন্মে সেষে 

শব প্রাণ পায় বারংবার । 
নৈরাশ্যের কুহেলিকা 
উবার আলোকটিকা 


পারশেষ ৯১৭ 


ক্ষণে ক্ষণে মুছে দিতে চায়, 
বাধার পশ্চাতে কাঁবি 
দেখে চিরল্তন রবি 

সেই দেখা শিশৃচক্ষে ভায়। 
শিশুর সম্পদ বয়ে 
এসেছ এ লোকালয়ে, 

সে সম্পদ থাক অমলিনা। 
যে বিশ্বাস দ্বিধাহখন 
তাঁর সুরে চিরাঁদন 

বাজে যেন জীবনের বাণা। 


দাঁজালং 
৮ কার্তক ১৩৩৮ 
অবন্ঝ মন 


অবুঝ শিশুর আবছায়া এই নয়ন-বাতায়নের ধারে 
আপনাভোলা মনখানি তার অধীর হযে উপক মারে। 
1বনাভাষার ভাবনা নিয়ে কেমন আঁকুবাকুর খেলা-_ 
হঠাৎ ধরা. হঠাং ছাড়িয়ে ফেলা, 
হঠাৎ অকারণ 
ক? উৎসাহে বাহু নেড়ে উদ্দাম গর্জন। 
হঠাৎ দুলে দুলে ওঠে, 
অর্থবিহীন কোন্‌ দিকে তার লক্ষ ছোটে। 
বাহর-ভুবন হতে 
আলোর লালায় ধ্বনির স্রোতে 
যে বাণী তার আসে প্রাণে 
তারি জবাব দিতে গিয়ে কী-ষে জানায় কেই তা জানে। 


এই যে অবুঝ এই যে বোবা মন 
প্রাণের 'পরে ঢেউ জাগিয়ে কৌতুকে ষে অধীর অনুক্ষণ, 
সর্ব দিকেই সর্বদা উল্মৃখ, 
আপ্নারি চাণল্য নিয়ে আপনি সমৃতস্‌ক- 
নয় 'বধাতার নবীন রচনা এ, 
ইহার যাল্লা আদিম ধূগের নায়ে। 
ব*্বকাবর মানস-সরোবরে 
প্রাতঃস্নানের পরে 
প্রাণের সঙ্গে বাহুর হল, তখন অন্ধকার, 
নিয়ে এল ক্ষণ আলোটি তার। 
তাঁর প্রথম ভাষাবছশন কজনকাকাঁজ যে 
বনে বনে শাখায় পাতায় পৃষ্পে ফলে বাঁজে 
অঞ্কুরে অঞ্কুরে 
॥ উঠল জেগে ছন্দে সরে সয়ে। 


৯১৮ রবীন্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


সূর্যপানে অবাক আঁখ মোল 
মৃখারত উচ্ছল তার কেলি। 
নানা রূপের খেলনা যে তার নানা বর্ণে আঁকে, 
বারেক খোলে, বারেক তারে ঢাকে। 
রোদ-বাদলে করুণ কান্না হাসি 
সদাই ওঠে আভাস উচ্ছবাঁসি। 


ওই যে শিশুর অব্ঝ ভোলা মন 
তরীর কোণে বসে বসে দেখাছ তাঁর আকুল আন্দোলন । 
মাঝে মাঝে সাগর-পানে তাকিয়ে দেখি যত 
মনে ভাবি, ও যেন এই শিশু-আঁখর মতো, 
আকাশ-পানে আবছায়া ওর চাওয়া 
কোন স্বপনে পাওয়া, 
অন্তরে ওর যেন সে কোন অবুঝ ভোলা মন 
এ-তাঁর হতে ও-তাঁর পানে দুলছে অনুক্ষণ। 
কেমন কলভাষে 
প্রলয়কাঁদন কাঁদে ও যে প্রবল হাসি হাসে 
আপনিও তার অর্থ আছে ভুলে__ 
ক্ষণে ক্ষণে শুধুই ফুলে ফুলে 
অকারণে গর্জি উঠে শূন্যে শূন্যে মূ বাহন তুলে । 


বিরাট অবুঝ এই সে আদম মন. 
মানব-ইতিহাসের মাঝে আপনারে তার অধশর অন্বেষণ । 
ঘর হতে ধায় আঙুন-পানে, আগুন হতে পথে, 
পথ হতে ধায় তেপান্তরের বিঘ্যাবষম অরণ্যে পর্বতে; 
এই সে গড়ে, এই সে ভাঙে, এই সে কী আক্ষেপে 
পায়ের তলার ধরণারে আঘাত করে ধুলায় আকাশ ব্যেপে; 
হঠাৎ খেপে উঠে 
রুদ্ধ পাষাণাভান্তি-'পরে বেড়ায় মাথা কুটে। 
অনাসৃন্টি সৃষ্টি আপনগড়া 
তাই নিয়ে সে লড়াই করে, তাই নিয়ে তার কেবল ওচঠাপড়া । 
হঠাৎ উঠে ঝে'কে 
যায় সে ছুটে কী রাঙা রঙ দেখে 
অদৃশ্য কোন্‌ দূর দিগন্ত-পানে ; 
তাহার ব্যাকুলতা 
স্বগ্ন সত্যে মিশিয়ে রচে 'বাঁচনত্র রুপকথা । 


আবা-মারু জাহাজ 
২০ অক্টোবর ১৯২৭ 


পারশেষ ৯১৯ 
পারণয় 


সুরমা ও সরেন্দ্রনাথ কর-এর বিবাহ উপলক্ষে 


ছিল চিন্রকল্পনায়, এতকাল ছিল গানে গানে, 
সেই অপর্প এল রুপ ধার তোমাদের প্রাণে। 
আনন্দের দিব্যমৃর্ত সে যে, 
দীপ্ত বীরতেজে 
উত্তারয়া বিঘ্য যত দূর করি ভশীতি 
তোমাদের প্রাঞ্গণেতে হকি দিল, “এসেছি আঁতাথি। 


জবালো গো মঙ্গালদশপ, করো অর্থ দান 


পারজাতরেণু। 
মানবগৃহের দৈন্যে অমরাবতীর কল্পধেনু 
অলক্ষ্য অমৃতরস দান করে 

অন্তরে অন্তরে। 

এল প্রেম চিরন্তন, দিল দোহে আনি 

রাবকরদীপ্ত আশীর্বাণণী। 


২৫ বৈশাখ ১৩৩৮ 


চিরন্তন 


এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে ধুলোয় আকাশ ঢেকে 
গাঁড় আমার চলতোঁছল হে+কে। 

হেনকালে নেবুর ডালে 'স্নপ্ধ ছায়ায় উঠল কোকিল ডেকে 
পথকোণের ঘন বনের থেকে। 


এই পাখিটির স্বরে 
চিরাদনের সুর যেন এই একাট দিনের 'পরে 
বিদ্দু বিন্দু ঝরে। 
ছেলেবেলায় গঞ্গাতশরে আপন মনে চেয়ে জলের পানে 
গুনোৌছলেম পল্লশতলে, এই কোকিলের গানে 
অসশমকালের অনিবচনীয় 


গুণে আমার শৃনিয়োছিল, “তুমি আমার প্রিয় ।” 


৯২০ রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


সেই ধবানাটির কানন ব্যেপে পল্লবে পল্লবে 
জলের কলরবে 
ওপার-পানে মিলিয়ে যেত সুদূর নীলাকাশে। 
আজ এই পরবাসে 
সেই ধ্বনিটি ক্ষৃব্খ পথের পাশে 
গোপন শাখার ফুলগুলিরে দিস আপন বাণশী। 
বনচ্ছায়ার শীতল শান্তখান 
ওই বাশশীটির বিমল সূরে গভশর রমণীয়__ 
“তুমি আমার প্রিয় ।” 


এর পাশেই নিত্য হানাহানি; 


কুটিল হাঁস ঘাঁটয়ে তোলে জটিল সর্বনাশ। 
নিরাশ দুঃখে চেয়ে দেখি পৃথবীব্যাপী মানবাঁবভশীষকা 
লোভের জালে বিশ্বজগং ঘেরে, 
ভেবে না পাই কে বাঁচাবে আপনহারা অন্ধ মানৃষেরে। 


হেনকালে স্নিশ্ধ ছায়ায় হঠাং কোকিল ডাকে 
ফল্ল অশোকশাখে : 
পরশ করে প্রাণে 
যে শান্তিটি সব-প্রথমে, যে শান্তিটি সবার অবসানে, 
যে শান্তিতে জানায় আমায় অসম কালের আঁনর্বচনীয়__ 


“তুমি আমার প্রিয় ।” 
[পনাঙ 
১৮ অক্টোবর ১৯৯২৭ 
কশ্টিকার 
শিলঙে এক গিরির খোপে পাথর আছে খসে, 
তার উপর লাকিয়ে বসে 


রোজ সকালে গেখোছলেম ভোরের সরে গানের মালা । 
প্রথম স্োদয়ের 'স্পো ছিল আমার মুখোমখর পালা। 


ডান 'দকেতে অফলা এক পিচের শাখা ভ'রে 
ফুল ফোটে আর ফুল পড়ে যায় ঝরে। , 


পাঁরশেষ ৯২৯ 


কালো ডানায় হলদে আভাস কোন পাখি সেই অকারণের গানে 
ক্লান্তি নাহ জানে, 
তেমনিতরো গোলাপলতা লতাবিতান ঢেকে 
অজন্্র তার ফুলের ভাষায় অন্ত না পায় উদ্দেশহশন ডেকে। 
পাইনবনের প্রাচীন তরু তাকায় মেঘের মুখে, 
ডালগৃলি তার সব্জ ঝর্না ধরার পানে ঝ'কে 
মন্দমে যেন থমক লেগে আছে। 
দুটি দালিম গাছে 
ঘনসবূজ পাতার কোলে কোলে 
ঘনরাঙা ফুলের গুচ্ছ দোলে । 
পায়ের কাছে একটি কণ্টিকারি-_ 
অন্তরঞ্গা কাছের সঙ্গ তাঁর, 
দূরের শূন্যে আপনাকে সে প্রচার নাহ করে। 
মাটির কাছে নত হলে পরে 
1স্নপ্ধ সাড়া দেয় সে ধীরে ধৃজিশয়ন থেকে 
নীলবরনের ফুলের বুকে একটুখানি সোনার বিন্দু এ'কে। 


সোঁদন যত রচোঁছলাম গান 
কণ্টিকারির দান 
তাদের সরে স্বীকার করা আছে। 
আজকে যখন হৃদয় আমার ক্ষাণক শান্তি যাচে 
দুঃখাঁদনের দূর্ভাবনার প্রচণ্ড পপড়নে, 
হঠাং কেন জাগল আমার মনে, 
সেই সকালের টুকরো একটুখাঁন-_ 
মাটির কাছে কন্টিকারর নীল-সোনালির বাণী। 
গে আবাট ১৩৩৯ 


আরেক দন 


স্পম্ট মনে জাগে, 
তিরিশ বছর আগে 
তখন আমার বয়স পণচশ-_ কিছ্‌কালের তরে 
এই দেশেতেই এসেছিলেম, এই বাগানের ঘরে। 
সূর্য যখন নেমে যেত নীচে 


৯২২ রবীন্দ্-রচনাবলশী ২ 


মাসের পরে মাস গিয়েছে, তবু 
একবারও তার হয় 'নি কামাই কভু। 
আজও তেমনি সূর্য ডোবে সেইখানেতেই এসে 
পাইনবনের শেষে, 
সুদূর শৈলতলে 
সেই সেকালের মতোই তেমনিধারা 
আলোর মল্ল চুপি চুপি শুনায় কানে পর্বতে পর্বতে; 
শুধু আমার কাঁকর-ঢালা পথে 
বহুকালের চেনা 
ডাকাঁপয়নের পায়ের ধ্ৰনি একাঁদনও বাজবে না। 


আজকে তবু কণ প্রত্যাশা জাগল আমার মনে-_ 
চলতে চলতে গেলেম অকারণে 
দ্বধাভরে মিনিট-কুঁড়ক এঁদক ওাঁদক ঘুরে 
ডাকবাবৃদের কাছে 
শুধাই এসে, 'আমার নামে চিঠিপত্তর আছে 2 
ক্রবাব পেলেম, 'কই, কিছু তো নেই।" 
শুনে তখন নতশিরে আপন মনেতেই 
অন্ধকারে ধীরে ধীরে 
আসাছি যখন শূন্য আমার ঘরের দিকে ফিরে, 
শুনতে পেলেম পিছন 'দকে 
করুণ গলায় কে অজানা বললে হঠাৎ কোন্‌ পথিকে, 
মাথা খেয়ো, কাল কোরো না দেরি।' 
ইতিহাসের বাকিটুকু আঁধার দিল ঘোর। 
বক্ষে আমার বাঁজয়ে দিল গভীর বেদনা সে 
পপচশবছর বয়সকালের ভূবনখানির একটি দীর্ঘ*বাসে, 
যে-ভুবনে সম্ধ্যতারা শিউরে যেত ওই পাহাড়ের দরে 
কাঁকর-ঢালা পথের "পরে ডাকাঁপিয়নের পদধ্যানির সুরে । 


রম্ফিউস্‌ জাহাজ 
২৩ অগস্ট ১৯২৭ 


তে হি নো 'দিবসাঃ 


এই অজানা সাগরজলে বিকেলবেলার আলো 

লাগল আমার ভালো । 
কেউ দেখে কেউ নাই বা দেখে, রাখবে না কেউ মনে, 
এমনতরো ফেলাছড়ার হিসাব 'কি কেউ গোনে। 


€ 


পারশেষ ৯২৩ 


এই দেখে মোর ভরল বুকের কোণ; 

কোথা থেকে নামল রে সেই খ্যাপা 'দিনের মন, 
যোঁদন অকারণ 

হঠাৎ হাওয়ায় যৌবনেরই ঢেউ 

ছলছলিয়ে উঠত প্রাণে জানত না তা কেউ। 
লাগত আমায় আপন গানের নেশা 

অনাগত ফাগুনাদনের বেদন দিয়ে মেশা। 


সে গান যারা শুনত তারা আড়াল থেকে এসে 


আভাসে কেউ জানায় নি তা নয়ন করে নিচু। 
হয়তো তাদের সারাদনের মাঝে 
পড়ত বাধা একবেলাকার কাজে। 
চমক-লাগা নিমেষগৃলি সেই 
হয়তো বা কার মনে আছে, হয়তো মনে নেই। 
জ্যোৎস্নারাতে একলা ছাদের 'পরে 
উদার অনাদরে 
কাটত প্রহর লক্ষ্যবিহীন প্রাণে, 
মূল্যাবহণন গানে। 


মোর জীবনে বি*বজনের অজানা সেই "দন, 

বাজত তাহার বুকের মাঝে খামখেয়ালশী বীন-_ 
যেমনতরো এই সাগরে নিত্য সোনায় নীলে 
রুপ-হারানো রাধাশ্যামের দোলন দোহায় 'মলে, 
যেমনতরো ছুটির দিনে এমনি বিকেলবেলা 
দেওয়া-নেওয়ার নাই কোনো দায়, শুধু হওয়ার খেলা, 
অজ্ানাতে ভা?সয়ে দেওয়া আলোছায়ার ভেলা । 


প্রিয় জাহাজ 
ই অব ১৯২৭ 
দীপশিজ্পী 
হে সন্দরী, ছে শিখা মহত+, 
তোমার অরুপ জ্যোতি 

রূপ লবে আমার জীবনে, 
তাঁর লাগ একমনে 
রাঁচলাম এই দীপখানি, " 


ৃ মৃর্তমতী এই মোর: অভ্যর্থ নাবাণী। 


৯১২৪ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


এসো এসো করো আধিষ্ঠান, 
মোর দশর্ঘ জীবনেরে করো গো চরম বরদান। 
হয় নাই যোগ্য তব, 
কতবার জাঙয়াছ আবার গড়োছি আঁভনব, 
মোর শান্ত আপনারে 'দিয়েছে ধিক্কার। 
সময় নাহ যে আর. 
নিদ্রাহারা প্রহর-ষে একে একে হয় অপগত, 
তাই আজ সমাপিনু ব্রত। 
গ্রহণ করো এ মোর চিরজীবনের রচনারে 
ক্ষণকাল স্পর্শ করো তারে। 
তার পরে রেখে যাব এ জন্মের এক-সার্থকতা, 
িরল্তন সুখ মোর, এই মোর নিরন্তর ব্যথা । 


ফাজগুন : ১৩৩৮ 


মানী 


উচ্চ প্রাচীরে রূম্ধ তোমার 
ক্ষুদ্র ভুবনখানি, 
হে মানী, হে আভমানা। 
মান্দরবাসী দেবতার মতো 
সম্মানশৃঞ্খলে 
বন্দী রয়েছ পূজার আসনতলে। 
সাধারণজন-পরশ এড়ায়ে 
নিজেরে পৃথক করি 
আছ 'দনরাত গোৌরবগুরু 
কঠিন মূর্তি ধার। 
সবার যেখানে ঠাহি 
বপুল তোমার মর্যাদা নিয়ে 
সেথায় প্রবেশ নাই। 
অনেক উপাধ তব, 
মানুষ-উপাধ হারায়েছ শুধু 
সে ক্ষত কাহারে কব। 


ভন্তেরা মান্দরে 
পূজারীর কৃপা বহু দামে কিনে 
পূজা 'দিয়ে যায় 'ফিরে 
'ঝিল্লমুখর বেণুবীথকার ছায়ে 
আপন নিভৃত গাঁয়ে। 
তখন একাকী বৃথা 'বাচত 
পাষাণাভি-মাঝে 
দেবতার বুকে জান সে কণ ব্যথা বাজে। 


পায়শেষ ৯২৫ 


বেদশর বাঁধন কার ধূলসাং 
অচলেরে 'দয়ে নাড়া 
মান্ষের মাঝে সে-যে পেতে চায় ছাড়া। 


হে রাজা, তোমার পৃজা-ঘেরা মন 
আপনারে নাহি জানে। 
প্রাণহীন সম্মানে 
উজ্জ্বল রঙে রঙু-করা তুমি ঢেলা, 
তোমার জীবন সাজানো পৃতুল 
স্থল মিথ্যার খেলা। 
আপনি রয়েছ আড়ম্ট হয়ে 
আপনার আভশাপে, 
গনশ্চল তুমি নিজ গর্বের চাপে। 
সহজ প্রাণের মান নিয়ে যারা 
মূন্ত ভুবনে ফিরে 
মারবার আগে তাদের পরশ 
লাগুক তোমার শিরে। 


ফাঙ্গুন? ১৩৩৮ 


তার দৃছ্টিপাতে মোরে নৃতন স্র্ণষ্টর ছোঁয়া লাগে, 
চিত্ত জাগে ।-_ 
বাল তার পদযুগ চুমি, ও 
'রাজপন্র তুমি 


৯২৬ 
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এতাঁদন 
আত্মপরিচয়হশন 
জড়তার পাষাণপ্রাচশর 'দয়ে ঘেরা 
দুর্গ-মাঝে রেখোঁছল প্রতাহের প্রথার দৈতোরা। 
কোন্‌ মল্লগ্ণে 
সে দূর্ভেদ বাধা যেন দাহলে আগুনে, 
বান্দনীরে কারলে উদ্ধার, 
কার নিলে আপনার, 
নিয়ে গেলে মুন্তির আলোকে। 
আজকে তোমারে দেখি ক নৃতন চোখে। 
কুপশড় আজ উঠেছে কুসৃমি, 


বার বার মন বলে. 'রাজপত্র তাঁঘ।' 
২৮ ফাগুন ১৯৩৩৬ 


অগ্রদন্ত 


হে পাঁথক, তুমি একা । 
আপনার মনে জানি না কেমনে 
অদেখার পেলে দেখা । 
যে পথে পড়ে নি পায়ের চিহ 
সে পথে চলিলে রাতে, 
আকাশে দেখেছ কোন সংকেত. 
কারেও নিলে না সাথে। 
তুশাগিরির উঠিছ শিখরে 
যেখানে ভোরের তারা 
অসম আলোকে কারছে আপন 
আলোর যা সারা। 


প্রথম যোদন ফাঙ্গুনতাপে 
নবানর্ঝর জাগে, 
মহাসধ্দ,রের অপরুপ রূপ 
দেখতে সে পায় আগে। 
আছে আছে আছে, এই বাণ” তার 
এক নিমেষেই ফুটে, 
অচেনা পথের আহবান শুনে 
অজানার পানে ছুটে। 
সেইমতো এক অকিত ভাষা 
ধ্নিল তোমার মাঝে, 
আছে আছে আছে, এ মহামঙ্গা 
প্রতি নিশ্যাসে বাজে। 


১২ ঠন্ন ১৩৩৮ 


রোধিয়াছে পথ বল্ধুর করি 
অচল শিলার স্তৃপ। 
নহে নহে নহে, এ নিষেধবাণশ 
পাষাণে ধরেছে র'প। 
জড়ের সে নীতি করে গর্জন 
ভীরুজন মরে দুলে, 
জনহুপন পথে সংশয়মোহ 
রহে তজরননী তুলে। 
অলস মনের আপনারি ছায়া 
শাঁঙ্কল কায়া ধরে, 
আত নিরাপদ 'বনাশের তলে 
বাঁচতে চেয়ে সে মরে। 


নবজাীবনের সংকটপথে 
হে তুমি অগ্রগামী, 
তোমার যাল্লা সীমা মানিবে না 
কোথাও যাবে না থাঁম। 
শিখরে শিখরে কেতন তোমার 
রেখে যাবে নব নব, 
দুর্গস-মাঝে পথ কার 'দবে, 
জীবনের ব্রত তব। 
যত আগে যাবে দ্বিধা সন্দেহ 
ঘুচে বাবে পাছে পাছে, 
পায়ে পায়ে তব ধ্ৰনিয়া উঠিবে 
মহাবাণী-- আছে আছে। 


তোমার স্বপ্নের দ্বারে আম আছি বসে 
তোমার সুপ্তির প্রান্তে, 


প্রথম প্রভততারা যবে বাতায়নে 

দেখা দিল। রঃ 
চেয়ে আমি থাঁক একমনে 

তোমার মুখের 'পরে। 


সন্ন্যাসী যেমন থাকে ধ্যানাবিষ্ট চোখে 


৭১২৮ 
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চেয়ে পূর্বতট-পানে, 

প্রথম আলোকে 
স্পর্শস্নান হবে তার, এই আশা ধার 
অনিদ্র আনন্দে কাটে দশর্ঘ বিভাবরণী। 


তব নবজাগরণণ প্রথম 
যে হাসি 
কনকচাঁপার মতো উঠিবে বিকাশ 
আধোখোলা অধরেতে, নয়নের কোণে, 
চয়ন কারব তাই, 
এই আছে মনে। 


২৫ ফাকশ্ুন ১৩৩৮ 


নির্বাক 


মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছ 
যেকথা আমি বলি নি আর-কারে, 
সোঁদন বনে মাধবীশাখা নিচু 
ফুলের ভারে ভারে। 
বাঁশিতে লই মনের কথা তুলি 
'বিরহব্যথাবৃন্ত হতে ভাঙা, 
গোপন রাতে উঠেছে তারা দল 
সুরের রঙে রাঙা। 


শিরশীষবন নতুনপাতা-ছাওয়া 

মর্মীরয়া কহল, 'গাহো গাহো। 
মধুমালতাঁগদ্ধে-ভরা হাওয়া 

দিয়েছে উৎসাহ । 
পৃর্ণিমাতে জোয়ারে উচ্ছলিয়া 

নদীর জল ছলছালয়া উঠে। 
কামিনী ঝরে বাতাসে বিচলিয়া 

ঘাসের 'পরে লুটে। 


সে মধুূরাতে আকাশে ধরাতলে 
কোথাও কিছ ছিল না কৃপণতা । 

চাঁদের আলো সবার হয়ে বলে 
যত মনের কথা । 

মনে হল ষে, নীরবে কৃপা যাচে 
বা-কিছু আছে তোমার চারি 'দিকে।. 


পরিশেষ ১২৯ 


সাহস ধার গেলেম তব কাছে 

চাহন্‌ আনামিখে। 
সহসা মন উঠিল চমকিয়া 

বাঁশিতে আর বাঁজল না তো বাণশী। 
গহনছায়ে দাঁড়ান থমকিয়া 

হেরিনু মুখখানি । 


সাগরশেষে দেখোছি একাঁদন 
মালছে সেথা বহু নদশর ধারা 
ফোনিল জল 'দিকৃসশমায় লশন 
অপারে দিশাহারা । 
তরণশ মোর নানা স্রোতের টানে 
অবোধসম কাঁপিছে থরথরি, 
ভেবে না পাই কেমনে কোন্খানে 
বাধিব মোর তরাঁ। 


তেমনি আজ তোমার মুখে চাহি 
নয়ন যেন কূল না পায় খাঁজ, 
অভাবনীয় ভাবেতে অবগাহি 
তোমারে নাহি বুঝি। 
মুখেতে তব শ্রান্ত এ কী আশা, 
শান্তি এ কী, গোপন এ কণ প্রীত, 
বাণীবিহশন এ কাঁ ধ্যানের ভাষা, 
এ কা সুদূর স্মৃতি। 
নিবিড় হয়ে নামল মোর মনে 
স্তব্ধ তব নীরব গভশরতা-_ 
রাহনু বাস লতাবিতান-কোণে, 
কহি নি কোনো কথা । 
মাঘ ১৩৩৮ 


প্রণাম 


তোমার প্রণাম এ যে তার আভরণ 
যারে তুমি করেছ বরণ। 
তুমি মূল্য দলে তারে 
দুলভ পৃজার অলংকারে। 
ভান্তসমৃজ্জবল চোখে 
তাহারে হোরলে তুমি যে শৃদ্র আলোকে 
সে আলো করালো তারে জন; 
দীপ্যমান মাহুমার দান, 
ৃ পরাইল লঙগাটের "পর। 


1২৩৩ 


৯৩০ রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


হোক সে দেবতা কিংবা নর, 
তোমারি হৃদয় হতে বিচ্ছারিত রশ্মির ছটায় 
দিব্য আবিভবে তার প্রকাশ ঘটায়। 
তার পরিচয়খানি 
তোমাতেই লাভয়াছে জয়বাণী। 
রচিয়া দিয়াছে তার সত্য স্বর্গপূরী 
তোমারি এ প্রীতির মাধূরী। 
যে-অমৃত করে পান 
ঢালে তাহা তোমার এ উচ্ছ্বসিত প্রাণ। 
তব শির নত 
রুপ লভে সংপ্রসন্ন পুণ্য জ্যোতিমময়। 
১৭ চৈ ১৩৩৮ 


শন্যঘর 


গোধৃলি-অন্ধকারে 

পরার প্রান্তে আতিথি আসিনু দ্বারে। 
ডাকিনু, “আছ কি কেহ, 
পাড়া দেহো, সাড়া দেহো।' 


ঘরভরা এক নিরাকার শন্যতা 
না কাঁহল কোনো কথা। 

বাহিরে বাগানে পাঁষ্পিত শাখা 
গন্ধের আহবানে 

সংকেত করে কাহারে তাহা কে জানে। 

হতভাগা এক কোকিল ডাকিছে খালি, 

জনশন্যতা নিবিড় করিয়া 
নীরবে দাঁড়ায়ে মালশী। 
[সপঁড়টা নার্বকার 

বলে, “এস আর নাই যাঁদ এস 
সমান অর্থ তার।, 


ঘরগদলো বলে 'ফিলজফারের গলায়, 
'ডুব দিয়ে দেখো সত্তাসাগর-তলায় 
বুঝিতে পারিবে, থাকা নাই থাকা 
আসা আর দরে যাওয়া 
সবই এক কথা, খেয়ালের ফাঁকা হাওয়া 
কেদারা এগিয়ে 'দিতে কারো নেই তাড়া, 
: প্রবীণ ভূত্য ছুটি নিয়ে ঘরছাড়া । 


পারশেষ ৯৩১ 


মেয়াদ যখন ফুরোয় কপালে, 
হায় রে তখন দেবা 
কারেই বা করে কেবা। 


মনেতে লাগিল বৈরাগ্যের ছোঁয়া, 
সকাল দোখনু ধোঁয়া। 
ভাবিলাম এই ভাগ্যের তরণী 
বুঝ তার হাল নেই, 
এলোমেলো স্ততে আজ আছে কাল নেই। 
নালনীর দলে জলের বিন্দু 
চপলম- আতিশয়, 
এই কথা জেনে সওয়ালেই ক্ষাতি সয়। 
অতএব-_ আরে, অতএবখানা থাক-। 
আপাতত ফেরা যাক। 


ব্যর্থ আশায় ভারাতুর সেই ক্ষণে 
ফিরালেম রথ, 'ফরিবার পথ 
দূরতর হল মনে। 
যাবার বেলায় শুন্ক পথের 
আকাশভরানো ধূলি 
সহজে ছিলাম ভূলি। 
ফারবার বেলা মুখেতে রুমাল, 
ধোঁয়াটে চশমা চোখে, 
মনে হল যত মাইক্লোব-দল 
নাকে মুখে সব ঢোকে। 
তাই বুঝলাম, সহজ তো নয় 
ফিলজফারের বৃদ্ধি। 
দরকার করে বহৎ চিত্তশাম্ধ। 


মোটর চলিল জোরে, 
একটু পরেই হাসিলাম হো হো করে। 
সংশয়হশন আশার সামনে 
হঠাৎ দরজা বন্ধ, 
নেহাত এটার ঠাট্টার মতো ছন্দ। 
বোকার মতন গম্ভীর মুখটারে 
অট্হাস্যে সহজ কারন, 
বারন আপন ম্বারে। 


ঘরে কেহ আজ ছিল না যে, তাই 
না-থাকার ফিলজাষ 
মনটাকে ধরে চাপি।, 


৯৩২ রবীল্দ্রু-রচনাবলশ ২ 


থাকাটা আকস্মিক, 
না-থাকাই সে তো দেশকাল ছেয়ে 
চেয়ে আছে অনামখ। 
সন্ধ্যাবেলায় আলোটা নিাবয়ে 
বসে বসে গৃহকোণে 
না-থাকার এক বিরাট স্বর্প 
আঁকতেছি মনে মনে। 
কালের প্রান্তে চাই, 
ওই বাঁড়টার আগাগোড়া কিছু নাই। 
ফুলের বাগান, কোথা তার উদ্দেশ, 
বাঁসবার সেই আরামকেদারা 
পুরোপুরি নিঃশেষ। 
মাসমাহনার খাতাটারে নিয়ে পিছে 
দুই দুই মালী একেবারে সব মিছে। 
ক্রেসাল্থেমাম কার্নেশানের 
কেয়ার সমেত তারা 
নাই-গহহরে হারা । 
চেয়ে দেখি দূর-পানে 
সেই ভাবাকালে যাহা আছে বেইখানে 
উপস্থিতের ছোটো সামানায় 
সামান্য তাহা আতি-_ 
হেথায় সেথায় বৃদবুদসংহতি। 
যাহা নাই তাই বিরাট বিপুল মহা । 
অনাঁদ অতাত যুগের প্রবাহ-বহা 
অসংখ্য ধন, কণামান্্ও তার 
নাই নাই হায়, নাই সে কোথাও আর। 


দূর করো ছাই' এই বলে শেষে 
যেমান জবালনু আলো 
ফিলজফিটার কুয়াশা কোথা 'মলাল। 
স্পঙ্ট বুঝিনু যা-কিছ সমুখে আছে, 
চক্ষের 'পরে যাহা বক্ষের কাছে 
সেই তো অন্তহশন 
প্রাতিপল প্রাতিদিন। 
যা আছে তাহার মাঝে 
যাহা নাই তাই গভশর গোপনে 
সত্য হইয়া রাজে। 
অতশতকালের যে 'ছিলেম আমি 
আজকার আমি সেই 
প্রত্যেক নিমেষেই। 
বাঁধিয়া রেখেছে এই ঘূহূর্তজাল 
সমস্ত ভাবীকাল। 


চৈত্১ ১৩৩৮ 


পারশেষ ৯৩৩ 


অতএব সেই কেদারাটা যেই 
জানালায় লব টানি, 
বাঁসব আরামে, সে-মৃহূর্তেরে 
চিরাঁদবসের জানি। 
অতএব জেনো সন্ন্যাসী হব নাকো, 
আরবার যাঁদ ডাক 
আবার সে ওই মাইক্লোব-ওড়া পথে 
চলিব মোটর-রথে। 
ঘরে যাঁদ কেহ রয় 
নাই ব'লে তারে ফিলজফারের 
হবে নাকো সংশয় । 
দুয়ার ঠেলিয়া চক্ষু মেলিয়া 
দো যাঁদ কোনো মিম 
কাব তবে কবে, 'এই সংসার 
অতীব বটে বাচন্রম্‌।' 


বাঁশি খন থামবে ঘরে, 
নিববে দীপের শিখা, 
এই জনমের লশলার 'পরে 
সোদন যেন কবির তরে 
ভিড় না জমে সভার ঘরে, 
হয় না ষেন উচ্চস্বরে 
শোকের সমারোহ । 
সভাপাঁত থাকুন বাসায়, 
কাটান বেলা তাসে পাশায়, 
নাই বা হল নানা ভাষায় 
আহা উহ ওহো। 
নাই ঘনাল দল-বেদলের 
কোলাহলের মোহ। 


আমি জানি মনে মনে, 
সেকউাত যুথশ জবা 
আনবে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে 
কবির স্মৃতিসভা । 
বর্ধা-শরৎ-বসল্তেরই 
প্রাঙ্েণেতে আমায় ঘের 
যেথায় বীণা যেথায় ভেরশী . 


৯৩৪ 


শান্তনিকেতন 
৯৫ বৈশাখ ১৩৩৩ 


তৈহেরান 
৬ নে ১৯৩১ 


পরিশেষ ২১৩৫ 
পথসঙ্গন 
শ্রীযৃন্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


ছিলে-যে পথের সাথী, 
দিবসে এনেছ 'পিপাসার জল 

রানে জেবলেছ বাতি। 
আমার জীবনে সন্ধ্যা ঘনায়, 

পথ হয় অবসান, 
তোমার লাগিয়া রেখে যাই মোর 

শুভকামনার দান। 
সংসারপথ হোক বাধাহশন, 

নিয়ে যাক কল্যাণে, 
নব নব এশবর্য আনুক 


শ্রীষৃন্ত আময়চন্দ্র চক্রবতাঁ 


বাঁহরে তোমার যা পেয়োছ সেবা 
অন্তরে তাহা রাখি, 
কর্মে তাহার শেষ নাহ হয় 
প্রেমে তাহা থাকে বাঁক। 
আমার আলোর ক্লান্তি ঘৃচাতে 
দীপে তেল ভার 'দলে। 
তোমার হদয় আমার হদয়ে 
সে আলোকে যায় 'মিলে। 


তুমি যে তারে দেখ 'ন চেয়ে 
জানিত সে তাখনে, 

বাথার ছায়া পড়ত ছেয়ে 
কালো চোখের প্লকাণে। 


৯১৩৬ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


জশীবনাশখা নাবল তার, 
ডাবল তারি সাথে 
অবমানিত দহঃখভার 
অবহেলার রাতে । 
দীপাবলশর থালাতে নাই 
তাহার ম্লান হিয়া, 
তারায় তাঁর আলোক তাই 
উঠিল উজলিয়া। 
স্বাগতবাণী ছিল সে মেলি 
ভাষাবহশীন মুখে, 
বহুজনের বাণীরে ঠোল 
বাজে কি তব বুকে। 
নিকটে তব এসেছিল যে. 
সে কথা বুঝাবারে 
অসীম দূরে গিয়েছে ও-যে 
শূন্যে খ'জাবারে। 
সেখানে গিয়ে করেছে চুপ. 
ভিক্ষা গেল থাম. 
তাই কি তার সত্যর্প 
হৃদয়ে এল নামি। 


উদয়ন। শাঁক্তিনিকেতন 


শ্রীমতশ মমতা সেনের বিবাহ-উপলক্ষে 


আশ্রমের হে বালিকা, 
আঁ্বনের শেফালিকা 
ফাজ্গুনের শালের মঞ্জরী 
শিশুকাল হতে তব 
দেহে মনে নব নব 
যে-মাধূর্য দিয়েছিল ভরি, 
মাঘের বিদায়ক্ষণে 


বসন্তের যে-নবদ্ঠতিকা, 
আষাট়ের রাশি রাশ 
শুভ্র মালতশর হাঁসি, 
শ্রাবণের যে-সন্তযঁথকা, 
ছিল 'ঘিরে রান্লিদিন 


প্রান্তরের যে-শান্তি উদার, 


রই।৩৩ক 


পরিশেষ ৯৩৭ 


প্রত্যুষের জাগরণে 
পেয়েছ 'বাস্মিত মনে 
যে-আস্বাদ আলোকস.ধার, 
আধাট়ের পুঞ্জমেঘে 
যখন উঠিত জেগে 
আকাশের 'নাবিড় ক্রন্দন, 


সপ্তপর্ণবীথকায় 
দেখেছিলে যে-প্রাণস্পন্দন, 


পে-ঝড়ের কলোল্লাসে 


অনাহত বাঁণারবে 


রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


প্রেম 'দয়ে, প্রাণ 'দয়ে, 

ধৈর্য 'দয়ে, দিয়ে তব ধ্যান__ 
সে তব রচনা-মাঝে 
সব ভাবনায় কাজে 

তারা যেন উঠে রূপ ধার, 
তারা যেন দেয় আনি 
তোমার বাশীতে বাশশ 

তোমার প্রাণেতে প্রাণ ভরি। 
সুখী হও. সুখী রহো 
পূর্ণ করো অহরহ 

শুভকর্মে জীবনের ডালা, 
প্ণ্যসৃতে দিনগাল 
প্রাতাদন গেথে তাল 

রচি লহো নৈবেদোর মালা । 
সমুদ্রের পার হতে 
পৃবর্পবনের ম্রোতে 

ছন্দের তরণীখানি ভরে 
এ-প্রভাতে আজ তোরই 
পূর্ণতার দিন স্মরি 

আশীর্বাদ পাঠাইনু তোরে। 


১৩ জোত্য [১৩৩৩] 


বধু 
প্রীমতশ আমতা সেনের পাঁরণয় উপলক্ষে 


মানুষের ইতিহাসে ফেনোচ্ছল উদ্বেল উদ্যম 
গাঁজ উঠে; অতাঁত তিমিরগর্ভ হতে তুরঞ্গম 
তরঙ্গ ছুটিছে শৃন্যে; উন্মোষছে মহাভবিষাৎ। 
বর্তমান কালতটে আঁপ্নগর্ভ অপূর্ব পর্বত 
সদ্যোজাত মাহমায় উড়ায় উজ্জল উত্তরীয় 
নব সর্ষোদয়-পানে। যে-অদন্ট, ষে-অভাবনীয় 
মানুষের ভাগ্যালাপি লিখিতেছে অজ্ঞাত অক্ষরে 
দৃপ্ত বীরমার্ত ধার, দোখয়াছি; তার কণ্ঠস্বরে 
শুনেছি দীপকরাগে সজ্টিবাণী মরপাঁবজয়শ 
প্রাণমল্ে। 

এই ক্ষুব্ধ যুগান্তর-মাঝে বংসে আয়, 


তোমারে হেরিনু বধ্‌বেশে, 'নিরশারণণী নৃত্যশশলা, 


সহসা মাছ সরোবরে, চ্টুল চণ্চল লশলা 
গাভশরে কারছ মশ্ন; নিয়ে নাথল করি পণ 
নবজণীবনের সম্টি-রহস্য করিছ উন্মোচম। 


পাঁরশেষ ৯৩৯ 


ইতিহাসবিধাতার ইন্দ্রজাল বিশ্বদুঃখসুখে 

দেশে দেশে যে-বিস্ময় বিস্তারিছে বিরাট কৌতুকে 
যুগে ধুগে, নরনারীহদয়ের আকাশে আকাশে 

এও সেই সৃম্টিলশলা জ্যোতির্ময় বিশ্ব-ইাতিহাসে। 


[ শান্তিনিকেতন ] 
৩ আধাঢ় ১৩৩৯ 
1মলন 
শ্রীমতী হীল্দরা মৈম্রের বিবাহ উপলক্ষে 
সোঁদন উধার নববশণাঝংকারে 


মেঘে মেঘে ঝরে সোনার সুরের কণা । 
ধেয়ে চলেছিলে কৈশোরপরণারে 
পাখিদুটি উন্মনা। 
দাঁখন বাতাসে উধাও ওড়ার বেগে 
অজানার মায়া রন্তে উঠিল জেগে 
স্বগ্নের ছায়া ঢাকা । 
সুরভবনের 'মিলনমন্ম লেগে 
কবে দুজনের পাখায় ঠোকল পাখা । 


কেটেছিল দন আকাশৈ হদয় পাতি 
মেঘের রঙেতে রাঙায়ে দোহার ডানা । 
আছিলে দুজনে অপারে ওড়ার সাথণ, 
কোথাও ছিল না মানা। 
দূর হতে এই ধরণীর ছবিখানি 
দোহার নয়নে অমৃত দিয়েছে আনি-_ 
পৃম্পিত শ্যামলতা । 
চার দিক হতে 'বিরাটের মহাবাণী 
শুনালো দোহারে ভাষার-অতাীত কথা । 


মেঘলোকে সেই নীরব সম্মলনশ 
বেদনা আনল কাঁ আনর্বচনীয়। 
দোহার চিন্তে উচ্ছবসি উঠে ধ্ৰনি- 
পপ্রয়, ওগো মোর প্রিয়। 
পাখার মিলন অসশমে দিয়েছে পাড়ি, 
সুরের মিলনে সীমার্প এল ভারি, 
এলে নামি ধরা-পানে। 
পরানে পরানে গান মিলাইলে গানে। 


দাজলং 
১৭ কার্তক ১৩৩৮ 


১৪০ রবীল্দু-রচনাবলশী ২ 
স্পাই 


শন্ত হল রোগ, 
হস্তা-পাঁচেক ছিল আমার ভোগ । 
একট,কু ষেই সংস্থ হলেম পরে 
লোক ধরে না ঘরে, 
ব্যামোর চেয়ে অনেক বেশি ঘটালো দুর্যোগ । 
এল ভবেশ, এল পালিত, এল বন্ধু ঈশান, 
এল পোলিটিশান, 
এল গোকুল সংবাদপন্রের, 
খবর রাখে সকল পাড়ার নাড়ীনক্ষত্রের ৷ 
কেউ বা বলে 'বদল করো হাওয়া" 
কেউ বা বলে 'ভালো ক'রে করবে খাওয়াদাওয়া" । 
কেউ বা বলে, “মহেন্দ্র ডান্তার 
এই ব্যামোতে তার মতো কেউ ওস্তাদ নেই আর।' 


দেয়াল ঘেষে ওই যে সবার পাছে 
সতীশ বসে আছে। 
থাকে সে এই পাড়ায়, 
চুলগুলো তার উধের্য তোলা পাঁচ আঙ্লের নাড়ায়। 
চোখে চশমা আটা, 
এক কোণে তার ফেটে গেছে বাঁয়ের পরকলাটা । 
গলার বোতাম খোলা, 
প্রশান্ত তার চাউীন ভাবে-ভোলা। 
সর্বদা তার হাতে থাকে বাঁধানো এক খাতা, 
হঠাৎ খুলে পাতা 
লুকিয়ে লুকিয়ে কী-ষে লেখে, হয়তো বা সে কাব, 
কিংবা আঁকে ছাব। 
নবীন আমায় শোনায় কানে কানে, 
ওই ছেলেটার গোপন খবর নিশ্চিত সে-ই জানে-_ 
যাকে বলে 'স্পাই' 
সন্দেহ তার নাই। 
আমি বাল, হবেও বা, ভান্তনন্ত নিরীহ ওই মূখে 
খাতার কোণে 'রিপোর্ট করার খোরাক নিচ্ছে টুকে। 
ও মানুষটা সাঁতা যাঁদ তেমনি হেয় হয়, 
ঘৃণা করব, কেন করব ভয় । 


এই বছরে বছর-খানেক বোঁড়য়ে নিলেম পাঞ্জাবে কাশ্মণরে। 
এলেম যখন ফিরে, 
এল গণেশ, পল্ট; এল, এল নবান পাল, 
এল মাখনলাল। 


পরিশেষ ৯৪১ 


হাতে একটা মোড়ক নিয়ে প্রণাম করলে পাঁচু, 
মুখটা কাঁচুমাচু। 
'মনিব কোথায়” শুধাই আম তারে, 
'সতাঁশ কোথায় হাঁ রে। 
নবীন বললে, "খবর পান 'নি তবে__ 
দিন-পনেরো হবে 
উপোস করে মারা গেল সোনার টুকরো ছেলে 
নন-ভায়োলেন্স্‌ প্রচার করে গেল যখন আলিপুরের জেলে ।, 
পাঁচু আমার হাতে দিল খাতা, 
খুলে দোখ পাতার পরে পাতা-_ 
দেশের কথা কাঁ বলোছ তাই লিখেছে গভীর অনুরাগে, 
পাঠিয়ে দিল জেলে যাবার আগে । 
আজকে বসে বসে ভাব, মুখের কথাগুলো 
ঝরা পাতার মতোই তারা ধুলোয় হত ধুলো । 
সেইগুলোকে সত্য করে বাঁচিয়ে রাখবে কি এ 
মৃতুঢসুধার নিত্যপরশ 'দয়ে। 


শাঞল্তািনকেতন 
৩ আষাঢ় ১৩৩৯ 


ধাবমান 


“যেয়ো না. যেয়ো না' বলি কারে ডাকে ব্যর্থ এ ক্রন্দন। 
কোথা সে বন্ধন 
অসীম যা করিবে সীমারে। 
সংসার যাবারই বন্যা, তীব্রবেগে চলে পরপারে 
এ পারের সব-কিছু রাশি রাশ নিঃশেষে ভাসায়ে, 
কাঁদায়ে হাসায়ে। 
আস্থর সম্ভার রুপ ফুটে আর টুটে; 
'নয় নয়' এই বাণশ ফেনাইয়া মুখারয়া উঠে 
মহাকালসমুদ্রের 'পরে। 
সেই স্বরে 
রুদ্রের ডম্বরুধবনি বাজে 
অসশম অম্বর-মাঝে- 
'নয় নয় নয়'। 
ওরে মন, ছাড়ো লোভ, ছাড়ো শোক, ছাড়ো ভয়। 
সৃষ্টি নদী, ধারা তারি নিরন্ত প্রলয়। 


যাবে সব যাবে চলে, তবু ভালোবাসি. 
চমকে বিনাশ-মাঝে অস্তিত্বের হাঁস .. 
আনন্দের বেগে। .  ;ঃ 

মরণের বাঁণাতারে উঠে জেগে 
জীবনের গান; এ 


১৪২ রবীল্দ্ু-রচমাবলশী ২ 


উজ্জবলিয়া মৃহূর্তের মরীচিকা। 

অতল কান্নার স্রোত মাতার করণ স্নেহ বয়, 
'প্রয়ের হদয়বিনিময় । 

[িলোপের রঙ্গভূমে বীরের বিপুল বার্ধমদ 
ধরণীর সৌন্দর্য সম্পদ । 


অসামের দান 
ক্ষণকের করপুটে, তার পারমাণ 
সময়ের মাপে নহে। 
কাল ব্যাপ রহে নাই রহে 
তব, সে মহান: 
যতক্ষণ আছে তারে মূল্য দাও পণ কার প্রাণ। 
ধায় যবে বিদায়ের রথ 
জয়ধ্বনি করি তারে ছেড়ে দাও পথ 
আপনারে ভূঁল। 
যতটুকৃ ধূলি 
আছ তুমি করি অধিকার 
তার মাঝে কী রহে না. তৃচ্ছ সে 'বিচার। 
বিরাটের মাঝে 
এক রূপে নাই হয়ে অনা রূপে তাহাই বিরাজে। 
ছেড়ে এসো আপনার অন্ধকপ, 
মুস্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দস্বর্প ৷ 
ওরে শোকাতুর, শেষে 
শোকের বুদৃবুদ তোর অশোক-সমূ্রে যাবে ভেসে । 


৬ আবাঢ ১৩৩৯ 


তকিয়ে দেখি পিছে 


দিন না যেতেই হয়ে গেল 'মিছে। 
বলার কথা পাই নি আম খংজে, 
আপনা হতে নেয় 'নি কেন বুঝে, 
দেবার মতন এনোছিলেম কিছু, 

ডাঁলর থেকে পড়ে গেল নীচে। 


পারলেষ ৮৪৩ 


ভরসা ছিল নাষে, 
তাই তো ভেবে দোখ নি হায় 
ক ছল তার হাঁসর 'দ্বিধা-মাঝে। 
গোপন বীণা সুরেই 'ছিল বাঁধা, 
ঝংকার তায় 'দয়েোছিল আধা, 
সংশয়ে আজ তাঁলয়ে গেল কোথা, 
পাব কি তায় দঃখসাগর স*চে। 


হায় রে গরাঁবিনন, 
বারেক তব করুণ চাহনিতে 
ভর্তা মোর লও নি কেন 'জিনি। 
যে মাণিট ছিল বুকের হারে 
ব্যর্থ রাতের অশ্রুফোঁটার মালা 
আজ তোমার ওই বক্ষে ঝলাকছে। 


৯ আবার ১৩০৯ 


৯১৪৪ 


রবীন্দ্ু-রচনাবলশী ২ 


যাহার খুশি চলিয়া যাবে, 
যে খুশি দিবে সাড়া । 

হোক-না তারা কেহ বা ভালো 
কেহ বা ভালো নয়, 

এক পথেরই পিক তারা 
লহো এ পরিচয়। 


বিচার করিয়ো না। 
হায় রে হায়, সময় যায়, 
বৃথা এ আলোচনা । 
ফুলের বনে বেড়ার কোণে 
হেরো অপরাজিতা 
আকাশ হতে এনেছে বাণণ, 
মাঁটর সে যে মিতা। 
ওই তো ঘাসে আষাঢ়মাসে 
সবুজে লাগে বান, 
সকল ধরা ভরিয়া 'দিল 
সহজ তার দান। 
আপনা ভুলি সহজ সহখে 
ভরুক তব "হয়া, 
পাঁথক, তব পথের ধন 
পথেরে যাও 'িয়া। 


উদয়ন। রা তানকেতন 
১০ অবাড় ১৩৩৯ 


পুরানো বই 


আমি জানি 
পুরাতন এই বইখানি। 
অপাঁঠিত, তবু মোর ঘরে 
আছে সমাদরে। 
এর ছিন্ন পাতে পাতে তার 
বাম্পাকুল করুণার 
স্পর্শ যেন রয়েছে বিলশন। 
সে-যে আজ হল কতদিন। 


সরল দুখানি আথ ঢলোঢলো, 
বেদনার আভাসেই করে ছলোছলো ; 
কালোপাড় শাঁড়খাঁন মাথার উপর 'দিয়ে ফেরা, 
দুটি হাত কঙ্কণে ও সান্ছ্নায় ঘেরা। 


পারশেষ ৯৪৫ 


পাপোশের 'পরে ভোলা 
ভন্ত সে কুকুর 
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে ছাড়ে আর্ত সুর। 
পময়ের হয়ে বায় ভুল; 
গলির ওপারে স্কুল, 
সেথা হতে বাজে যবে 
কাংস্যরবে 
ছুটির ঘণ্টার ধ্বনি. 
দীর্ঘ*বাস ফোলয়া তখাঁন 
তাড়াতাড়ি 
ওঠে সে শয়ন ছাড়, 
গৃহকার্ষে চলে যায় সচকিতে 
বইখানি রেখে কুলুঙ্গিতে। 


অন্তঃপুর -হতে অন্তঃপুরে 

এই বই 'ফাঁরয়াছে দূর হতে দূরে । 
ঘরে ঘরে গ্রানে গ্রানে 

খ্যাত এর ব্যাপিয়াছে দাক্ষিণে ও বামে। 


তার পরে গেল সেই কাল, 
ছ'ড়ে দিয়ে চলে গেল আপন সক্টির মায়াজাল। 
এ ল্জিত বই 
কোনো ঘরে স্থান এর কই। 
নবশন পাঠক আজ বসি কেদারায় 
ভেবে নাহ পায় 
এ লেখাও কোন্‌ মন্দে করেছিল জয় 
সোঁদনের অসংখ্য হদয়। 


জানালা-বাহরে নীচে ত্রাম যায়. চাল। 
প্রশস্ত হয়েছে গলি । 

চলে গেছে ফেরিওলা, সে-পসরা তার 
বিকার না আর। 


রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


ডাক তার ক্লান্ত সরে 
দূর হতে 'মিলাইল দরে। 
বেলা চলে গেল কোন ক্ষণে, 


বাঁজল ছটির ঘণ্টা ও-পাড়ার সুদূর প্রাঙ্গাণে। 
কোণার্ক। শাল্তিনিকেতন 
১১ আধাঢ ১৩৩৯ 

শবস্ময় 
আবার জাগনু আম। 
রাত হল ক্ষয়। 
পাপাঁড় মেলিল বিশব। 
এই তো বিস্ময় 
অন্তহাীন। 


ডুবে গেছে কত মহাদেশ, 
নিবে গেছে কত তারা, 
হয়েছে নিঃশেষ 
কত যৃগ-যুগান্তর। 
িশবজয়শ বীর 
নিজেরে বিলুপ্ত কার শুধু কাহনীর 
বাক্যপ্রান্তে আছে ছায়াপ্রায়। 


কত জাতি 
কীর্তিস্তম্ভ রন্তপঙ্ষে তুলেছিল গাঁথি 
মিটাতে ধূলির মহাক্ষুধা। 

সে বিরাট 


ধ্বংসধারা-মাঝে আজ আমার ললাট 
পেল অরুণের 'টিকা আরো একাঁদন 
নিদ্বাশেষে, 

এই তো বিস্ময় অল্তহশন। 
আজ আম 'নাখিলের জ্যোতিজ্কসভাতে 


তারি ছায়াতলে আম পেয়েছি বাঁসতে 


আরো একদিন-_ 
জানি এ 'দনের মাঝে 
কালের অদৃশ্য চকু শব্দহশীন বাজে । 
কোণার্ক। শাল্তিনিকেতন 
১২৭ আমা ১৩৩৯ 
অগোচর 


হাটের ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখি, 
হাজার হাজার মুখ হাজার হাজার ইতিহাস 
ঢাকা 'দয়ে আসে যায় 'দনের আলোয় 
রাতের আঁধারে। 
সব কথা তার 
কোনো কালে জানবে না কেউ, 
নজেও জানে না কোনো লোক। 
মুখর আলাপ তার. উচ্চস্বরে কত আলোচনা, 
তারি অন্তস্তলে 
বিচি বিপুল 
স্মৃতাবস্মৃতির সৃম্টিরাঁশ। 
বাইরের দৃষ্টি নেই, 
প্রবেশের পথ নেই কারো । 
সংখ্যাহীন মানুষের 
এই যে প্রচ্ছন্ন বাণী, অশ্রুত কাহনী 
কোন আঁদকাল হতে 
অক্তঃশশল অগণ্য ধারায় 
কাঁ হল তাদের, 
কশ এদের কাজ। 


হে প্রিয়, তোমার যতটুকু 
দেখোছি শৃনোছি 
জেনেছি, পেয়েছি স্পর্শ কর 
তার বহুশতগ্‌ণ অদশ্য অশ্রুত 
রহস্য কিসের জন্য বন্ধ হয়ে আছে, 
কার অপেক্ষায়। 
সে নিরালা ভবনের 
কুলুপ তোমায় কাছে নেই। 
কার কাছে আছে তবে। 


৯১৪৮ রবীল্দু-রচনাবলশ ২ 


কে মহা-অপরিচিত যার অগোচর সভাতলে 
হে চেনা-অপারিচিত, তোমার আসন। 
সেই কি সবার চেয়ে জানে 
আমাদের অন্তরের অজানারে। 
সবার চেয়ে কি বড়ো তার ভালোবাসা 
যার শুভদ্‌ন্টি-কাছে 
অবান্ত করেছে অব্গৃস্ঠন মোচন। 


১5 আমা ১৯৩৩৯ 


সান্না 


যে বোবা দুঃখের ভার 
ওরে দুঃখী, বাহতেছ, তার কোনো নেই প্রাতিকার। 
সহায় কোথাও নাই, বার্থ প্রার্থনায় 
চত্তদৈন্য শুধু বেড়ে যায়। 


ওরে বোবা মাটি, 
বক্ষ তোর যায় না তো ফাটি 
বাহয়া বিশ্বের বোঝা দূঃখবেদনার 
বক্ষে আপনার 
বহু যন্গা ধরে। 
বোবা গাছ ওরে, 
সহজে বাহস শিরে বৈশাখের নিয় দাহন. 
তুই সর্বসাঁহফু বাহন 


শ্রাবণের 
গবশ্বব্যাপশী গ্লাবনের। 


তাই মনে ভাব 
যাবে নাঁব 
সর্ব দুঃখ সন্তাপ নিঃশেষে 
উদার মাটির বক্ষোদেশে, 
গাভীর শশতল 
যার স্তম্থ অন্থকারতল 
কালের মাঁথত বধ নিরন্তর নিতেছে সংহারি। 


পারশেষ ৯৪৯ 


সেইখানে বনস্পাঁত প্রশাল্ত গম্ভশর 
সূর্যোদয়-পানে তোলে শির, 
পুষ্প তার পর্রপটে 
শোভা পায় ধাঁররশীর মাহমামুকুটে। 


বোবা মাঁট, বোবা তরুদল, 
ধৈর্যহারা মানুষের বিশ্বের দুঃসহ কোলাহল 
স্তব্ধতায় 'মিলাইছ প্রতি মুহূতেছ, 
নির্বাক সামনা সেই 
তোমাদের শান্তরূপে দেখিলাম, 
করিন: প্রণাম । 
দেখিলাম, সব ব্যথা প্রাতিক্ষণে লইতেছে (জানি 
সুন্দরের ভৈরবী রাগিণী 
সর্ব অবসানে 
শব্দহশন গানে। 


১৫ আবাঢ ১৯৩৩৯ 


ছোটো প্রাণ 


ছিলাম নিদ্রাগত, 
সহসা আতাবলাপে কাঁদিল 
রজনশ বঞ্ধাহত। 
জাগিয়া দোখনু পাশে 
কাঁচ মুখখানি সুখানিদ্রায় 
ঘুমায়ে ঘৃমায়ে হাসে । 
সংসার-পরে এই 'বিবাস 
দৃঢ় বাঁধা স্নেহডোরে, 
বন্ু-আঘাতে ভাঙে তা কেমন ক'রে। 


সৈন্যবাহিনী 'বিজয়কাহনশ 
লিখে ইতিহাস জড়ে। 

শন্তিদম্ভ জয়স্তম্ভ | 
তুঁলিছে আকাশ ফংড়ে। 
সম্পদসমারোহ ূ 

গগনে গগনে ব্যাপিয়া চলেছে 
চ্বর্ণমরীচিমোহ। 

সেথায় আঘাতসংঘাতবেগে 
তাঙাচোয়া বত হোক 


৯১৫৬০ 


রবীলন্দ্ু-রচনাবলী ২ 


কিন্তু হেখায় কিছু তো চাহে 'নি এরা। 
এদের বাসাটি ধরণীর কোণে 


ছোটো-ইচ্ছায় ঘেরা। 


হে রুদ্র, কেন তারো 'পরে বাণ হান, 
কেন তুমি নাহি জান 
নিভয়ে ওরা তোমারে বেসেছে ভালো, 
স্মিত চোখে তোমার ভুবনে 
দেখেছে তোমার আলো । 


১৬ আবাঢ ১৩৩৯ 


নিরাবৃত 
যবনিকা-অন্তরালে মর্তয পৃথিবীতে 
ঢাকা-পড়া এই মন। 
আভাসে ইঙ্গিতে 
প্রমাণে ও অনুমানে আলোতে আঁধারে 
ভাঙা খণ্ড জুড়ে সে-ষে দেখেছে আমারে 
মিলায়ে তাহার সাথে নিজ আভিরুচি 
আশা তৃষা । 
বার বার ফেলেছিল মু'ছি 
রেখা তার; 
মাঝে মাঝে করিয়া সংস্কার 
দেখেছে নূতন করে মোরে। 
কতবার 
ঘটেছে সংশয়। 
এই যে সত্যে ও ভূলে 
রচিত আমার মার্তি 
সংসারের কূলে 
এ নিয়ে সে এতাঁদন কাটায়েছে বেলা। 
এরে ভালোবেসোছিল, 
এরে নিয়ে খেলা 
সাজা করে চলে গেছে। 


বসে একা ঘরে 
মনে মনে ভাবিতেছি আজ, 


ৰ লোকাম্তরে 
যাঁদ তার 'দব্য আঁখ মায়ামূন্ত হয় 


পাঁরশেষ ্‌ ৯৫১ 


অকস্মাৎ 
পাবে ষার নব পাঁরচয় 
সে ক আমি। 
| স্পম্ট তারে জানুক যতই 
তবু যে অস্পম্ট ছিল তাহারি মতোই 
এরে কি আপান রচি বাসিবে সে ভালো । 
হায় রে মানুষ এ যে। 
পরিপূর্ণ আলো 
সে তো প্রলয়ের তরে, 
সৃষ্টির চাতুরী 
ছায়াতে আলোতে নিত্য করে লুকোচুরি । 
সে-মায়াতে বেধোছিনু মর্তেয মোরা দোহে 
আমাদের খেলাঘর, 
অপূর্ণের মোহে 
মৃশ্ধ ছিন্‌, 
মর্তযপাঘে পেয়েছি অমৃত। 
পূর্ণতা নির্মম সে-ষে স্তব্ধ অনাবৃত। 
১৭ আবাঢ ১৯৩৩৯ 


ম.ত্যুঙ্জয় 


দূর হতে ভেবোছনু মনে 
দূজয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে। 
তুমি বিভীষিকা, 
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জলে তব লেলিহান শিখা । 
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘ-পানে, 
সেথা হতে বন্দর টেনে আনে। 
ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরুদুরু বুকে 
তোমার সম্মৃথে। 
তোমার ভ্রুকুটিভঙ্গে তরাঁঞ্গল আসন্ন উৎপাত, 
নামল আঘাত। 
পাঁজর উঠিল কেপে, 
ৃ বক্ষে হাত চেপে 
শুধালেম, 'আরো কিছু আছে না কি, 
আছে বাকি 
শেষ বস্জপাত ? 
নামিল আঘাত। 
এইমা? আর কিছু নয়? 
ভেঙে গেল ভয়। .. 
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশানি ; 
,তোমারে আমার চেয়ে বড়ো বলে নিক্লেছিন্‌ গণি। 


৯৫২ রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


তোমার আঘাত-সাথে নেমে এলে তুমি 
যেথা মোর আপনার ভূমি। 
ছোটো হয়ে গেছে আজ। 
আমার টুটিল সব লাজ । 
ঘত বড়ো হও, 
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও। 
আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে 
যাব আমি চলে। 


১৭ আষাঢ় ১৩৩৯ 
অবাধ 


সরে যা, ছেড়ে দে পথ, 
দূর্ভর সংশয়ে ভারী তোর মন পাথরের পারা । 
হালকা প্রাণের ধারা 
দিকে দিকে ওই ছুটে চলে 
কলকোলাহলে 
দুরন্ত আনন্দভরে। 
ওরাই যে লঘু করে 
অতীতের পুরাতন বোঝা । 
ওরাই তো করে দেয় সোজা 
সংসারের বকর ভাঁঙ্গ চণ্চল সংঘাতে । 
ওদের চরণপাতে 
জটিল জালের গ্রন্থি যত 
হয় অপগত। 
মলিনতা দেয় মেজে, 
শ্রান্তি দূর করে ওরা র্লান্তিহশন তেজে। 


ওরা সব মেঘের মতন 
প্রভাতকিরণপায়শ, সিম্ধুর তরষ্গ অগণন, 
ওরা যেন দিশাহারা হাওয়ার উৎসাহ, 
মাটির হদয়জয়ী নিরল্তর তরর প্রবাহ; 
প্রান রজনশপ্রান্তে ওরা সবে প্রথম-আলোক। 
ওরা শিশু, বালিকা বালক, 
ওরা নারী যৌবনে উচ্ছল। 
ওরা যে 'নিভরক বীরদল 
যৌবনের দুঃসাহসে বিপদের দূর্গ হানে, 
সম্পদেরে উদ্ধারিয়া আনে। 
পায়ের শৃঙ্খল ওরা চলিয়াছে ঝংকারিয়া 
অল্তরে প্রবল মুক্তি নিয়া। 
আগামী কালের লাগি নাই চিন্তা, নাই মনে ভয়, 
আগামী কালেরে করে জল । 


পরিশেষ ৯৫৩ 


চলেছে চলেছে ওরা চার দক হতে 
আঁধারে আলোতে, 
সম্মৃখের পানে 
অজ্ঞাতের টানে। 
তুই সরে বারে 

ওরে ভর, ভারাতুর সংশয়ের ভারে। 


১৮ আমা ১৩৩৯ 


যাত্রী 


যে কাল হরিয়া লয় ধন 
সেই কাল করিছে হরণ 
সে ধনের ক্ষাতি। 
তাই বসুমতণ 
নিত্য আছে বসুন্ধরা । 
একে একে পাখি যায়, গানের পসরা 
কোথাও না হয় শূন্য, 
আঘাতের অন্ত নেই, তবুও অক্ষুপ্ন 
বিপুল সংসার। 
দুঃখ শুধু তোমার, আমার, 
নিমেষের বেড়া-ঘেরা এখানে ওখানে। 
সে বেড়া পারায়ে তাহা পেশছায় না নিখিলের পানে । 
ওরে তুমি, ওরে আম. 
যেখানে তোদের যান্লা একদিন যাবে থামি 
সেখানে দোখতে পাব ধন আর ক্ষত 
তরঙ্গের ওঠা নামা, একই খেলা, একই তার গাঁত। 
কান্না আর হাসি 
এক বাণাতল্শতারে একই গানে উাঠিছে উচ্ছ্বাস, 
একই শমে এসে 
মহামৌনে মিলে যায় শেষে। 
তোমার হৃদয়তাপ 
তোমার বিলাপ 
চাপা থাক আপনার ক্ষুদ্ূতার তলে। 
যেইখানে লোকযাত্রা চলে 
সেখানে সবার সাথে 'নার্বকার চলো একসারে, 
দেখা দাও শান্তিসোম্য আপনারে-_ 
যে শান্তি মৃত্যুর প্রান্তে বৈরাশ্যে নিভৃত, 
আত্মসমাহিত; 
দিবসের যত 
ধাঁলচিহু, যত-কছ্‌ ক্ষত . 
লুপ্ত হল যে শান্তির অন্তিম 'তামিরে ; 


৯১৫৪ 


রবীচ্দ্ু-রচনাবলশ ২ 


সংসারের শেষ তারে 
সপ্তর্ষির ধ্যানপণ্য রাতে 
হারায় যে-শান্তিসম্ধু আপনার অন্ত আপনাতে ; 
| যে শান্ত 'নাবিড় প্রেমে 
স্তব্ধ আছে থেমে, 
যে প্রেম শরীর মন আতিক্রম কারয়া সদরে 
একান্ত মধুরে 
লাভয়াছে আপনার চরম বিস্মৃতি। 
সে পরম শান্ত-মাঝে হোক তব অচণ্চল স্থাতি। 


১৮ জবা ১৩৩৯ 


লন 


তোমারে দিব না দোষ। 
ক্ষুদ্র এই সংসারের যত ক্ষত. যত তার ঘটি, 
যত ব্যথা 
আঘাত কারছে তব পরম সত্তারে : 

জান যে তুমি তো নাই কোনোঁদন ছাড়ায়ে আমারে 
দনালিপ্তি সুদূর স্বর্গে । 

আমি মোর তোমাতে (বিরাজে : 
দেওয়া-নেওয়া নিরন্তর প্রবাহত তুমি-আমি-মাঝে 
দুর্গম বাধারে আতক্রাম। 

আমার সকল ভার 

আমার সংসার 

সে শুধু আমারি নহে। 

তাই ভাব এই ভার মোর 
যেন লঘু কার নিজবলে, 

জল বন্ধনডোর 
একে একে ছিন্ন করি যেন, 

'মিলিয়া সহজ মিলে 

গ্বন্দ্হণীন বন্ধহণীন বিচরণ করি এ নিখিলে 
না চেয়ে আপনা-পানে। 

অশান্তিরে কার 'দিলে দূর 
তোমাতে আমাতে মিলি ধনিয়া উঠিবে এক সুর । 


১৯ আধাঢ ১৩৩৯ $ 


পরিশেষ ৯৫৫ 
আগন্তুক 


এসেছ সূদূর কাল থেকে। 
তোমাদের কালে 
পেশছলেম যে সময়ে 
তখন আমার সঙ্জা নেই। 
ঘাটে ঘাটে কে কোথায় নেবে গেছে । 
ছোটো ছোটো চেনা সুখ যত, 
প্রাণের উপকরণ, 
দিনের রাতের মৃষ্টিদান 
এসেছি নিঃশেষ করে বহুদূর পারে। 
এ জশবনে পা দিয়েছি প্রথম যে কালে 
সে কালের 'পরে আধকার 
ভাবে ও ভাষায়, 
কাজে ও হইাঞ্গিতে. 
প্রণয়ের প্রাত্যাহক দেনাপাওনায়। 
হেসে খেলে কোনোমতে সকলের সঙ্গে বেচে থাকা, 
লোকযাল্রারথে 
কিছু কিছু গাঁতিবেগ দেওয়া, 
শৃধু উপস্থত থেকে প্রাণের আসরে 
এই তো ষথেন্ট ছিল। 


আজ তোমাদের কালে 
প্রবাসী অপাঁরচিত আ'ম। 
আমাদের ভাষার ইশারা 
নিয়েছে নৃতন অর্থ তোমাদের মুখে 
ধাতুর বদল হয়ে গেছে__ 
বাতাসের উল্টোপাল্টা ঘ'টে 
প্রকৃতির হল বর্ণভেদ। 
চছাটো ছোটো বৈষমোর দল 
দেয় ঠেলা, 
করে হাসাহাসি। 
রুচি আশা আভিলাষ 
যা মিশিয়ে জীবনের স্বাদ, 
তার হল রসবিপর্যয়। 


আমাদের সেকালকে যে সা 'দিয়েছি 
| রচেছিল যুগের স্বর্প- 


৯৮৬ 


রবীন্দ্র-র়চনাবলী ২ 


আমার সে সম্গা আজ 
মেলে না যে তোমাদের প্রত্যহের মাপে। 
কালের নৈবেদ্যে লাগে যে-সকল আধুনিক ফুল 
আমার বাগানে ফোটে না সে। 
তোমাদের যে বাসার কোণে থাকি 
তার খাজনার কড়ি হাতে নেই। 
তাই তো আমাকে দিতে হবে 
বড়ো কিছু দান 
দানের একাল্ত দহঃসাহসে। 
উপস্থিত কালের যে দাবি 
মিটাবার জন্যে সে তো নয়, 
তাই যাঁদ সেই দান তোমাদের রুচিতে না লাগে, 
তবে তান বিচার সে পরে হবে। 
তবু যা সম্বল আছে তাই 'দয়ে 
একালের ধণ শোধ ক'রে অবশেষে 
খণী তারে রেখে যাই যেন। 
যা আমার লাভক্ষাত হতে বড়ো, 
যা আমার সুখদঃখ হতে বোশ-_ 
তাই যেন শেষ করে দিয়ে চলে যাই 
স্তুতি নিন্দা হিসাবের অপেক্ষা না রেখে। 


১১ জৃলাই ১৯৩২ 


হে জরতাঁ, 
অন্তরে আমার 
দেখোঁছ তোমার ছবি। 
অবসানরজনশীতে দ*পবার্তকার 
স্থিরশিখা আলোকের আভা 
অধরে ললাটে শুভ্র কেশে। 
দিগন্তে প্রণামনত শান্ত-আলো প্রত্যুষের তারা 
মুস্ত বাতায়ন থেকে 
পড়েছে 'নিমেষহশীন নয়নে তোমার। 


মাল্লকার মালা ছিল গলে 
গঞ্ধ তার ক্ষণ হয়ে 
বাতাসকে করুণ করেছে_ 
উৎসবশেষের যেন অবসন্ন অঙ্গুলির 
বাঁণাগুজরণ। 


অশথের শাখা অকম্পিত। 


পরিশেষ ৯৫৭ 


অদূরে নদশীর শীর্ণ স্বচ্ছ ধারা কলশব্দহণীন, 
বালতটপ্রান্তে চলে ধারে 
শনাগৃহ-পানে 
ক্লান্তগাত বিরাহণী বধূর মতন। 


হে জরতশী মহাশ্বেতা, 
দেখোছি তোমাকে 
জীবনের শারদ অম্বরে 
বান্টারন্ত শুচিশুরু লঘু স্বচ্ছ মেঘে। 
নিম্নে শস্যে-ভরা খেত 'দিকে দিকে, 
নদী ভরা কূলে কলে, 
পূর্ণতার স্তব্ধতায় বসুন্ধরা স্নিগ্ধ সৃগম্ভীর | 


হে জরতশ, দেখোছ তোমাকে 
সত্তার অন্তিম তটে, 
যেখানে কালের কোলাহল 
প্রাতিক্ষণে ডুবিছে অতলে । 
নিস্তরগ্গ সম্ধূনীরে 
তীর্থস্নান কার 
রাত্রির 'নিকষকৃফ 'িলাবেদীমূলে 
এলোচুলে কারিছ প্রণাম 
পারপূর্ণ সমাপ্তিরে। 
চণ্চলের অন্তরালে অচণ্চল যে শান্ত মাহমা 
1চরল্তন, 
চরম প্রসাদ তার 
নামিল তোমার নগ্র শিরে 
মানস সরোবরের অগাধ সাঁললে 
অস্তগত তপনের সর্বশেষ আলোর মতন। 


১৩ জুলাই ১৯৩২ 


বহু লক্ষ বর্য ধরে জবলে তারা, 
ধাবমান অন্ধকার কালন্রোতে 
আঁগ্নর আবর্ত ঘুরে ওঠে। 
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বৃদ্বুদ; 
তারি মধ্যে এই প্রাণ 
অণৃতম কালে 
কপাতম খা লয়ে 
অসীমের করে সে জারতি। 


| ৯৫৮ রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


সে না হলে বিরাটের নাখলমন্দিরে 
উঠত না শঙ্খধৰনি, 
মিলত না যাত্রী কোনোজন, 

আলোকের সামমল্ম্ ভাষাহশীন হয়ে 
রইত নীরব। 


১৪ জুলাই ১৯৩২ 


সাথ 


তখন বয়স সাত। 
মুখচোরা ছেলে, 
একা একা আপনারি সঙ্গে হত কথা। 
মেঝে বসে 
ঘরের গরাদেখানা ধ'রে 
বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে 
বয়ে যেত বেলা । 
দূরে থেকে মাঝে মাঝে ঢং ঢং করে 
বাজত ঘন্টার ধৰনি, 
শোনা যেত রাস্তা থেকে সইসের হকি। 
হাঁসগৃলো কলরবে ছুটে এসে নামত পুকুরে । 
ও পাড়ার তেলকলে বাঁশি ডাক 'দত। 
গঁলর মোড়ের কাছে দত্তদের বাঁড়, 
কাকাতুয়া মাঝে মাঝে উঠত চাঁংকার করে ডেকে। 
একটা বাতাঁবলেবু, একটা অশথ, 
একটা কয়েংবেল, একজোড়া নারকেলগাছ, 
তারাই আমার 'ছিল সাথশী। 
আকাশে তাদের ছুটি অহরহ, 
মনে মনে সে ছাট আমার । 
আপনারি ছায়া নিয়ে 
আপনার স্গে যে খেলাতে 
তাদের কাটত 'দন 
সে আমারি খেলা । 
তারা চিরশিশু 
আমার সমবয়সী । 
আধাছ়ে ব্াষ্টর ছাটে, বাদল-হাওয়ায়, 
দীর্ঘ দিন অকারণে 
তারা বা করেছে কলরব 
আমার বালকভাবা 
হোহাশব্দ করে 
করেছিল তার অনূবাদ। 


পারশেষ ৯৫১৯ 


তারপরে একদিন যখন আমার 
বয়স পণচশ হবে, 
বিরহের ছায়াম্লান বৈকালেতে 
ওই জানালায় 
ধিজনে কেটেছে বেলা । 
অশথের কম্পমান পাতায় পাতায় 
যৌবনের চগ্গল প্রত্যাশা 
পেয়েছে আপন সাড়া । 
সকরুণ মুলতানে গুন্‌ গুন্‌ গেয়োছি যে গান 
রোদ্রে-ঝালমাল সেই নারকেলডালে 
কে'পোছল তারি সুর । 
বাতাবিফুলের গন্ধ ঘুমভাঙা সাথীহারা রাতে 
এনেছে আমার প্রাণে 
দূর শষ্যাতল থেকে 
সন্ত আঁখ আর কার উৎকাণ্ঠিত বেদনার বাণী। 
সেদিন সে গাছগৃল 
বিচ্ছেদে মিলনে ছিল যৌবনের বয়স্য আমার। 


তার পরে অনেক বংসর গেল 
আরবার একা আঁম। 
সোঁদনের সঙ্গী যারা 
কখন চিরদিনের অন্তরালে তারা গেছে সরে। 
আবার আরেকবার জানলাতে 
বসে আছি আকাশে তাকিয়ে । 
আজ দোঁখ সে অ*্বখ্খ, সেই নারকেল 
সনাতন তপস্বীর মতো। 
আদম প্রাণের 
যে বাণ? প্রাচীনতম 
তাই উচ্ভারত রান্লীদন 
উচ্ছবাসত পল্লবে পল্লবে। 
সকল পথের আরম্ভেতে 
সকল পথের শেষে 
পুরাতন যে নিঃশব্দ মহাশান্তি স্তব্খ হয়ে আছে, 
নিরাসন্ত 'নার্বচল সেই শাল্তি-সাধনার 
মল্ম ওরা প্রাতক্ষণে দিয়েছে আমাপ্ঈ কানে কানে। 


১৬ জৃলাই ১৯৩২ 


৭১৬০ 


ধশকড়ে শিকড়ে বাজে আগমনী । 
যেন কত কী যে কথা নীরবে উতৎসৃক হয়ে থাকে 
শাখাপ্রশাখায়। 
এই মৌনমৃখরতা 
সারারান্র অন্ধকারে 
ফুলের বাণীতে হয় উচ্ছবসত, 
ভোরের বাতাসে উড়ে পড়ে। 


আমি একা বসে বসে ভাবি 
সকালের কাঁচ আলো 'দয়ে রাঙা 
ভাঙা ভাঙা মেঘের সম্মুখে; 
বৃম্টিধোয়া মধ্যাহের 
গোরু-চরা মানের উপরে আঁখি রেখে; 
'নাবিড় বর্ষণে আর্ত 
শ্রাবণের আর্্দ অন্ধকার রাতে; 
নানা কথা 'ভিড় করে আসে 
গহন মনের পথে, 
1বাঁবধ রঙের সাজ, 
বাঁবধ ভঞ্গিতে আসাধাওয়া__ 
অন্তরে আমার যেন 
ছুটির দিনের কোলাহলে 
কথাগুলো মেতেছে খেলায়। 


তবৃও যখন তৃমি আমার আনা দিয়ে যাও 
ডেকে আনি, কথা পাই নে তো। 
কখনো বাদ বা ভুলে কাছে আস 
বোবা হয়ে থাঁকি। 
অবারিত সহজ আলাপে 
সহজ হাসিতে 
হল না তোমার অভ্যর্থনা । 


রি 


পারশেষ ৯৬৯ 


অবশেষে ব্যর্থতার লঙ্জায় হৃদয় ভরে 'দয়ে 
তুমি চলে যাও, 
তখন নির্জন অন্ধকারে 
ফুটে ওঠে ছন্দে-গাঁথা সুরে-ভরা বাশশ-- 
পথে তারা উড়ে পড়ে, 
যার খাঁশ সাজি ভরে নিয়ে চলে যায়। 


৩ শ্রাবণ ১৩৩৯ 


আঘাত 


সোঁদালের ডালের ডগায় 
মাঝে মাঝে পোকাধরা পাতাগুলি 
কু'কড়ে গিয়েছে ; 
িলাতি নিমের 
বাকলে লেগেছে উই; 
কুরচির গংঁড়টাতে পড়েছে ছুরির ক্ষত, 
কে নিয়েছে ছাল কেটে; 
চারা অশোকের 
নীচেকার দুয়েকটা ডালে 
শুকিয়ে পাতার আগা কালো হয়ে গেছে। 
কত ক্ষত, কত ছোটো মলিন লাঞ্ছনা, 
তার মাঝে অরণোর অক্ষ মর্যাদা 
শ্যামল সম্পদে 
তুলেছে আকাশ-পানে পারপূর্ণ পূজার অঞ্জল। 
কদর্ষের কদাঘাতে 
"দয়ে যায় কাঁলমার মসীরেখা, 
সে সকাল অধঃসাং ক'রে 
শান্ত প্রসম্নতা 
ধরণাীরে ধন্য করে পূর্ণের প্রকাশে । 
ফুটিয়েছে ফুল সে ষে, 
ফলিয়েছে ফলভার, 
বিছিয়েছে ছায়া-আস্তরণ, 
পাখিরে 'দয়েছে বাসা, 
মৌমাছিরে জৃগিয়েছে মধু, 
বাজিয়েছে পল্লবমর্মর ৷ 
পেয়েছে সে প্রভাতের পদ্য আঙ্গো, 
শ্রাবগের অভিষেক, 
বসন্তের বাতাসের আনন্দামআঁল, 


র২।৩৪ 


৯৬২ রবীল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


পেয়েছে সে ধরণণর প্রাণরস, 
সুগভীর সুবিপূল আয়, 
পেয়েছে সে আকাশের 'নিত্য আশণর্বাদ। 
পেয়েছে সে কণটের দংশন। 


১১ জুলাই ১৯৩২ 


শান্ত 


বিদ্রুপবাণ উদ্যত কার 
এসোঁছল সংসার, 
নাগাল পেল না তার। 
আপনার মাঝে আছে সে অনেক দরে। 
শান্ত মনের স্তব্ধ গহনে 
ধ্যানের বীণার সুরে 
রেখেছে তাহারে ঘিরি। 
হদয়ে তাহার উচ্চ উদয়গিরি। 
সেথা অন্তরলোকে 
সম্ধুপারের প্রভাত-আলোক 
জলিছে তাহার চোখে । 
সে আলোকে এই বিশ্বের রূপ 
অপরুপ হয়ে জাগে। 
তার দৃম্টির আগে 
বিদ্রোহ ছেড়ে বিরাটের পায়ে 
বিরূপ বিকল খাণ্ডিত যত-কিছু 
করে এসে মাথা নিচু। 


সিম্ধৃতীরের শৈলতটের "পরে 
হিংসামুখর তরঞ্গদল 
যতই আঘাত করে-_ 
কঠোর বিরোধ রচি তুলে তত 
অতলের মহালালা, 
ফেনিল নৃত্যে দামামা বাজায় শিলা । 
হে শাল্ত, তুমি অশান্তিরেই 
মহিমা করিছ দান, 
গন এসে তোমার মাঝারে 
হল ভৈরব গান। 
তোমার চোখের গভীর আলোকে 
অপমান হল গত 
সম্ধ্যামেঘের তিমিররল্ধে 
দীপ্ত বির মতো। 


১৪ চৈত্র ১৯৩৩৮ 


পারশেষ ৯৬৩ 


মুস্ত সে সদাই। 
তাহারে অরুশরাঙা উষা 
পরায় আপন ভূষা; 


দেয় তার বরমাল্য গাঁথ। 
মোর কথা শোনো, 
শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো । 
যার মাঝে প্রকাশিল স্বর্গের নির্মল আভরাচি 
সেও কি অশচি। 

[বিধাতা প্রসম্ন যেথা আপনার হাতের সৃম্টিতে 
নিত্য তার আভিষেক নিখিলের আশিসবৃজ্টিতে ।” 
জলভরা মেঘস্বরে এই কথা ব'লে 

তুমি গেলে চলে। 


১৬৪ রবীল্দ্-রচনাবলশ ২ 


তার পর হতে 
এ ভঙ্গুর পান্খানি প্রাতাঁদন উষার আলোতে 
নানা বর্ণে আঁকি, 
নানা চিন্তরেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি। 
হে মহান, নেমে এসে তুমি যারে করেছ গ্রহণ, 
সোন্দর্যের অর্থঘয তার তোমা-পানে করুক বহন। 


২৪ জুলাই ১৯৩২ 


আতঙ্ক 


গোধ্ঠীলবেলায় 
বাগানের জীর্ণ পাঁচিলেতে 
সাদাকালো দাগগুলো 
দেখা দিত ভয়ংকর মৃর্ত ধরে। 
ওইখানে দৈত্যপুরণী, 
অদৃশ্য কুঠার থেকে তার 
মনে মনে শোনা যেত হাউিমাউখাঁউ। 
লাঠি হাতে কু'জোপ্পিঠ 
খিলখিল হাসত ডাইনিবূড়ি। 
কাশশরাম দাস 
পয়ারে যা 'লিখোঁছল 'হাড়ম্বার কথা 
ইন্ট-বের-করা সেই পাঁচিলের 'পরে 
ছিল তারি প্রত্যক্ষ কাহনণ। 
তার সঙ্গে সেইখানে নাককাটা সূর্পশখা 
কালো কালো দাগে 


করোছল কুটুম্বিতা । 


সতেরো বংসর পরে 
গিয়েছি সে সাবেক বাঁড়তে। 
দাগ বেড়ে গেছে, 
মুগ্ধ নতুনের তুলি পুরোনোকে দিয়েছে প্রশ্রয়। 
ইটগৃলো মাঝে মাঝে খসে গিয়ে 
পড়ে আছে রাশ-করা। 
গায়ে গায়ে লেগেছে অনল্তমূল, 
কালমেঘ লতা, 


ভাঁচগাছে হয়েছে ঈপারা। 


পারশেষ ৯৬৫ 


পুরোনো বটের পাশে 
উঠেছে ভেরেন্ডাগাছ মস্ত বড়ো হয়ে। 
বাইরেতে স্পশখা-হাড়িম্বার চিহ্গালো আছে, 
মনে তারা কোনোখানে নেই। 


স্টেশনে গেলেম ফিরে একবার খুব হেসে 'নয়ে। 
জাঁবনের ভন্তিটার গায়ে 
পড়েছে বিস্তর কালো দাগ, 
মূঢ় অতাঁতের মসশলেখা ; 
ভাঙা গাঁথুনিতে 
ভীরু কল্পনার যত জটিল কুটিল চিহুগুলো । 


স্নস্ধ সৃগম্ভীর 
মেঘের গন ওঠে গুরুগুরু, 
ঝিপঝ* ডাকে বুনো খেজরের ঝোপে, 
তখন দেশের দিকে চেয়ে 
বাঁকাচোরা আলোহশীন পথে 
ভেঙে-পড়া দেউলের মার্ত দেখ: 
দীর্ণ ছাদে, তার জীর্ণ 'ভিতে 
নামহীন অবসাদ. 
আনার্দস্ট শঙ্কাগুলো নিদ্রাহীন পেচা, 
নৈরাশ্যের অলীক অত্যান্ত যত. 
দূর্বলের স্বরচিত শল্ুর চেহারা । 
ধিক রে ভাঙন-লাগা মন, 
চিন্তায় চিন্তায় তোর কত 'মধ্যা আঁচড় কেটেছে। 
দৃষ্টগ্রহ সেজে ভয় 
কালো চিহ্ে মুখভাঙ্গি করে। 
কাঁটা-আগাছছার মতো 
অমঙ্গল নাম নিয়ে 
আতঙ্কের জঙ্গল উঠেছে। 
চার দিকে সার সারি জীর্ণ 'িতে 
ভেঙে-পড়া অতাঁতের বির্প বিকৃতি 
কাপুর্ষে কারছে বিদ্রুপ । 


২৩ জুলাই ১৯৩২ 


১৬৬ রবান্দ্র-রচনাবলী ২ 
আলেখ্য 


তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায় 
লেখনীর নটনলেখায়। 
'নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছ 
নাখলের কাছাকাছি, 
যে সংসারে হতেছে বিচার 
নন্দাপ্রশংসার । 
এই আস্পর্ধার তরে 
আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে । 
অব্যন্ত আছিলি যবে 
বিশ্বের বিচিত্ররূপ চলোছিল নানা কলরবে 
নানা ছন্দে লয়ে 
সৃজনে প্রলয়ে। 
অপেক্ষা করিয়া ছিলি শূন্যে শূন্যে কবে কোন গৃণশী 
নিঃশব্দ ক্লন্দন তোর শুনি" 
সীমায় বাঁধবে তোরে সাদায় কালোয় 
আঁধারে আলোয়। 
পথে আমি চলেছিন। তোর আবেদন 
করিল ভেদন 
নাস্তিত্বের মহা-অন্তরাল, 
পরাঁশল মোর ভাল 
চুপে চুপে 
অর্ধস্ফুট স্বপ্নমার্তরূপে | 
অমূর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্যলোকে 
আনিয়াছ তোকে। 
বাথা কি কোথাও বাজে 
মূর্তির মর্মের মাঝে। 
সুষমার অনাথায় 
ছন্দ কি লাঁজ্জত হল অস্তিত্বের সত্য মর্যাদায়। 
যাঁদও তাই বা হয় 
নাই ভয়, 
প্রকাশের ভ্রম কোনো 
চিরাঁদন রবে না কখনো। 
রূপের মরণ-ঘুটি 
আপনিই যাবে টু 
আপনার ভারে, 
আরবার মৃস্ত হাব দেহহণীন অবান্তের পারে। 


২৪ জুলাই ১৯৩২ 


পারশেষ ৯৬৭ 
সান্ত্বনা 


সকালের আলো এই বাদলবাতাসে 
মেঘে রূদ্ধ হয়ে আসে 
ভাঙা কণ্ঠে কথার মতন। 
মোর মন 
এ অস্ফুট প্রভাতের মতো 
কশ কথা বাঁলতে চায়, থাকে বাক্যহত। 
মানুষের জীবনের মজ্জায় মঙ্জায় 
যে দুঃখ নীহত আছে অপমানে শঙ্কায় লঙ্জায়, 
কোনো কালে যার অল্ত নাই, 
আজ তাই 
শনর্যাতন করে মোরে। আপনার দুর্গমের মাঝে 
সাল্ঘনার চির-উৎস কোথায় বিরাজে, 
যে উৎসের গনঢ় ধারা বিশবচিত্ত-অল্তঃস্তরে 
উল্ম্‌ন্ত পথের তরে 
নিত্য ফিরে যুঝে, 
আম তারে মার খজে। 
আপন বাণীতে 
কী পুণ্যে বা পারিব আনিতে 
সেই সৃগম্ভশর শান্তি, নৈরাশ্যের তীব্র বেদনারে 
স্তব্ধ যা কারতে পারে। 
হায় রে ব্যাথত, 
নিখল-আতআ্ার কেন্দ্রে বাজে অকাঁথত 
আরোগ্যের মহামল্ন, যার গুণে 
সুজনের হোমের আগুনে 
জেরে আহুতি "দয়া নিত্য সে নবীন হয়ে উঠে_ 
প্রাণেরে ভরিয়া তুলে 'নিত্যই মৃত্যুর করপুটে। 
সেই মল্ম শান্ত মৌনতলে 
শুনা যায় আত্মহারা তপস্যার বলে। 
মাঝে মাঝে পরম বৈরাগণী 
সে মন্ত চেয়েছে দিতে সর্বজন লাগি। 
কে পারে তা কারিতে বহন, 
মৃস্ত হয়ে কে পারে তা কারতে গ্রহণ । 
গাঁতহশন আর্ত অক্ষমের তরে 
কোন্‌ করুণার স্বর্গে মন মোর দয়া 'ভিক্ষা করে 
উধের্ব বাহু তুলি। 
কে বচ্ধূ রয়েছ কোথা. দাও দাও খাঁজ 
পাষাশকারার ম্বার-__ 
যেথায় পুর্জত হল 'নিষ্ঠুরের অত্যাচার, 
বন্চনা লোভশীর, 
যেখায় গভগর 


৯৬৮ রবীল্দ্র-রচনাবঙ্গী ২ 


মর্মে উঠে বিষাইয়া সত্যের বিকার। 
আমিত্ব-বিম-গ্ধ মন যে দর্বহ ভার 
আপনার আসান্ততে জমায়েছে আপনার 'পরে, 
নির্মম বনিশান্ত দাও তার অন্তরে অন্তরে । 
আমার বাণীতে দাও সেই সুধা 
যাহাতে মিটিতে পারে আত্মার গভীরতম ক্ষুধা । 


হেনকালে সহসা আসিল কানে 
কোন্‌ দূর তরুশাখে শ্রান্তিহীন গানে 
অদশ্য কে পাঁখ 
বারবার উঠিতেছে ডাকি। 
কাহলাম তারে, 'ওগো, তোমার কণ্ঠেতে আছে আলো. 
অবসাদ-আঁধার ঘুচালো। 
তোমার সহজ এই প্রাণের প্রোল্লাস 
সহজেই পেতেছে প্রকাশ। 
আদিম আনন্দ যাহা এ বিশ্বের মাঝে, 
যে আনন্দ আম্তিমে 'বিরাজে, 
যে পরম আনন্দলহরখ 
যত লুঃখ যত সুখ নিয়েছে আপনা-মাঝে হার, 
আমারে দেখালে পথ তুমি তাঁর পানে 
এই তব অকারণ গানে।' 


২৭ জুলাই ১৯৩২ 


র২।৩৪ক 


শ্রীবজয়লক্ষী 


তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন যুগে এইখানে। 
ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েছে, প্রাণের সঙ্গো প্রাণে । 
ডাক পাঠালে আকাশপথে কোন সে পুবেন বায়ে 
দূর সাগরের উপকূলে নারিকেলের ছায়ে। 
গঙ্গাতীরের মান্দরেতে সোঁদন শঙ্খ বাজে, 
তোমার বাণী এপার হতে মিলল তারি মাঝে। 
বিফ আমায় কইল কানে, বললে দশভুজা, 
“অজানা ওই 'সম্ধৃতীরে নেব আমার পূজা ।' 
মন্দাকনীর কলধারা সোদন ছলোছলো 

পূব সাগরে হাত বাঁড়য়ে বললে, চলো, চলো? 
রামায়ণের কাব আমায় কইল আকাশ হতে, 
'আমার বাণী পার করে দাও দূর সাগরের স্রোতে । 
তোমার ডাকে উতল হল বেদব্যাসের ভাষা-_ 
বললে, 'আম ওই পারেতে বাঁধব নূতন বাসা ।' 
আমার দেশের হৃদয় সোঁদন কইল আমার কানে, 
“আমায় বয়ে যাও গো লয়ে সুদূর দেশের পানে ।, 


সোঁদন প্রাতে সুনীল জলে ভাসল আমার তর, 
শুভ্র পালে গর্ব জাগায় শুভ হাওয়ায় ভার। 
তোমার ঘাটে লাগল এসে, জাগল সেথায় সাড়া, 
কূলে কূলে কাননলক্ষন্নী 'দিল আঁচল নাড়া । 
প্রথম দেখা আবছায়াতে আঁধার তখন ধরা, 
সোঁদন সন্ধ্যা সপ্তখাষর আশীর্বাদে ভরা । 
প্রাতে মোদের মিলনপথে উষা ছড়ায় সোনা, 

সে পথ বেয়ে লাগল দোহার প্রাণের আনাগোনা । 
দুইজনেতে বাঁধনু বাসা পাথর দিয়ে গেখে, 
দুইজনেতে বসন সেথায় একটি আসন পেতে। 


িরহরাত ঘনিয়ে এল কোন্‌ বরষের থেকে, 
কালের রথের ধুলা উড়ে দিল আসন ঢেকে। 
বিস্মরণের ভাঁটা বেয়ে কবে এলেম ফিরে 
ক্লান্তহাতে রিস্তমনে একা আপন তাঁরে। 
বঙ্ঞাসাগর বহবরষ বলে নি মোর ফানে 

সে যে কভু সেই মিলনের গোপন থা জানে। 
জাহবীও আমার কাছে গাইল না পলেই গান 
সুদূর পারের কোথায় যে তার আছে নাড়ীর টান। 


রবাম্দ্র-রচনাবলশ ২ 


এবার আবার ডাক শুনোছ, হৃদয় আমার নাচে, 
হাজার বছর পার হয়ে আজ আস তোমার কাছে। 
আরেক 'দিনের প্রথম দেখা তোমার শ্যামল বনে। 
হয়েছিল রাখীবাঁধন সোদন শুভ প্রাতে, 

সেই রাখী যে আজও দেখ তোমার দাখন হাতে। 
এই যে-পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া-আসা 
আজও সেথায় ছাড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা। 
সে চিহ আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শুভক্ষণে 

সেই সোঁদনের প্রদীপ-জবালা প্রাণের নিকেতনে। 
আম তোমায় চিনেছি আজ, তুম আমায় চেনো, 
নৃতন-পাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো। 


[বাটাভিয়া ] যবছ্বীপ 
৪ ভাদু ১৩৩৪ 


বোরোবন্দনর 


সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমতো উঠেছে অম্বরে 
অরণ্যের বন্দনমর্মরে : 
নীলম বাম্পের স্পর্শ লাভ 
শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নচ্ছাবি। 


নারকেল-বনপ্রান্তে নরপাঁতি বাঁসল একাকী 
ধ্যানমপ্ন-আঁখ। 
উচ্চে উচ্ছবাসল প্রাণ অন্তহাঁন আকাক্ক্ষাতে, 
কাঁ সাহসে চাহিল পাঠাতে 
আপন পূজার মন্দ ফুগযুগান্তরে। 
অপরদপ অমৃত অক্ষরে 
'লাঁখল বিচিত্র লেখা; সাধকের ভান্তর পিপাসা 
রাঁচল আপন মহাভাষা-_ 
সর্ককাল সর্বজন 
আনন্দে পাঁড়তে পারে যে ভাষার 'লাপির লিখন । 


সে লিপি ধারল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে, 
সে 'লপি তৃলিল গিরি আকাশের পানে। 
সে 'লাপর বাণশ সনাতন 
করেছে গ্রহণ 
প্রথম-উদত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে। 
অদূরে নদশর 'কিনারাতে 


পারশেষ ৯৭৩ 


কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে-- 
আঁধারে আলোয় 
প্রত্হের প্রাণলীলা সাদায় কালোয় 
ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছাবি যায় লিখে লিখে. 
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে। 
কালের সে লুকাচুরি, তার মাঝে সংকল্প সে কার 
প্রাতাদন করে মল্ব্োচ্চার, 
বলে আঁবশ্রাম, 
বুদ্ধের শরণ লইলাম। 
প্রাণ যার দদনের, নাম যার 'মলাল 'নিঃশেষে 
সংখ্যাতীত বিস্মৃতের দেশে, 
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধয়া গেছে সে 
আপনার অক্ষয় প্রণাম, 
'বুদ্ধের শরণ লইলাম।, 


কত যাত্রী কতকাল ধরে 
নম্লাশরে দাঁড়ায়েছে হেখা করজোড়ে। 
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজতে এসেছে কত 'দন, 
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ। 
বিপুল ইতঙ্গিতপুঞ্জ পাষাণের সংগণীতের তানে 
আকাশের পানে 
উঠেছে তাদের নাম, 
জেগেছে অনন্ত ধ্বান, 'বৃদ্ধের শরণ লইলাম 1, 


অর্থ আজ হারায়েছে সে যুগের লিখা, 
নেমেছে 'বস্মাতিকৃহেলিকা। 
অর্থাশ্‌ন্য কৌতৃহলে দেখে যায় দলে দলে আস 
জ্রমণাবলাসী-_ 


বোধশন্য দৃদ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাস। 
চিত্ত আজ শান্তিহশন লোভের 'বিকারে, 
হৃদয় নীরস অহংকারে । 
ক্ষিপ্রঙ্গাত বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহাীন স্বরা, 
কম্পমান ধরা; 
বেগ শুধু বেড়ে চলে উধ্বশ্বাসে মৃগয়া-উদ্দেশে, 
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পেশছে না পরিশেষে; 
অল্তহারা সঞ্চয়ের আহৃতি মাগিয়া 
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাঁগিয়া; 
তাই আসিয়াছে 'দিন, 
পশীড়ত মানুষ মুক্তিহশীন, 
আবার তাহারে 
আসতে হবে যে তাঁ্যারে 
শুনিবারে 


৯৭৪ রবীল্দ্র-রচনাবলশী ২ 


পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির-- 
কোলাহল ভেদ কারি শত শতাব্দীর 
আকাশে উঠিছে আবরাম 
অমেম্ন প্রেমের মল্ন, 'বৃদ্ধের শরণ লইলাম।' 


বোরোবৃদূর | যবচ্বীপ ] 
২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ 


1সয়াম 


প্রথম দর্শনে 


ভ্রিশরণ মহামন্ম যবে 
বস্জমন্দ্ররবে 
আকাশে ধৰনিতেছিল পশ্চিমে পৃরবে, 
মর্পারে, শৈলতটে, সমৃদ্রের কলে উপকূলে, 
দেশে দেশে চিত্তত্বার দিল যবে খুলে 
আনল্দমুখর উদ্বোধন-__ 
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারল যবে মন, 
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারি ভিতে, 
দুঃসাধ্য কশীর্ততে, কর্মে, চিন্রপটে মন্দিরে মৃর্ততে, 
আত্মদান-সাধন স্ফৃর্তিতে, 
উচ্ছবাসত উদার উীন্ততে, 
স্বার্থঘন দীনতার বম্ধনমান্ততে-_ 
সে মন্ম অমৃতবাণী হে সিয়াম, তব কানে 
কবে এল কেহ নাঁহ জানে 
অভাবিত অলাক্ষিত আপনাবিস্মৃত শুভক্ষণে 
দূরাগত পান্থ সমণরণে। 


সে মল্ম তোমার প্রাণে লাভ প্রাণ 
বহশাখাপ্রস্ারত কল্যাণে করেছে ছায়াদান। 
সে মন্রভারতী 
দিল অস্থলিত গাঁতি 
কত শত শতাব্দীর সংসারযাঘারে-_ 
শুভ আকর্ষণে বাঁধ তারে 
এক ধ্রুব কেন্দ্র-সাথে 
চরম ম্ন্তর সাধনাতে-_ 
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভান্ততে, 
এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শাল্ততে। 
সে বাণীর সৃষ্টিক্রিয়া নাহ জানে শেষ, 
নবযৃগ-যাযাপথে 'দিবে নিত্য নূতন উদ্দেশ ; 


পরশেষ ৯৭৫ 


সে বাণীর ধ্যান 
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান 
দীপ্তির ছটায় আপনার, 
এক সূত্রে গাঁথ 'দবে তোমার মানসরত্রহার। 


হৃদয়ে হদয়ে মিল কার 
বহু যুগ ধার 
রাঁচয়া তুলেছ তুমি সমহৎ জাঁবনমন্দির, 
পদ্মাসন আছে স্থির, 
ভগবান বৃদ্ধ সেথা সমাসীন 
ণচরাঁদন-_ 
মৌন যাঁর শান্তি অল্তহারা, 
বাণী যার সকরুণ সাল্ত্বনার ধারা । 


আম সেথা হতে এন যেথা ভগ্নস্তূপে 
বৃদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকশর্ণ মুক শিলার্‌পে, 
"ছল যেথা সমাচ্ছন্ন কার 
বহ, যুগ ধাঁর 


1বস্মাতকুয়াশা 
ভান্তুর বিজয়স্তম্ভে সমৃৎকীীর্ণ অর্চনার ভাষা। 
সে অর্চনা সেই বাণী 
আপন সজীব মৃর্তিখানি 
রাখয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব, 
আজি আম তারে দোখ লব__ 
ভারতের যে মাহমা 
ত্যাগ কার আ'সয়াছে আপন অঞ্জানসমা 
অর্থ) দব তারে 
ভারত-বাহরে তব ছ্বারে। 
স্নিগ্ধ করি প্রাণ 
তশর্থজলে কাঁর যাব স্নান 
তোমার জীবনধারাম্্রোতে, 
যে নদ এসেছে বাহ ভারতের পৃণ্যফ্গ হতে-_ 
যে যুগের গারশঙ্গ-পর 
একদা উদদয়াছিল প্রেমের মঞ্গলদিনকর । 
[758 11091 68150817066] | 
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৯১৭৬ রবীল্দ্-রচনাবলশ ২ 
সিয়াম 
বিদায়কালে 


কোন সে সৃদৃর মৈত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞানে 
আমার গোপন ধ্যানে 
চিহৃত করেছে তব নাম 
হে সিয়াম, 
বহু পূর্বে ফুগান্তরে মিলনের দিনে। 
মুহূর্তে লয়োছ তাই চিনে 
তোমারে আপন বলি, 
তাই আজ ভারয়াছ ক্ষাণকের পাঁথক অঞ্জলি 
পুরাতন প্রণয়ের স্মরণের দানে, 
সপ্তাহ হয়েছে পূর্ণ শতাব্দীর শব্দহশীন গানে। 
চিরন্তন আত্মীয়জনারে 
দেখিয়াছি বারে বারে 
তোমার ভাষায়, 
তোমার ভান্ততে, তব মান্তর আশায়, 
সুন্দরের তপস্যাতে 
যে অর্থয রচিলে তব সৃনিপৃপ হাতে 
তাহার শোভন রূপে- 
পৃজার প্রদীপে তব, প্রজবলিত ধূপে। 


আজি বিদায়ের ক্ষণে 
চাহিলাম স্নিগ্ধ তব উদার নয়নে, 
দাঁড়ান ক্ষণিক তব অঞ্গনের তলে, 
পরাইন্‌ গলে 
বরমাল্য পূর্ণ অনুরাগে 
অম্লান কুসৃম যার ফুটেছিল বহুয্গ আগে। 


৩০ আশ্বিন ১০৩৪ 
রেলোয়ে [সিয়াম ] 


বুদ্ধদেবের প্রতি 
সারনাথে মৃলগম্ধকুঁটি বিহার প্রাতত্ঠা-উপলক্ষে রাঁচত 
ওই নামে একাঁদন ধন্য হল দেশে দেশাল্তরে 
তব জন্মভূমি । 


সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে 
দান করো তৃমি। 


পারশেষ ৯৭৭ 


বোধিদ্ুমতলে তব সৌঁদনের মহাজাগরণ 

আবার সার্থক হোক, মুস্ত হোক মোহ-আবরণ, 

বিস্মৃতির রান্িশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ 
নবপ্রাতে উঠুক কুসহমি। 


আয়ু করো দান। 
তোমার বোধনমল্পে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু 
হোক প্রাণবান। 
খুলে যাক রৃষ্ধ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বাঁন 
ভারত-অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী, 
অমেয় প্রেমের বার্তা শতকশ্ঠে উঠুক নিঃস্বাঁন-_ 
এনে দিক অজেয় আহবান । 
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পারস্যে জল্মাদনে 


ইরান, তোমার যত বুলবুল 

তোমার কাননে যত আছে ফল 
বিদেশশ কাঁবর জন্মাদনেরে মানি 
শুনালো তাহারে আভনন্দনবাণী। 


ইরান, তোমার বীর সম্তান 

প্রণয়-অর্থয করিয়াছে দান 
আজ এ বিদেশ কাঁবর জল্মাদনে, 
আপনার বাল নিয়েছে তাহারে চিনে । 


নব গৌরব বাঁহ নিজ ভালে 
সার্থক হল কবির জল্মাদন। 
চিরকাল তাঁর স্বীকার করিয়া খণ 
তোমার ললাটে পরান্‌ এ মোর শ্লোক-__ 
ইরানের জয় হোক 
[তেহেরান ] 
২৫ বৈশাখ ১৩৩৯ 


৯১৭৮ 


রবীল্দ্র-রচনাবলশ ২ 
ধর্মমোহ 


ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে 
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে। 
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর, 
ধার্মকতার করে না আড়ম্বর। 
শ্রদ্ধা কাঁরয়া জবালে বৃদ্ধির আলো, 
শাস্ত মানে না. মানে মানুষের ভালো। 


'বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে, 
নক ধমের অপমান কার ফেরে, 
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে, 
আচার লইয়া 'বিচার নাহকো জানে, 
পৃজাগৃহে তোলে র্তমাখানো ধবজা-_ 
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা। 


অনেক যৃগের লক্জা ও লাগ্থুনা, 
ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা 
আবঞ্রনায় রচে তারা নিজ কারা। 

প্রলয়ের ওই শুনি শঞঙ্গধনি, 

মহাকাল আসে লয়ে সম্মাজনখ। 


যে দেবে মবাীন্ত তারে খটর্‌পে গাড়া, 
যে মিলাবে তারে কাঁরল ভেদের খাঁড়া, 
যে আনিবে প্রেম অমৃত-উৎস হতে 
তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে, 
তরী ফুটা কার পার হতে গগিয়ে ডোবে, 
তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে । 


হে ধর্মরাজ, ধর্মীবকার নাশ 
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আদি। 
যে পৃজার বেদী রন্তে গিয়েছে ভেসে 
ভাঙো ভাঙ্চো, আজি ভাঙ্ো তারে নিঃশেষে, 
ধর্মকারার প্রাচীরে বন্দর হানো, 
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো। 


রেলপথ 
৩১ বৈশাখ ১৩৩৩ 


সংযোজন 


[জ্ত্ত ১৩৩০] 


জাগো হে প্রাচীন প্রাচী। 

ঢেকেছে তোমারে 'নাবড় 'তাঁমর 
যুগযুগব্যাপী অমারজনীর : 

মিলেছে তোমার সৃ্তির তার 

লুস্তির কাছাকাছ। 

জাগো হে প্রাচীন প্রাচী । 


জীবনের যত 'বিচন্র গান 
ঝিল্লিমন্মে হল অবসান; 
কবে আলোকের শৃভ আহ্বান 
নাড়শতে উঠিবে নাচি। 
জাগো হে প্রাচীন প্রাচশ। 


সপপবে তোমারে নবীন বাণ কে। 


সোনা করি দিবে ভূবনখানিকে, 
তারি লাগি বস আছি। 
জাগো হে প্রাচীন প্রাচশী। 


জরার জাঁড়মা-আবরণ টুটে 
নবীন রবির জ্যোতির মৃকুটে 
নব রূপ তব উঠ্ুক-না ফুটে, 
করপুটে এই যাচ। 
জাগ্গো হে প্রাচীন প্রাচী । 


নবযৃগ আস ডাকে বারবার- 
দুঃখ-আঘাতে দীপ্তি তোমার 
সহসা উঠুক বাঁচি। 

জাগো হে প্রাচীন প্রাচশী। 


ভৈরবরাগে উঠিয়াছে তান, 

ঈশানের বুঝি বাঁজিল 'বিষাণ, 

নবীনের হাতে লহো তব দান 
জবালাময় মালাগাছি। 
জাঙ্গো হে প্রাচীন প্রাচী। 


৯৮৭ 


১১ আবাঢ় ১৯৩৩০ 


রবান্দ্র-রচনাবলশ ২ 


শ্রীমতী লশলা দেবা কল্যাগীয়াস্‌ 


ব*ব-পানে বাহর হবে 
আপন কারা ট্ট- 
এই সাধনায় কুশীড় ওঠে 
কুসুম হয়ে ফুটি। 
বীজ আপনার বাঁধন ছিড়ে 
ফলেরে দেয় সাড়া । 
সূরতারা আঁধার চিরে 
জ্যোতিরে দেয় ছাড়া। 
এই সাধনায় যোগযবুক্ত 
সাধু তাপসবর 
মৃত্যু হতে করেন মনত 


এই সাধনায় বিশ্বকাঁবর 
আনন্দবীন বাজে, 
আপনারে দেয় উৎম্রাবিয়া 
আপন সংম্টি-মাঝে। 
সেই ফল পাও প্রেমের যোগে 
পুণ্য মিলনব্রতে : 
আপনারে দাও ছুটি তুমি 
আপন বন্ধ হতে। 
আত্মভেলা দুইটি প্রাণে 
মিলবে একাকার, 
সেই মিলনে বিকাশ হবে 
নূতন সংসার । 


আশীর্বাদ 
শ্লীমতী কম্পনা দেবীর প্রাত 


সুন্দর ভান্তর ফুল অলক্ষ্যে নিভৃত তব মনে 

যাঁদ ফুটে থাকে মোর কাব্যের দক্ষিণ সমণরণে, 
হে শোভনে, আজ এই 'র্মল কোমল গন্ধ তার 
দিয়েছ দক্ষিণা মোরে, কাঁবর গভীর পুরস্কার । 


$ 


পারশেষ ৯৮৩ 


লহো আশশর্বাদ বংসে, আপন গোপন অন্তঃপূরে 
ছন্দের নল্দনবন সৃম্টি করো সুধাস্নপ্ধ পুরে 
বঙ্গের নান্দন' তুমি, প্রিয়জনে করো আনাল্দত, 
প্রেমের অমৃত তব ঢেলে দিক গানের অমৃত। 


শাল্তিনকেতন 
ই২ ভাদ্র ১৩৩০ 


লক্ষ্যশূন্য 


রথীরে কহিল গৃহশী উৎকণ্ঠায় উধর্বস্বরে ডাঁক, 

“থামো থামো, কোথা তুমি রুদ্ববেগে রথ যাও হক, 
সম্মৃখে আমার গৃহ ।” রথশ কহে, “ওই মোর পথ. 

ঘুরে গেলে দের হবে, বাধা ভেঙে 'সধা যাবে রথ ।” 

গৃহশী কহে, “নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে, 

কোথা যেতে হবে বলো ।” রথশী কহে. “যেতে হবে আগে ।” 
শুধু আগে ।” “কোন তীর্থে কোন্‌ সে মান্দরে" গৃহশী কহে। 
“কোথাও না, শুধু আগে ।” “কোন্‌ বল্ধৃ-সাথে হবে দেখা ।” 
“কারো সাথে নহে, ধাব সব-আগে আম মানত একা ।” 
ঘর্ঘারত রথবেগে গৃহভিত্তি কার 'দিল গ্রাস; 

হাহাকারে, আভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষভিল বাতাস 

সন্ধ্যার আকাশে । আঁধারের দীপ্ত সিংহম্বার-বাগে 

রন্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে । 


কাকোভিয়া জাহাজ 
৭ ফেব্রুয়ার ১৯২৫ 
প্রবাস 
পরবাসী চলে এসো ঘরে 
অনুকূল সমশরণভরে। 
বারে বারে শুভাঁদন 
ফিরে গেল অর্থহশন, 
চেয়ে আছে সবে তোমা-তরে, 
ফিরে এসো ঘরে। 


আকাশে আকাশে আয়োজন, 
বাতাসে বাতাসে আমল্পণ। 
বন ভরা ফুলে ফলে, ; 
“এসো এসো, লহো তুলে? 
উঠে ডাক মর্রে মরে । 


৯৮৪ 


রবীন্দ্র-রচনাবলশ ২ 


ফসলে ঢাকিয়া যায় মাঁট, 

তুমি কি লবে না তাহা কাটি। 
ওই দেখো কতবার 
সারগান উাঠল অম্বরে। 


কোথা যাবে সে কি জানা নেই। 
যেথা আছ, ঘর সেখানেই । 
মন যে 'দিল না সাড়া, 
তাই তুমি গৃহছাড়া, 
পরবাসী বাহরে অন্তরে। 


আঙিনায় আঁকা আলিপনা, 
আঁখ তব চেয়ে দোখল না। 
মিলনঘরের বাতি 
জলে অনিমেষভাঁতি 
সারারাতি জানালার 'পরে। 


বাঁশি পড়ে আছে তরুমূলে, 

আজ তুমি আছ তারে ভূলে। 
কোনোখানে সৃর নাই, 
আপন ভুবনে তাই 
কাছে থেকে আছ দরান্তরে। 


এসো এসো মাটির উৎসবে, 
দক্ষিণবায়ূর বেণুরবে। 
পাখির প্রভাতীগানে. 
এসো এসো পণ্যস্নানে 
আলোকের অমৃতনিররে। 


ফিরে এসো তুমি উদাসীন, 

ফিরে এসো তুমি 'দিশাহশীন। 
প্রয়েরে বরিতে হবে, 
বরমাল্য আনো তবে, 
দক্ষিণা দাক্ষণ তব করে। 


দুঃখ আছে অপোক্ষয়া ঘ্বারে, 

বীর তুমি বক্ষে লহো তারে। 
পথের কণ্টক দল 
ক্ষতপদে এসো চলি 
ঝঁটিকার মেঘমন্দুষ্বরে। 


বেদনার অর্ঘ্য দিয়ে, তবে 

ঘর তব আপনার হবে। 
তুফান তৃলিবে কূলে, 
কাঁটাও ভরিবে ফুলে. 
উত্সধারা ঝাঁরবে প্রস্তরে। 


[চৈন্ন ১৩৩২] 


বহদ্ধজল্মোতসব 
সংস্কৃত-ছল্দের নিয়ম-অনুসারে পঠনীয় 


[হংসায় উন্মত্ত পৃথবী, 
নিত্য নিঠুর ম্বন্, 
ঘোর কুটিল পল্থ তার, 
লোভজটিল বন্ধ। 
নূতন তব জল্ম লাগি কাতর যত প্রাণশ. 
করো ভ্রাণ মহাপ্রাণ, আনো অমৃতবাণী, 
[বিকাশত করো প্রেমপদ্ম 
চিরমধুূনিষান্দ। 


শান্ত হে, মনন্ত হে. হে অনন্তপদণ্য, 
কর.ণাঘন, ধরণশতল করো কলঙ্কশন্য। 


এসো দানবীর, দাও 
ত্যাগকঠিন দ+ক্ষা, 
মহাভিক্ষ, লও সবার 
অহংকার ভিক্ষা । 
লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন করো মোহ, 
প্রাণ লভুক সকল ভূবন. 
নয়ন লভূক অন্ধ। 


শান্ত হে, মুস্ত হে, হে অনন্তপন্্য, 
করুণাঘন, ধরণীতল করো কফলঙ্কশন্য। 


৯৮৬ রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


দেশ দেশ পারল 'তিলক রন্তকলষণ্লানি, 
তব মঙ্জলশজঙ্খ আনো, তব দক্ষিণ পাি, 
তব শুভ সংগতরাগ, 
তব সহন্দর ছল্দ। 


শান্ত হে, মনন্ত হে, হে অনল্তপহণ্য, 
করুণাঘন, ধরণীতল করো কলঙ্কশনন্য। 


সেই কলমে মোর বয়সে 
তোমার বয়স বাঁধা আছে। 


৮ বৈশাখ ১৩৩৪ 


আমরা খেলা খেলোছিলেম, 
আমরাও গান গেয়েছি; 
আমরাও পাল মেলেছিলেম, 
আমরা তরশ বেয়েছি। 
হারায় নি তা হারায় নি, 
এ্ধতরণশ পারায় নি, 


পারশেষ ৯৮৭ 


নবীন আঁখর চপল আলোয় 
সে কাল ফিরে পেয়োছ। 


দূর রজনীর স্বপন লাগে 
আজ নূতনের হাদিতে। 

দূর ফাগ্নের বেদন জাগে 
আজ ফাগুনের বাঁশিতে। 

হায় রে সেকাল, হায় রে, 

কখন চলে যায় রে 

আজ একালের মরশীচকায় 
নতুন মায়ায় ভাসিতে। 


যে মহাকাল 'দিন ফুরালে 
আমার কুসূম ঝরালো 
সেই তোমারি তরুণ ভালে 
ফুলের মালা পরালো। 
কইল শেষের কথা সে, 
কাঁদয়ে গেল হতাশে, 
তোমার মাঝে নতুন সাজে 
শূন্য আবার ভরালো। 


আনলে ডেকে পাঁথক মোরে 
তোমার প্রেমের আগুনে । 

শুকনো ঝোরা দিল ভ'রে 
এক পশলায় শাঙনে। 

সন্ধ্যামেঘের কোণাতে 


রন্তরাগের সোনাতে 
শেষ নিমেষের বোঝাই "দিয়ে 
ভাসিয়ে দিলে ভাঙুনে। 
1শলঙ 
৩০ বৈশাখ ১৩৩৪ 
শুকসারা 
শ্রীষুন্ত নন্দলাল বসৃর পাহাড়-আঁকা 'চিন্রপাঁতিকার উত্তরে 


শুক বলে, শগরিরাজের জগতে প্রাধান্য। 
সারশ বলে, 'মেঘমালা, সেই বা কণ সামানা-_ 


গিরির মাথায় থাকে। 


শুক বলে, ণগাররাজের দড় অচল: শিলা । 
সারশ বলে, 'মেঘমালার আদি-অল্ত লশলা-_ 


বাঁধবে কে বা তাকে। 


রবপন্দ্র-রচনাবলণী ২ 


শুক বলে, 'নদীর জলে গার ঢালেন প্রাণ ।' 

সারী বলে, 'তার পিছনে মেঘমালার দান-__ 
তাই তো নদী আছে।' 

শুক বলে, শগরীশ থাকেন গারতে দিনরাত ।' 

সারশ বলে, 'অন্পূর্ণা ভরেন ভিক্ষাপান্র__ 
সে তো মেঘের কাছে।' 


শুক বলে, "হমাদ্র যে ভারত করে ধন্য।' 

সারশ বলে, 'মেঘমালা বিশ্বেরে দেয় স্তন্য_ 
বাঁচে সকল জন।' 

শুক বলে, “সমাঁধতে স্তব্ধ গিরির দৃষ্টি।' 

সারশ বলে, 'মেঘমালার নিতানৃতন সাষ্ট- 
তাই সে চিরন্তন ।” 


শলঙ 
৩১ বৈশাখ ১৩৩৪ 


সুসময় 


বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে 
সম্ধ্যাসোনার ভান্ডারদ্বার-পানে, 
দস্যুর বেশে যতই করে সে দাবি 
কুশ্ঠিত মেঘ হারায় সোনার চাবি, 
গগন সঘন অবঙগুস্ঠন টানে। 


ঘোলো খোলো মুখ' বনলক্ষমীরে ডাকে. 
নিবিড় ধুলায় আপনি তাহারে ঢাকে। 
“আলো দাও" হাঁকে, পায় না কাহারো সাড়া, 
আঁধার বাড়ায়ে বেড়ায় লক্ষনীছাড়া, 
পথ সে হার।য় আপন ঘার্ণপাকে। 


তারপরে ঘবে শিউলিফুলের বাসে 

শরংলক্ষরী শুভ্র আলোয় ভাসে. 
নদীর ধারায় নাই মিছে মন্ততা, 
কুন্দকলির “স্নগ্ধশশতল কথা, 

মৃদু উচ্ছ্বাস মর্মরে ঘাসে ঘাসে- 


শিশির বখন বেপুর পাতার আগে 

রবির প্রসাদ নশরব চাওয়ায় মাগে, 
সবুজ খেতের নবীন ধানের 'শিষে 
ঢেউ খেলে যায় আলোকছায়ায় মিশে, 

গগগনসণমায় কাশের কাঁপন লাগে-_ 


পারিশেষ ৯১৮৯ 


হঠাৎ তখন সূর্যডোবার কালে 
দীপ্তি লাগায় দিকললমাব ভালে; 
মেঘ ছেড়ে তার পর্দা আঁধার-কালো, 
কোথায় সে পায় স্বর্গলোকের আলো, 
চরম খনের পরম প্রদীপ জবালে। 


১৮ জোঘ্য ১৩৩৪ 


নূতন কাল 


নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে 
বললে আমায় হেসে, 
"আমার সঙ্গে লড়াই করে কখুখনো 'কি পার, 
বারে বারেই হার ।” 
আম বললেম, “তাই বই কি! মিথ্যে তোমার বড়াই, 
হোক দেখি তো লড়াই।” 
“আচ্ছা তবে দেখাই তোমায়” এই বলে সে যেমনি টানলে হাত 
দাদামশাই তখ্‌ুখনি চিৎপাত। 
সবাইকে সে আনলে ডেকে, চেশচয়ে নন্দ করলে বাঁড় মাত। 


বারে বারে শুধায় আমায়, “বলো তোমার হার হয়েছে না কি।” 
আম কইলেম, “বলতে হবে তা 'কি। 

ধুলোর যখন 'নলেম শরণ প্রমাণ তখন রইল দি আর বাকি। 
এই কথা কি জান-__ 

আমার কাছে নন্দগোপাল যখাঁন হার মান 
আমারি সেই হার, 
লজ্জা সে আমার। 

ধুলোয় যোদন পড়ব যেন এই জান নিশ্চিত, 
তোমারি শেষ 'জত।” 


রুমাঁফউস জাহাজ 
১৩ অগস্ট [১৯২৭] 


পারণয়মঞ্গল 


হৈমন্তী দেবী ও আমল চরবতা'য় পাঁদিণয়-উপলক্ষে 


উত্তরে দুয্াররৃষ্ধ হিমানীর কারাদৃগগ'তলে 
প্রাণের উৎসবলক্ষনী বন্দী ছিল তন্দ্রা শৃঙ্খলে। 
84985 উপিজ 


৭১৪১০ 


রবীন্দ্ু-রচনাবলশী ২ 


হৈমন্তী নিঃশব্দে কবে গেথেছে তাহারি শুত্রমালা 
নিভৃত গোপন চিত্তে; সেই অর্থে পূর্ণ কার ডালা 
লাবণ্যনৈবেদ্যখানি দক্ষিণসমূদ্র-উপক্লে 

এনেছে অরণ্যচ্ছায়ে, যেথায় অগণ্য ফুলে ফুলে 
রবির সোহাগগর্ব বর্ণগন্ধমধুরসধারে 

বংসরের খতুপান্র উচ্ছলিয়া দেয় বারে বারে। 
বিস্ময়ে ভারল মন. এ কী এ প্রেমের ইন্দ্রজাল, 
কোথা করে অন্তর্ধান মৃহূর্তে দুস্তর অন্তরাল-_ 
দক্ষণপবনসখা উংকশ্ঠিত বসম্ত কেমনে 

হৈমন্তীর কণ্ঠ হতে বরমাল্য নিল শুভক্ষণে। 


শান্তিনিকেতন 
১ পৌষ ১৩৩৪ 


জশীবনমরণ 


জশবনমরণের বাজায়ে খঞ্জনি 
নাচিয়া ফাল্গুন গাহছে। 
অধরা হল ধরা মাঁটর বাঁল্দনী 
বাতাসে উড়ে যেতে চাহিছে। 
আজিকে আলো ছায়া করিছে কোলাকুলি, 
আজকে এক দোলে দুজনে দোলাদুলি 
শুকানো পাতা আর মনকুলে। 
আজিকে শিরীষের মুখর উপবনে 
জঁড়ত পাশাপাশি নৃতনে পৃরাতনে 
চিকন শ্যামলের দৃকূলে। 


বরহে টানে মশড় 'মিলন-বীগাতারে, 
সুখের বুকে বাজে বেদনা । 
কপোত কাকলিতে করুণা সণ্চারে, 
কাননদেবী হল 'বমনা। 
আমারো প্রাণে বুঝি বহেছে ওই হাওয়া, 
কিছু-বা কাছে আসা, কিছু-বা চলে যাওয়া, 
কিছু-বা স্মর কিছু পাসরি। 
যে আছে যে-বা নাই আজকে দোহে মিলি 
আমার ভাবনাতে শ্রমে নিরিবিলি 
বাজায়ে ফাগুনের বাশিরি। 


(ফাহগুন ১৯০৩৪) 


পারশেষ ৯৯১ 
গৃহলক্ষমী 


নবজাগরণ-লগনে গগনে বাজে কল্যাণশঙ্খ-_ 

এসো তুমি উষা ওগো অকলুষা, আনো 'দিন নিঃশঙ্ক। 
দ্যলোক-ভাসানো আলোকসধায় 
আভিষেক তুমি করো বসনধায়, 

নবীন দৃষ্টি নয়নে তাহার এনে দাও অকলঙ্ক। 


সম্মুখ-পানে নবধৃগ আজি মেলুক উদার চিন্র। 
অমৃতলোকের দ্বার খুলে দন চিরজশবনের মিন্র। 
বিশ্বের পথে আসিয়াছে ডাক, 
যাত্রা সবে যাক ধেয়ে যাক, 
দেহমন হতে হোক অপগত অবসাদ অপাঁবন্ন। 


মৌন যে ছিল বক্ষে তাহার বাজ্‌ক বাঁণার তল্ম্। 

নব 'বিশবাসে আশ্বাসহীন শুনুক বিজয়মল্ম । 
এসো আনন্দ, দুঃখহরণ, 
দৃঃখেরে দাও কারিতে বরণ, 

মরণতোরণ পার হয়ে পাই অমর প্রাণের পল্থ। 


কল্যাণী, তব অঙ্গনে আজ হবে মঙ্গলকর্ম, 

শৃভসংগ্রামে যে ষাবে তাহারে পরাও বীরের বর্ম। 
বলো সবে ডাঁক "ছাড়ো সংশয়" 

বলো 'নাহ ভয়" বলো 'জয় জয়, জয়ী যেন হয় ধর্ম” । 


পশ্চাং-পানে 'ফিরায়ে ডেকো না. মনে জাগায়ো না চ্বন্্ব, 
দুর্বল শোকে অশ্রুসলিলে নয়ন কোরো না অন্ধ। 
সংকট-মাঝে ছুটিবার কালে 
বাঁধিয়া রেখো না আবেশের জালে, 
যে চরণ বাধা লাঁঞ্ৰবে, তাহে জড়ায়ো না মোহবন্ধ। 


[বৈশাখ ১৩৩৪] 


৯১৯২ 


৬ ভদ্র ১৩৩৫ 


রবীন্দ্র-রচনাবজী ২ 


কোন্‌ মহারাজ রথের 'পরে একা, 
ভালো করে যায় না তারে দেখা । 
সূর্ধতারা অন্ধকারে 
ডাইনে বাঁয়ে উপক মারে, 
আপন আলোয় দূম্টি তাদের ঠেকা। 


আমার মশাল সামনে ধার না বে, 

তাই তো আলো চক্ষে নাহ বাজে। 
অন্তরে মোর রঙের শিখা 
শচত্তকে দেয় আপন টিকা, 


 রঙিনকে তাই দোখ মনের মাঝে। 


পাখিরা রঙ ওড়ায় আকাশতলে, 

মাছেরা রঙ খেলায় গভীর জলে । 
রঙ জেগেছে বনসভায় 
গোলাপ চাঁপা রঙন জবায়, 

মেঘেরা রঙ ফোটায় পলে পলে। 


নীরব ডাকে রঙমহালের রাজা 

হুকুম করেন, 'রঙের আসর সাজা ৷ 
অমান ফাগুন কোথা হতে 
ভেসে আসে হাওয়ার স্রোতে, 

পুরানোকে রাঙিয়ে করে তাজা । 


ফেরে সেথায় রঙের নেশায় মেতে। 
আমার এ রঙ গোপন প্রাণে, 
আমার এ রঙ গভশর গানে, 
রঙের আসন ধেয়ানে দিই পেতে। 


কল্যাপাীয় শ্রীযুক্ত বতীল্দ্রমোহন বাগচশর সংবর্ধনা উপলক্ষে 


আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায়, 


নবীন বটে 'ছিলেম কোনো কালে। 


বসন্তে আজ কত নৃতন বোঁটায় 


ধরল কুপড় বাণশবনের ভালে । 


পরিশেষ ৯৯৩ 


কত ফুলের যৌবন যায় চুকে 

একবেলাকার মৌমাছদের প্রেমে। 
মধুর পালা রেণকণার মুখে 

ঝরা পাতায় ক্ষণকে যায় থেমে । 


কাগুনফুলে ভরেছিলে সাজ, 
শ্রাণমাসে আনো ফলের ভিড় । 

সেতারেতে ইমন উঠে বাজি 
সুরবাহারে 'দিক কানাড়ার মীড়। 


ভা ১৩৩৮ 


আশীর্বাদ 


চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জল্মাদনে 


অভাগা যখন বে'ধোঁছল তার বাসা 
কোণে কোণে তারি পাঁঞ্জত হল জীবনের ভাঙা আশা। 
ঘরের মধ্যে বুকের কাঁদনগুলা 
উড়িয়ে বেড়ায় ধূলা। 
শোষণ কারছে আয়ু। 
দীপ নিভে যায়, তীত্রগন্ধ ধোঁয়া 
রোধ করে নিশ্বাস, 
কঠোর ভাগ্য হানে নিম্ঠুর ভাষ। 


ওরে দারদ্র, চেয়ে দেখ তোর ভাঙা 'ভাত্তির ধারে, 
অঙ্ীম আকাশ, কে তারে রোধতে পারে। 
সেথা নাই বন্ধন, 
প্রভাত-আলোকে প্রাতাদন আসে তব আঁভনন্দন। 
সন্ধ্যার তারা তোমার মুখেতে চাহে, 
তোমারি মাস্তি গাছে। 
তব সম্তার মাহমা ঘোঁষছে সব সত্তার মাঝে, 
হে মানব, তুমি কোথায় লৃকাও জাজে। 
যেখানে ক্ষুদ্র সেখানে পাঁড়িত তুমি, 
ককশ হাসি হাসিছে যেথায় দৈন্যের ময়ভূমি 
[বব তোমারে বক্ষ মেলিয়া করিতেছে আহবান। 
শুরুপণ্যমী | 


ঙ্‌ 
১৮ আর্িবন ১৩৩৯ 
২1৩৫ 


৯৯৪ রবণন্দ্র-রচনাবলী ২ 
আশীর্বাদ 
প্রীমান দিনেল্দ্ুনাথ ঠাকুরের জল্মাদবসে 


প্রথম পণ্চাশ বর্ষ রচি দক প্রথম সোপান, 
দ্বিতীয় পণ্ঠাশ তাহে গৌরবে করুক অভ্যুর্থান। 


২ পৌষ ১৩৩৯ 


তোমার মুখর দিন হে 'দনেন্দ্র, লইয়াছে তুলি 
আপনার দিগ-দিগন্তে রবির সংগীতরশ্মগনীল 
প্রহর করিয়া পূর্শণ। মেঘে মেঘে তার লিপি লিখে 
বিরহমিলনবাণী পাঠাইলে বহু দূর দিকে 
উদার তোমার দান। রাঁবকর কার মমগত 
তাহারি নৈবেদ্য দিয়ে বসন্তের রচে আরাধনা 
নিত্যোৎসব-সমারোহে । সেইমতো তোমার সাধনা । 
রাবির সম্পদ হত নিরর্৫ক, তুম যাঁদ তারে 

না লইতে আপনার কার, যাঁদ না দিতে সবারে। 
সুরে সুরে রুপ নিল তোমা-পরে স্নেহ সুঙ্গভীর, 
রাবর সংগশতগুঁলি আশীর্বাদ রাহল রবির । 


২ পৌষ ১৩৩৯ 


উীত্তষ্ঠত 'নিবোধত 
কল্যাশীয়া প্রীমতশ রমা দেবশ 


আজি তব জন্মদিনে এই কথা করাব স্মরণ-_ 
জয় করে নিতে হয় আপনার জীবন মরণ 

আপন অক্লান্ত বলে দিনে দিনে; যা পেয়েছ দান 
তার মূল্য দিতে হবে, দিতে হবে তাহারে সম্মান 
নিত্য তব নির্মল নিষ্ঠায়। নহে ভোগ, নহে খেলা 
এ জীবন, নহে ইহা কালম্রোতে ভাসাইতে ভেলা 
খেয়ালের পাল তুলে । আপনারে দীপ করি জবালো, 
দৃর্গম সংসারপথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো, 
সতালক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন কার দূর, 
জীবনের বাঁণাতল্দে বেসুরে আনতে হবে সুর- 
দৃঃখেরে স্বীকার কার; অনিত্যের যত আবজজনা 
পৃজার প্রাঙ্গণ হতে নিরালস্যে করবে মার্জনা 
প্রতিক্ষণে সাবধানে, এই মল্ঘ বাজুক নিয়ত 
চিন্তায় বচনে কর্মে তব-_উত্তিষ্ঠত 'নিবোধত। 


প্লেন এডেন। দাঁজালঙ 
১৫ জৈোষ্ঠ ১৩৪০ 


২১ জৃলাই ১৯৩৩ 


পাঁরশেষ ৯১৯৫ 


প্রার্থনা 


কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যৃগান্তরে 
নিরল্তর নিদারূণ দ্বন্ যবে দেখ ঘরে ঘরে 
প্রহরে প্রহরে; দোখ অন্ধ মোহ দুরন্ত প্রয়াসে 
ব্তুক্ষার বহি দিয়ে ভস্মীভূত করে অনায়াসে 
নিঃসহায় দুরভাগার সকরূণ সকল প্রত্যাশা, 
জীবনের সকল সম্বল; দুঃখীর আশ্রয়বাসা 
নিশ্চিন্তে ভাঙিয়া আনে দুর্দাম দুরাশাহোমানলে 
আহতি-ইন্ধন জোগাইতে ; 'নিঃসংকোচ গর্বে বলে, 
আত্মতৃপ্তি ধর্ম হতে বড়ো; দোখ আত্মম্ভরী প্রাণ 


দীনের সর্বস্ব সার্থকতা দল দেয় ধূলি-পরে 
জয়যান্রাপথে ; দেখি' ধিক্কারে ভরিয়া উঠে মন, 
আত্মজাতি-মাংসলুব্ধ মানুষের প্রারণণনকেতন 
উল্মীলিছে নখে দন্তে হিংস্র বিভীষিকা; চিত্ত মম 
নিচ্কাতিসম্ধানে ফিরে পিঞ্জরত বিহঙ্গমসম, 
মৃহূর্তে মুহূর্তে বাজে শৃঞ্খলবন্ধন-অপমান 
সংসারের । হেনকালে জলি উঠে বন্ত্রাঙ্ন-সমান 
চিন্তে তাঁর দিব্মৃর্তি সেই বাঁর রাজার কুমার 
বাসনারে বাল দিয়া বিসজিয়া সর্ব আপনার 
বর্তমানকাল হতে নিক্ষমিলা নিত্যকাল-মাঝে 
অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে 
অহমিকা-বন্দীশালা হতে ।_- ভগবান বৃদ্ধ তুমি, 
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্ই তব জল্মভূঁমি। 
ভরসা হারাল যারা, যাহাদের ভেঙেছে 'ব*বাস, 
তোমারি করুণাবিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ, 
আপনারে ভূলে তারা ভুল্ক দৃর্গীত।-- আর যারা 
ক্ষীঁণের নির্ভর ধ্বংস করে, রচে দূর্ভাগ্যের কারা 
দুর্বলের মান্ত রুধ, বোসো তাহাদোর দর্গদ্বারে 
তপের আসন পাঁত'; প্রমাদাবহবল অহংকারে 
পড়ুক সত্যের দৃষ্টি; তাদের নিঃসশম অসম্মান 
তব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান। 


অতুলপ্রসাদ সেন 


বন্ধু, তুমি বন্ধূতার অজন্র অমৃতে 
পূর্ণপাত্র এনোছলে মর্তা ধরণীতে। 
ছিল তব আঁবরত 
হৃদয়ের সদাব্রত, 
বশ্টিত কর নি কড়ু কারে 
তোমার উদার মৃত্ত দ্বারে। 


৪১৯১৬ 


শান্তিনিকেতন 
১৯ ভাদ্দধু ১৩৪১ 
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মৈত্রী তব সমচ্ছল ছিল গানে গানে 
অমরাবতীর সেই সূধা-ঝরা দানে। 
সরে-ভরা সঙ্গ তব 
বারে বারে নব নব 
মাধুরীর আতথ্য বিলাল, 
রসতৈলে জেবলেছিল আলো । 


দিন পরে গেছে 'দিন, মাস পরে মাস, 
তোমা হতে দূরে ছিল আমার আবাস। 
হবে হবে, দেখা হবে 
এ কথা নীরব রবে 
ধ্বনিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে 
অকাঁথত তব আমন্মণে। 


আমারো যাবার কাল এল শেষে আজ, 
“হবে হবে, দেখা হবে' মনে ওঠে বাজি। 
সেখানেও হাসিমুখে 
বাহ মেলি লবে বুকে 
নবজ্যোতিদীগ্ত অনুরাগে, 
সেই ছবি মনে মনে জাগে। 


এখানে গোপন চোর ধরার ধুলায় 
করে সে বিষম চুরি যখন ভূলায়। 
যাঁদ ব্যথাহখন কাল 
নাশের ফেলে জাল, 
বিরহের স্মাতি লয় হরি, 
সব চেয়ে সে ক্ষাতিরে ডাঁর। 


তাই বাল, দর্ঘ আয়ু দীর্ঘ আভশাপ, 
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড়ো তাপ। 
অনেক হারাতে হয়, 
তারেও করি নে ভয়; 
যতাঁদন ব্যথা রহে বাঁক, 
তার বেশি যেন নাহি থাঁক। 


শিরোনাম । গ্রন্থ 
অগোচর। পাঁরশেষ 
অগ্রদূত। পারশেষ 
অচেনা । মহুয়া 
আঁতাঁথ। পৃরবা 
অতাঁত কাল। প্‌রবী 


অতুলপ্রসাদ সেন । পরিশেষ, সংযোজন 


অদেখা । পৃরবশ 
অনাবশ্যক । খেয়া 
অনাহত । খেয়া 
অনুমান । খেয়া 
অক্তর্ধান। মহুয়া 
অল্তহিতা। পারশেষ 
অল্তহ্তা। প্রবাী 


আন্তিম প্রেম । পূরবী. সংযোজন 


অন্ধকার । পূরবী 

অনা মা। শিশু ভোলানাথ 
অপযশ | শিশু 
অপরাঁজত । মহুয়া 
অপারাঁচতা। পৃরবী 
অপূর্ণ । পারশেষ 
অবশেষ । মহুয়া 
অবসান । পূরবশ 
অবসান । পরব, সংযোজন 
অবাধ । পাঁরশেষ 
অবারত। খেয়া 
অবুঝ মন। পারশেষ 
অর্থা। মহুয়া 

অশ্র। মহ-মা 
অসমাপ্ত । মহুয়া 


ঙগ 


অস্তসখণী। শিশু 


আকন্দ। পূরবী 
আকুল আহবান । শিশু 
আগল্তুক। পাঁরশেষ 
আগমন । খেয়া 
আগমনী । পৃরবী 
আঘাত । পাঁরশেষ 
আছ। পারিশেষ 
আতঙ্ক । পরিশেষ . 
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“উজ্জীবন'। মহুয়া 

উৎসবের দিন। প্রবণ 
উৎসর্গ ১-৪৮ 
উৎসর্গ । সংযোজন ১-৭ 
“উৎসগগ”। খেয়া 
“উৎস” । বলাকা 

উীত্তিষ্ঠত নবোধত । পারশেষ, 
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[শিরোনাম গ্রন্থ পঙ্তা 
একাকাঁ। মহুয়া ৮২৮ 
কঙ্কাল। পূরবী ৬৮১ 
কাণ্টকার। পাঁরশেষ ৯২০ 
করুণী। মহুয়া ৮২১ 
কাকাল। মহযয়া ৮১৪ 
কাগজের নৌকা । শিশু &০ 
কাজল । মহুয়া ৮৯২ 
কালো মেয়ে। পলাতকা ৫২৯ 
কিশোর প্রেম । পৃরবী ৬৬০ 
কুঁটিরবাসী। বনবাণশী ৮৭১ 
কুয়ার ধারে । খেয়া ১৫০ 
কুর্চি। বনবাণশী ৮৫৯ 
কৃতজ্ঞ। পূরবী ৬৫৩ 
কৃপণ । খেয়া ১৪১ 
কেন মধনর। শিশু ১৩ 
কোকিল । খেয়া ১৬৯ 
ক্ষণকা। পূরবী ৬২৯ 
খেয়া। খেয়া ১৮৯ 
খেয়ালী । মহযয়া ৮১৩ 
খেলা। পৃরবাঁ ৬৩১ 
খেলা । [শিশু ৬ 
খেলা-ভোলা । শিশু ভোলানাথ ৫৫৪ 
খোকা । শিশু ৪ 
খোকার রাজ্য । শিশু ১৪ 
গান শোনা । খেয়া ১৭৫ 
গানের সাজ । পূরবী ৬০৯ 
গঁতাঞ্জলি ১-১৫৭ ১৯৫-২৮৭ 
গীতাঞ্জলি। সংযোজন ২৯১ 
গতাঞ্জল গশীতমাল্য গণতালি। 

সংযোজন ১-১০ ৪২৭-৩১ 
গীতাঁলি ১-১০৮ ৩৬৫-৪২৩ 
গণীতমাল্য ১-১১১ ২৯৫-৩৬০ 
গন্প্তধন। মহনয়া ৮৩৪ 
গৃহলক্ষমী। পরিশেষ, সংযোজন ৯৯১ 
গোধৃলিলগন। খেরা ১৪৪ 
ঘাটে। খেয়া ৯২৮ 
ঘাটের পথ। খেয়া ১২৬ 
ঘমচোরা। শিশু ৯ 
ঘুমের ততু। শিশু ভোলানাথ ৫৬৯ 
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1শরোনাম। গ্রল্থ 


চণ্টল। পৃরবী 

চাণ্চল্য। খেয়া 

চাতুরশী। শিশু 

চাঁব। প্‌রবী 
চামেলি-বিতান। বনবাণশ 
চিঠি । পূরবী 
চিরাদনের দাগা। পলাতকা 
[চিরন্তন । পাঁরশেষ 


ছাঁব। পৃরবী 
ছায়া। মহ্‌য়া 
ছায়ালোক । মহুয়া 
ছন্ন পন্র। পলাতকা 
ছুটির দিনে । শিশু 
ছোটো প্রাণ । পরিশেষ 
ছোটোবড়ো। শিশু 


জল্মকথা । শিশু 

জল্মাদন। পাঁরশেষ 

জয়তশ। মহয়া 

জরতাঁ। পাঁরশেষ 

জলপাত্ত। পাঁরশেষ 
জাগরণ ৷ খেয়া 

জাগরণ । খেয়া 
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কড়। পূরবী 
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টিকা। খেয়া 


ঠাকুরদাদার ছুটি । পলাতকা 


তপোভঙ্ঞা। পূরবী 

তারা! পৃরবণ 
তালগাছ । শিশু ভোলানাথ 
তুমি। পাঁরশেষ 

তৃতাঁয়া। পূরবী 

তে হ নো 'দিবসাঃ। পারশেষ 
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1শরোনাম । গ্রম্থ 


দর্পণ । মহলা 

দান। খেয়া 
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শুভক্ষণ । খেয়া 
শন্ভক্ষণ : ত্যাগ । খেয়া 
শৃভযোগ । মহয়া 

শৃনাঘর। পারিশেষ 

শেষ। পুরবী 

শেষ অর্থয। পৃরবণ 

শেষ খেয়া । খেয়া 

শেষ গান। পলাতকা 

শেষ প্রতিষ্ঠা । পলাতকা 

শেষ বসজ্ত। পৃরবী 


১১৪১৪, 


১৪৬ 
৯১০ 


৬৯১৯ 
৪৯১৬৩ 


৪১৯১ ৯ 
৪8৭ 
৮০৬ 
৯ ২৬ 
৬৬৮ 
$৬৯ 

২৭ 


৯১৮৩ 
৭৯১৮ 
৬২৭ 
১৪৫ 
৬৯১০ 

৩৮ 
৭২৩-৬৬ 
৯১০৭ 


৯৬৭ 
৮১৯ 
৮৬১ 
৭০৮ 
৫৯৬ 
৪১ 
৫৪৯ 
৬৫৯ 

৫, 
৭৮২ 
৯১৮৫ 
৯১৭২৮ 
৯৭২৯ 
৭৮০ 
৯৩০৩ 
৬৪৯ 
৬১২ 
১২৫ 
$৩৬ 
$৩৭ 
৬৬৭ 


০0০৭ 


শিরোনাম । গ্রম্থ 


শেষ মধু । মহুয়া 
শ্রীবিজয়লক্ষী। পাঁরশেষ 


সংশয়শী। শিশু ভোলানাথ 
সতোন্দ্রনাথ দত্ত । পূরবী 
সন্ধান । মহুয়া 
সব-পেয়েছি'র দেশ । খেয়া 
সবলা। মহূয়া 
সমব্যথী। শিশু 


সময়হারা । শিশু ভোলানাথ, সংযোজন 


সমাপন । পৃরবশ 

সমাপ্তি। খেয়া 
সমালোচক । শিশু 
সমুদ্র । পূরবী 

সমুদ্রে । খেয়া 

সাগর-মল্থন। পূরবী, সংযোজন 
সাগর সংগম । পূরবী, সংযোজন 
সাগারকা। মহুয়া 

সাগরী। মহুয়া 


সাত সমুদ্র পারে । শিশু ভোলানাথ 


সাথশী। পারিশেষ 


রবান্দ্র-রচাবলা * 


পক্ঠা 


্‌ 


৮868 
৭১৭৯ 


$৫ ৮ 
৫৯৩ 
৭৭৯ 
১৮৬ 
৭৯৬ 

১৮ 
৫৮৯ 
৬৫৭ 
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৬৪০ 
১৬৬ 
৭০৮ 
৭০৬ 
৮০০ 
৮১৭ 
৫৫২ 
৯৫৮ 


শিরোনাম। গ্রন্থ 


সাক্বনা। পারশেষ 

সান্বনা। পারশেষ 
সাবিত্রী । পৃ্রবী 

সার্থক নৈরাশ্য। খেয়া 
সয়াম : প্রথম দর্শনে । পাঁরশেষ 
সিয়াম : বিদায়কালে। পরিশেষ 
সীমা । খেয়া 

সুপ্রভাত। পূরবী, সংযোজন 
সুসময় । পরিশেষ, সংযোজন 
সৃষ্টিকর্তা । পূরবশ 
সৃন্টিরহস্য। মহ-য়া 
স্পর্ধা । মহুয়া 
স্পাই । পাঁরশেষ 

স্বগ্ন। পূরবী 


হার। খেয়া 

হারাধন। খেয়া 
হারিয়ে-যাওয়া। পলাতকা 
হাঁসর পাথেয়। বনবাণশ 
হে"য়ালি। মহূয়া 


৭৯৪৮ 
৯৬৭ 
৬১৯ 
১৮৭ 
৯৭৪ 
৯৭৬ 
১৫৯ 
৭১৯৫ 
৯১৮৮ 
৬৮৭ 
৮১৯ 
৮০৬ 
৭১৪০ 
৬৩৯ 


১৫৪ 
১৭৮ 
৮৩৬ 
৮৭৩ 
৮১৩ 


প্রথম ছত্রের সূচী 


ছর।গ্রল্থ প্ন্ঠা 
অকালে যখন বসন্ত আসে শীতের আগুনা-পরে। লেখন 

919175 1)65168055 2 /100615 ৫০০? ন্‌ ৭৩৯ 
অপ্নিবণা বাজাও তুমি কেমন করে। গাঁতা'লি রঃ ৩৯৩ 
আঁচর বসল্ত হায় এল, গেল চলে । পৃরবাঁ, সংযোজন র্‌ ৭০৫ 
অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে। গীতালি রঃ ৪১০ 
অজানা খাঁনর নৃতন মাণর। মহুয়া র্‌ ৭৮৮ 
অজানা জশবন বাহিনু। মহুয়া ৫ ৭৮৬ 
অজানা ফুলের গম্ধের মতো । লেখন 

৮০01 971116, 106 2 ৭8& 
অত চুপি চুপি কেন কথা কও। উৎস রী ১০৮ 
অতল আঁধার নিশা-পারাবার, তাহার উপরিতলে । লেখন 

[0975 916 0919016 0801155 হী ৭২৫ 
অনন্তকালের ভালে মহেন্দ্র বেদনার ছায়া । লেখন 

106 01086 9 0০৫09) 16215 006 15101 রর ৭৪২ 
অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা। প্রবা বা ৬৬০ 
অনেককালের যাত্রা আমার । গণশীতিমাল্য টি ৩০৭ 
অন্তর মম 'বিকাঁশত করো । গণতাঞজ্লি পা ১৯৭ 
অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা। পরব ক ৬৪৩ 
অন্ধ ভাঁমগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান। বনবাণশী রে ৮৫৯ 
অঞ্ধকারের উৎস হতে উৎসারত আলো । গশতাল রঃ ৪১৬ 
অপূর্বদের বাঁড় অনেক ছিল চৌকি টেবিল। পলাতকা রঃ &$০৫ 
অবকাশ কর্মে খেলে আপনারি সঙগো। লেখন রঃ ৭৬৬ 
অবৃঝ শিশুর আবছায়া এই নয়ন-বাতায়নের ধারে। পারশেষ রঃ ১৯৭ 
অভাগগা যখন বে'ধেছিল তার বাসা। পাঁরশেষ, সংযোজন ফি ৯৯৩ 
অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে । গীতাজাল রঃ ২০৭ 
অমন করে আছিস কেন মা গো। শিশু রি ২২ 
অমৃত যে সত্য. তার নাহ পরিমাণ । লেখন রঃ ৭৬৬ 
অরাবন্দ, রবীন্দ্র লহো নমস্কার । পূরবী, সংযোজন রঃ ৭১৩ 
অর্থ কিছু বৃঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়োছি কবে জানি। পারশেষ রা ৮৮৯ 
অসাম আকাশ শ্‌না প্রসার রাখে । লেখন 

1175 909 10170281005 170101610৬0] রঃ ৭89৩ 

ধন তো আছে তোমার। গণীতিমাল্য ৩১৯ 

তস্তরাবর আলো-শতদল । লেখন রা ৭৪৯ 


আক ণগৃণে প্রেম এক করে তোলে । লেখন 


1,0৬6 20800 2180 00111065 ঃ ৭88 
আকাশ কড়ু পাতে না ফাঁদ। লেখন 

176 90 56 170 97916 10 091১001 086 1200 রঃ ৭৬৯ 
আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃদ্টি। বনবাণণী রঃ ৮৭৭ 
আকাশ ধরারে বাহ্‌তে বোঁড়য়া রাখে। লেখন | 

[70৩ 90, 01048 15014978 10 0085 8005, চি. কি ৭২৬ 
আকাশ ভেঙে বাক্ট পড়ে। খেয়া এ ৯৭২ 


আকাশতলে উঠল ফুটে আলোর শতদল। গণতাঞ্জল রর ২২১ 


১০০৪ রধণল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


হর গ্রল্থ প্জ্ঠা 
আকাশ-ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই। পৃরবশী রি ৬৫২ 
আকাশ-সিম্ধ্ু-মাঝে এক ঠাঁই। উৎসর্গ ৫ ৭৫ 
আকাশে উঠিল বাতাস তবুও নোগুর রাঁহল পাঁকে। লেখন 

চ৫56255 0075 (010 036 510 পর ৭২৯ 
আকাশে তো আমি রাখি নাই. মোর। লেখন 

[162৮০ 170 0905 01 11055 1 086 211 রঃ ৭৩৪ 
আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে। গশীতিমাল্য রঃ ৩৫৮ 
আকাশে মন কেন তাকায় ফলের আশা পাাঁষ। লেখন 

0775 £550 101 11040 12015565 0510৩: টু ৭৪২ 
আকাশের তারায় তারায় । লেখন 

(0০৭ ৬2001865 ৬10) 076 52186 5170116 5৩৫ 
আকাশের নীল বনের শ্যামলে চায়। লেখন 

প186 10106 ০01 006 910 19095 601 06 68105 £1660. ... ৭৩০ 
আখ চাহে তব মুখপানে । মহুয়া রর ৮৩৬ 
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে । গশতালি র রঃ ৩৭৩ 
আগে খোঁড়া ক'রে দিয়ে পরে লও পিঠে । লেখন টি ৭৬৬ 
আঘ্মুত করে নিলে জিনে। গীতালি ৩৬৯ 
আচ্ছাদন হতে ডেকে লহো মোরে । মহুয়া রি ৭৮৩ 
আছ আমি বিল্দুরুপে হে অন্তরযামী। উৎসর্গ রঃ ৮১ 
আছে আমার হদয় আছে ভরে । গীতাঞ্জলি যী ২৫৯ 
আক্ত এই দিনের শেষে । বলাকা র্‌ ৪৭৫ 
আক্ত জ্যোতস্নারাতে সবাই গেছে বনে । গশীতিমালা রর ৩৪৬ 
আজ ধানের ক্ষেতে রোদ্রুছায়ায়। গীতাঞ্জলি রর ১৯৯ 
আজ পরবে প্রথম নয়ন মেলিতে। খেয়া ... ১৬১ 
আজ প্রথম ফলের পাব প্রসাদখাঁন। গপীতিমাল্য টি ২৯৫ 
আজ প্রভাতের আকাশটি এই । বলাকা র্‌ ৪৭৭ 
আজ ফুল ফুটেছে মোর আসনের । গণীতমাল্য ৩৫৮ 
আঙ্ত বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে । গতাঞ্জাল রর ২৫১ 
আজ বারি ঝরে ঝরঝর। গীতাঞ্জাল রা ২১০ 
আজ বিকালে কোকিল ডাকে । খেয়া রি ১৬৯ 
আজ বুকের বসন ছিড়ে ফেলে। খেয়া র্‌ ১৫৯ 
আক্ত ভাবি মনে মনে তাহারে কি জানি । পরিশেষ রর ৮৯৬ 
আজ মনে হয় সকলেরই মাঝে তোমারেই ভালো বেসেছি । উৎসর্গ ... ৭১ 
আজকে আম কতদ্‌র যে! শিশু ভোলানাথ পা ৫৫৬ 
আজি এ নিরালা কুঙ্জে, আমার । মহল্লা রঃ ৭৮৪ 
আজ গম্ধাবধূর সমীরণে। গীতাঞ্জাল রঃ ২২৬ 
আজ ঝড়ের রাতে তোমার আভসার। গশতাঞ্জলি রি ২০৬ 
আজি তব জল্মাদনে এই কথা করাব স্মরণ । পাঁরশেষ, সংযোজন ... ১৯৪ 
আজি নিভর়ানাদ্রুত ভুবনে জাগে । গীতাঞ্জলি গশীতিমালা গশতাঁল. সংযোজন ৪২৯ 
আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে । গশতাঞ্জলি ২২৭ 
আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে । গাঁতাঞ্জাল রি ২০৫ 
আজি হেরিতেছি আম হে হিমাদ্র। উৎসর্গ রি ৮৫ 
আজিকার দিন না ফুরাতে। পূরবী রঃ ৬৬৭ 
আজিকে এই সকালবেলাতে । গখীতমাল্য রী ৩১৫ 
আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে ওগো । উৎসর্গ ... ৮৮ 
আদ অন্ত হারিয়ে ফেলে। খেয়া রি ১৪৬ 
আঁধার একেরে দেখে একাকার ক'রে । লেখন 

[09110070555 51000915006 016 1000 071600)10 রঃ ৭৬৫ 
আঁধার সে যেন বিরাছণী বধূ । লেখন . 

10211057555 5 056 55115 1310 রা ৫২৯ 
আঁধারে প্রচ্ছ্য ঘন বনে। পূরবী রঃ ক ৪৬৪৬ 


প্রথম ছঘের স্‌চী 


ছঘ। গ্রন্থ 


আন্মনা গো, আন্মনা। পূরবা 
আনন্দ-গান উঠুক তবে বাঁজ'। বলাকা 
আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান। গণতাঞ্জল 
আপন অসম নিম্ফষলতার পাকে । লেখন 

07075 065610 15 71911901560 11) 006 ড/211 
আপন হাতে বাহির হয়ে। 
আপনাকে এই জানা আমার ফূরাবে না। গশীতমাল্য 
আপনার কাছ হতে বহুদূরে পালাবার লাগি। পাঁরশেষ 
আপনারে তুম কারবে গোপন । উৎসর্গ 
আপনারে তুম সহজে ভুলিয়া থাক। বলাকা, “উৎসর্গ” 
আপান আপনা চেয়ে বড়ো ফাঁদ হবে। লেখন 
আবার এরা ঘিরেছে মোর মন। গশতাঞ্জলি 
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে । গীতাঞ্জলি 
আবার জাগনু আম। পঁরিশেষ 
আবার যাঁদ ইচ্ছা কর আবার আস ফিরে । গশতালি 
আধার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে । গীতাল 
আমরা খেলা খেলেছিলেম। পরিশেষ, সংযোজন 
আমরা চলি সমৃখপানে । বলাকা 
আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায় । পাঁরশেষ, সংযোজন 
আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা । মহুয়া 
আমরা বে'ধোছ কাশের গচ্ছ। গীতাজাল 
আমাদের এই পল্লশখান পাহাড় দিয়ে ঘেরা । উৎসর্গ 
আমায় অমনি খুশি করে রাখো । খেয়া 
আমায় বাঁধবে যাঁদ কাজের ডোরে। গশীতমাল্য 
আমায় ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়। গণীতমাল্য 
আমার আর হবে না দোর। গশতাল 
আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার গণতাঞ্জাল 
আমার এ গান শুনবে তুম যাঁদ। খেয়া 
আমার এ প্রেম নয় তো ভীরু । গীতাঞ্জাল 
আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ। গশীতিমাল্য 
আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে । গঁতাঞ্জাল 
আমার কণ্ঠ তারে ডাকে । গশীতমাল্য 
আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা । বলাকা 
আমার খেলা ঘখন ছিল তোমার সনে । গণতাঞ্জলি 
আমার খোকা করে গো যাঁদ মনে। শিশু 
আমার খোকার কত যে দোষ। শিশু 
আমার খোলা জানালাতে । উৎসর্গ 
আমার গোধূলিলগন এল বৃঝি কাছে। খেয়া 
আমার ঘরের সম্মখেই । পরিশেষ 
শমার চিত্ত তোমায় নিত্য হবে। গখতাঞ্খাল 
আমার তরে পথের "পরে কোথায় তুম থাক । পারিশেষ 
আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়। মহুয়া 
আমার নয়ন-ভুলানো এলে । গণতাজাল 
আমার নাই বা হল পারে যাওয়া। খেয়া 
আমার নামটা 'দিয়ে ঢেকে রাখ যারে। গণীতাজাল 
সভা সি 

1£80017 50185 1100) 00 116911 216 00 ৬1288 
আমার প্রাণের মাঝে যেমন ক'রে। গশীতমাল্য 
আমার প্রেম রবি-কিরণ ছেন। লেখখন 

1:20 120 10৩, 1106 502211210 50:709800 0০৪ 
আমার বাণশী আমার প্রাণে লাগে । গশীতমাল্য 
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ছয়। গ্রন্থ প্‌হ্ঠা 
আমার বাণীর পতঙ্গ গৃহাচর। লেখন 

1২011505 01796721090 129005 ৭২৬ 
আমার বোঝা এতই কাঁর ভারণ। গণতাঞ্জলি গণীতমাল্য গণতালি, সংযোজন ৪৩১ 
আমার ব্যথা যখন আনে আমায় । গশীতমাল্য ৩৩৬ 
আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়। গশীতমাল্য ছি ৩৩৫ 
আমার মনের জানলাটি আজ হঠাং গেল খুলে । বলাকা রি ৪৭৬ 
আমার মা না হয়ে। শিশু ভোলানাথ নর ৫৬৫ 
আমার মাঝারে যে আছে কে গো সে। উৎসর্গ রঃ ৬৮ 
আমার মাঝে তোমার লশলা হবে। গশতাঞ্জলি নি ২৭২ 
আমার মাথা নত করে দাও হে। গীতাঞ্জলি রী ১৯৫ 
আমার মিলন লাগি তৃমি। গণতাঞ্জল রঃ ২১৪ 
আমার মুখের কথা তোমার । গশীতিমাল্য রর ৩২৫ 
আমার যে আসে কাছে, যে যায় চলে দ্‌রে। গণীতমাল্য রর ৩২৫ 
আমার যে সব দিতে হবে সে তো আম জাঁন। গশীতমাল্য রি ৩৫৪ 
আমার যেতে ইচ্ছে করে। শিশু পা ২৮ 
আমার রাজার বাঁড় কোথায় কেউ জানে না। শিশু টি ২৫ 
আমার লিখন ফুটে পথধারে। লেখন 

27106598196 ৮0806 12900117015 রর ৭২৩ 
আমার সকল কাঁটা ধন্য করে। গাঁতিমাল্য ... ৩২৭ 
আমার সকল রসের ধারা । গশগতালি ... ৩৭১ 
আমার সরের সাধন রইল পড়ে । গণশতালি পা ৪০৩ 
আমার হয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে । গশীতিমাল্য রর ৩৪৯ 
আমারে তুমি অশেষ করেছ । গরীতমাল্য ্ ৩১৩ 
আমারে দিই তোমার হাতে । গশীতিমাল্য রঃ ৩৪২ 
আমারে যাঁদ জাগালে আজ নাথ । গশতাঞ্জাল সী ২৪৪ 
আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে । পূরবী হী ৬২২ 
আমারে সাহস দাও. দাও শান্ত, হে চিরসূন্দর। পারশেষ ৯০৪ 
আমি অধম আঁবশবাসী। গণতাঞ্জল গখাঁতিমাল্য গণতালি, সংযোজন . ৪২৯ 
আমি আজ কানাই মাস্টার । শিশু ৫ ২০ 

আমায় করব বড়ো। গাতিমাল্য রর ৩০৮ 
আম এখন সময় করেছি । খেয়া রা ১৭৪ 
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার । খেয়া রঃ ১৫৭ 
আমি চণ্চল হে, আম সুদূরের 'পিয়াসশ। উৎসর্গ ৬৬ 
আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে। গখতাঞ্জাল রি ২৫৩ 
আমি জান পুরাতন এই বইখান। পাঁরশেষ রঃ ৯১৪৪ 
আম জানি মোর ফুলগৃলি ফুটে হরষে। লেখন 

[566 24) 05660105570) 09 51 ৭৩৬ 
আমি পথ, দূরে দুরে দেশে দেশে । পূরবশ রঃ ৬৯০ 
আমি পথিক. পথ আমার সাথণ। গণতাঁল ৫ ৪০৮ 
আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই। গশতাঞ্জলি ... ১৯৫ 
আমি কাব না কিছুতে আর। খেয়া রঃ ১৮৯ 
আমি [ভিক্ষা করে ফিরতোঁছলেম। খেয়া রী ১৪৯১ 
আমি বখন পাঠশালাতে যাই। শিশ্‌ ১৯ 
আমি বাদ দুন্টুমি করে । শিশু ৩৮ 
আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে। উৎসর্গ ৯৪ 
আমি যে আর সইতে পারি নে। ৩৭০ 
আম যে বেসেছি ভালো এই জশগতেরে। বলাকা ৪৬৪ 
আমি যেদিন সভায় গেলেম প্রাতে। পলাতকা ৫১৮ 
আমি যেন গোধূলিগগন। মহুয়া ৭৭৮ 
আম শরংশেষের মেঘের মতো । খেয়া ১৪৫ 
আনম শুধু বলেছিলেম। শিশু $ র্ 


আরো কিছুখন না-হয় বাঁসয়ো পাশে । মহুয়া 
আরো চাই যে, আরো চাই গো। গশীতিমাল্য 
আলো নাই, দন শেষ হল। উৎসর্গ 
আলো যবে ভালোবেসে মালা দেয় আঁধারের গলে । লেখন 
[.12170 20061905 1091108655 001 1715 59896 
আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো। গীতাঁল 
আলো যে যায় রে দেখা। গণতালি 
আলোকে আসিয়া এরা লশলা করে যায়। উৎসর্গ 
আলোকের সাথে মেলে । লেখন 
1776 090107655 ০01 11217 
আলোকের স্মাত ছায়া বুকে ক'রে রাখে । লেখন 
17106 ১100916--28 17617)010 01 1161 
আলোয় আলোকময় ক'রে হে। গীতাঞ্জলি 
আলোহশন বাহরের আশাহীন দয়াহীন ক্ষাত। লেখন 
আশ্রমসথা হে শাল. বনস্পাঁতি। বনবাণধ, সংযোজন 
আশ্রমের হে বালিকা । পাঁরশেষ 
আঁশবনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাঁজ। শিশু 
আম্বনের রাতিশেষে ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলের। পূরবী 
আযাড়সন্ধ্যা ঘাঁনয়ে এল। গণীতাঞ্জলি 
আসনতলের মাটর "পরে লুটিয়ে রব। গশতাঞ্জাল 
আসিবে সে. আছ সেই আশাতে । পূরবী 


সুসিপিস4 
, তোমার বত বুলবুল । পারশেষ 
ইরাবতাঁর 


উচ্চ প্রাচশীরে রুদ্ধ তোমার । পরিশেষ 

উড়িয়ে ধা অভ্রভেদশ রথে । গশতাঞ্জাল 

উতল সাগরের অধীর কুল্দন। লেখন 

উত্তরে দয়ারর্ষ্ধ হিমানীর কারাদর্গতলে । পাঁরশেষ, সংযোজন 

উদয়াস্ত দুই তটে আবচ্ছিল্ন আসন তোমার । পৃরবশ 

উষা একা একা আঁধারের দ্বারে ঝংকারে বীপাখানি। লেখন 
[02৬10 1919)5 191 10006 1061016 006 880 ০01 ৫8110)655 


এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈম্বর শা-জাহান। বলাকা 
এ দিন আজি কোন ঘরে গো। গণীতালি 
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ছ্। গ্রন্থ প্‌চ্ঠা 
এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে। গশীতমাল্য পা ৩৪১ 
এই কথা সদা শুনি, 'গেছে চলে, 'গেছে চলে'। পলাতকা ২ &৩৭ 
এই কথাটা ধরে রাঁখস। গশতালি পা ৩৮৮ 
এই করেছ ভালো, নিঠুর । গতাঞ্জল রঃ ২৪৭ 
এই জ্যোংস্নারাতে জাগে আমার প্রাণ । গীতাঞ্জাল রঃ ২৪২ 
এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মাম্দর-প্রাঙ্গণে । গীতালি পা ৪২২ 
এই তো তোমার আলোক-ধেনু। গশীতিমাল্য ৩৫৫ 
এই দুয়ারাট খোলা। গশীতিমাল্য রা ৩০৫ 
এই দেহটির ভেলা নিয়ে 'দয়োছি সাঁতার গো। বলাকা রঃ ৪৭৩ 
এই নিমেষে গণনাহধীন নিমেষ গেল টুটে। গতালি রে ৪২০ 
এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে ধুলোয় আকাশ ঢেকে । পাঁরশেষ ৯১৯ 
এই মলিন বস্ব ছাড়তে হবে। গীতাঞ্জলি রঃ ২১৮ 
এই মোর সাধ যেন এ জশীবনমাঝে । গীতাঞ্জলি ৫ ২৫২ 
এই যে এরা আনাতে । গশীতমাল্য রঃ ৩০৬ 
এই যে কালো মাটির বাসা । গীতাল রা ৩৭৬ 
এই যে তোমার প্রেম, ওগো হদয়হরণ । গবতাঞ্জাল রর ২১২ 
এই লভিনু সঙ্গ তব। গশীতমাল্য রঃ ৩৫৫ 
এই শরংআলোর কমল-বনে। গণতালি রর ৩৭২ 
এইক্ষণে মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন-বাতায়নে । বলাকা রা ৪৮৪ 
এক যে ছিল চাঁদের কোণায় । শশ্‌ ভোলানাথ পা ৫৪৬ 
এক যে ছিল রাজা। শিশু ভোলানাথ 7 ৫৫৯ 
এক রজনীর বরষনে শুধু । খেয়া রঃ ১৩৩ 
এক হাতে ওর কৃপাণ আছে । গণীতালি রর ৩৭৫ 
একটি একটি করে তোমার । গণতাঞ্জলি ্ঃ ২৩২ 
একটি নমস্কারে প্রভু. একটি নমস্কারে। গীতাঞ্জাল রঃ ২৮১ 
একটি পুষ্প কলি। লেখন 

[1 02196 00 061 0866 2 90৮৮০1 ৭৩৪ 
একটি মেয়ে আছে জানি, পল্লশটি তার দখলে । শিশু টা ৪৩ 
একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে । মহুয়া ্ ৮০৭ 
একদিন ফুল 'দয়েছিলে, হায়। লেখন 

27150021106 00011 191101560 1796 রঃ ৭৩৫ 
একলা আঁম বাহর হলেম। গীতাঞ্জলি রী ২৬৩ 
একা আমি ফিরব না আর। গণশতাঞ্জলি ্ ২৪৪ 
একা এক শুন্যমান্র নাই অবলম্ব। লেখন | 

[05 0196 ৮/10000 5600150 45 61031011055 ৫ ৭৬৫ 
এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে। গশীতিমাল্য নর ৩১০ 
এখনো তো বড়ো হই নি আমি । শিশু ৫ ২৩ 
এখানে তো বাঁধা পথের অন্ত না পাই। গীতা ৫ ৪১৩ 
এত আলো জহাঁলয়েছ এই গগনে । গখীতিমালা ৫ ৩৩৭ 
এতটুকু আঁধার যাঁদ লুকিয়ে রাখস। গণতালি ক ৩৮৫ 
এদেয় পানে তাকাই আমি। গশতালি রি ৩৯৭ 
এনেছে কবে বিদেশশ সখা । বনবাণশ টা ৮৭০ 
এবার আমায় ডাকলে দরে । গশতালি রি ৩৭৯ 
এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে। গণীতিমাল্য 2 ৩১২ 
এবার নীরব করে দাও হে তোমার । গণতাঞ্জলি রা ২২৯ 
এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরণখী। গণাতমাল্য পা ৩০৯ 
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো। বলাকা রঃ ৪৩৮ 
এবারে ফাল্গুনের দিনে সিষ্ধৃতীরের কুঙ্জবশীথকায়। বলাকা রী ৪৭০ 
এবারের মতো করো শেষ। পূরবী রর ৬৫৭ 
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে। গশীতিমাল্য রঃ ৩১৪ 


এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গা তৃমি কাঁরলে। গখাতমাল্য নি রি ৩৫৭ 


প্রথম ছব্রের সূচী 


ছঘ। গ্রন্থ 


এসোৌঁছ সুদূর কাল থেকে। পারশেষ 
এসো হে এসো, সজল ঘন। গীতাজলি 


ও 'আমার জন বখন জাগি না রে গণতালি 
ও নিঠুর আরো 'কি বাগ। গশতাল 
ও 


ওই অমল হাতে রজনশী প্রাতে। গণতাল 

ওই আকাশ-'পরে আঁধার মেলে কী খেলা। পূরবী, সংযোজন 
ওই তোমার ওই বাঁশখানি। খেয়া 

ওই দেখো মা, আকাশ ছেয়ে। শিশু 

ওই নামে একাঁদন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে। পাঁরশেষ 


[17521 006 [919001 00 0১6 5012 
ওগো অনল্ত কালো । লেখন 

ড7151170 0০ 1)0811610 2 01701019120) 
ওগো আমার এই জীবনের শেষ পাঁরপূর্ণতা। গীতাঞ্জাল 
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর। গশীতালি 
ওগো আমার হৃদয়বাসী। গশতাল 
ওগো এমন সোনার মায়াখান। খেয়া 
ওগো তোরা বল: তো, এরে ঘর বাল কোন্‌ মতে । খেয়া 
ওগো নিশশঘে কখন এসৌছলে তুমি। খেয়া 
ওগো দতিক দিনের বেবে। পীতিসাত। 
ওগো বর, ওগো বধু । খেয়া 
ওগো বসল্ত, হে ভুবনজয়শী। মহয়া 
ওগো বৈতরণশ, তরল থকোর মতো ধারা তব। পৃরবশ 
ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর। খেয়া 
ওগে। মা, রাজার দৃলাল যাবে আঁ মোর। খেয়া 
ওগো মোর না-পাওয়া গো। পূরবী 
ওগো মৌন, না যাঁদ কণও। গণতাঞ্জল 
ওগো শেফালবনের মনের কামনা । গশীতমাল্য 
ওগো হংসের পাঁতি। লেখন 
ওদের কথায় ধাঁদা লাগে। গশীতমাল্য 
ওদের সাথে মেলাও, যারা চরায় তোমার ধেনু। গশীতিমাল্য 
ওপার হতে এপার পানে খেয়া নৌকো বেয়ে। পলাতকা 
ওরা চলেছে 'দাঘর ধারে। খেয়া 
ওরে আমার কর্মহারা ওরে আমার সষ্টিছাড়া। উংসর্গ 
ওরে তোদের ত্বর সহে না আর। বলাকা 
ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা । বলাকা 
ওরে পঙ্মা, রায়ে রা সংযোজন 
ওরে মাঝ, ওরে আমার মানবজজ্মতরণীর মাঁকি। গশতাজাল 
ওরে মোর শিশু ভোলানাথ। শিশু ভোলানাথ 
ওরে ভীরহ, তোমারহাচ্ নাই ভবনের ভার। গাঁতালি 
ওহে নর্বান আভাঁথ। শিশু 


কত অজানারে জানাইলে 
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14ঢ 01010 15 165/81060... 
কর্ম যখন দেবতা হয়ে জড়ে বসে পৃজার বেদী। পলাতকা 
কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ। মহুয়া 
কহিলাম, "ওগো রানী । পূরবী 
কাঁকন-জোড়া এনে দিলেম যবে। পূরবী 
কাকা বলেন, সময় হলে। শিশু ভোলানাথ 
কাঁচা ধানের খেতে যেমন। গাীঁতালি 
কাছে-থাকার আড়ালখানা। লেখন 
[6 501 1055 562 179 
কাছের থেকে দেয় না ধরা । পূরবী 
কাজ সে তো মানুষের, এই কথা ঠিক। লেখন 
কাটাতে আমার অপরাধ আছে । লেখন 
কাণ্ডারী গো. যাঁদ এবার । গশতালি 
কানন কুস্ম-উপহার দেয় চাঁদে। লেখন 
107৩ 562 5721065$ 1815 0৮17 1091101 1916251 চ্ 
কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে। পারশেষ, সংযোজন ... 
কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে । নী 
কাল যবে সন্ধ্যাকালে বন্ধুসভাতলে ৷ উৎসর্গ, সংযোজন 
কালের যাত্রার ধনি শুনিতে কি পাও । মহুয়া 
কাশের বনে শুন্য নদীর তীরে । খেয়া 
কাহারে পরাব রাখী যৌবনের রাখাপার্ণিমায়। মহুয়া 
কশ কথা বালব বলে। উৎসর্গ, সংযোজন 
কশটেরে দয়া কঁরিয়ো, ফুল! লেখন 
[105/21, 18৮6 1940 001 0190 ৮0111) 
কুশাঁড়র ভিতরে কাঁদছে গন্ধ অন্ধ হয়ে। উৎসর্গ 
কুন্দকলি ক্ষুদ্র বাল নাই দুঃখ, নাই তার লাজ। লেখন 
16200 5701125 1) 006 001701610615 01 0120 (09৫ 
কুরুচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অনামনা। বনবাপশ 
কুয়াশা যাঁদ বা ফেলে পরাভবে ঘার। লেখন 
20106 17000150510 16170211075 0012710%60 
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প্রথম ছন্রের সী 


হন । গ্রন্থ 


কেমন করে তাঁড়ৎ আলোয়। গতাল 


কোথা আছ? ডাক আমি। শোনো শোনো, আছে প্রয়োজন। মহনয়া ... 


ক্ষমা কোরো যাঁদ গর্বভরে। পরব 
ক্ষান্ত কাঁরয়াছ তুমি আপনারে, তাই হেরো আজ । উৎসর্গ 
ক্ষুব্ধ চিহ একে দিয়ে শাল্ত িম্ধুবুকে। পূরবী 


থোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে । শিশু 
খোলো খোলো হে আকাশ. স্তব্ধ তব নীল যবনিকা। পূরবী 


গগনে গগনে নব নব দেশে রাঁব। লেখন 
1776 59176 5012 15 15017 0011 1 10654191005 
গতি আমার এসে ঠেকে যেথায় শেষে । গণতাল 
গর্ব করে নিই নে ও নাম. জান অক্তর্যামী। গশতাজাল 
গান গাওয়ালে আমায় তুমি । গখতাঞঙ্জলি 
গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা । গখাতমাল্য 
গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি । গণতাঙজ্জল 
গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার পৃরবশ 
গানের কাঙাল এ বীপার তার বেসরে মারছে কে'দে। লেখন 
17 1100050 501165 ০৪:01 170510 
গানের সাঁজ এনেছি আজ । প্রবী 
গাব তোমার সূরে। গণতিমাল্য 
গ্াবার মতো হয় নি কোনো গান। গীতাজলি 
গায়ে আমার লাগে। গীতাজাল 
গিরি যে তুষার রাখে, তার। লেখন 
[ডে 5001৩ ০01 38057 5 08৩ 11115 ০৬/17 00৫0৩ 


দুয়াশা । লেখন 
গপীর লাগিয়া বাঁশি চাহে পথপানে। লেখন 
1৩ 1৩৩৫ 810 (0: 10015 12856150670) 
গোধুলি-অঙ্ধকায়ে' পূরণর প্রাল্তে। পারশেষ 
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ছন্ন। গ্রল্থ প্‌্হ্ঠা 
গোঁয়ার কেবল গায়ের জোরেই বাঁকাইয়া দেয় চাবি। লেখন 

শু) 01075110655 0 1১0%1 51১011$ 086 1:69 রং ৭৩1 
গোলাপ বলে, ওগো বাতাস, প্রলাপ তোমার । পূরবী রী ৬৩৮ 
ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে । পৃরবী রঃ ৬১৯ 
ঘরের থেকে এনোছলেম। গশতালি রঃ 89৪ 
ঘুম কেন নেই তোর চোখে । গশতালি এ ৩৭০ 
ঘুমের আঁধার কোটরের তলে স্বন পাখির বাসা। লেখন 

[7 070 010ড/5% 02110 0965 ০৫ 06 1771190 রর ৭২৩ 
চতুর্দশশী এল নেমে। মহয়া নর ৮২২ 
চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী । মহুয়া রি ৮২৮ 
চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখ। পূরবী রী ৬৭২ 
চরণ ধারতে দিয়ো গো আমারে । গতিমাল্য রি ৩৫৬ 
চলিতে চলিতে খেলার পৃতৃল খেলার বেগের সাথে । লেখন 

[1625 19127 10195 1956 রঃ ৭২৯ 
চলেছে উজান ঠোঁলি তরণশী তোমার । মহ্‌য়া ৫ ৮৩০ 
চাই গো আম তোমারে চাই। গশতাঞ্জাল র্‌ ২৪৫ 
চাঁদ কহে, শোন শুকতারা। লেখন পা ৭২ 
চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর । লেখন 

ড7116 ০০৭ 215 1001 1115 (6001915 যি ৭২৭ 
চাহনি তাহার, সব কোলাহল হলে সারা। মহুয়া রা /১৫ 
চাঁহয়া প্রভাত-রাঁবর নয়নে । লেখন 

7111০ 076 [0955 5810 00 076 5০817 রি ৭৩৪ 
চত্ত আমার হারাল আজ । গীতাঞ্জলি ২৩৫ 
চিন্তকোণে ছন্দে তব! মহুয়া ... 9৮১ 
চিরকাল এ কশ লীলা গো। উৎসর্গ রর ৯৯ 
চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল । মহুয়া ৭৯৫ 
1চরজনমের বেদনা । গণতাঞ্লি ৫ ২৩৯ 
চেয়ে দেখি হোথা তব জানালায় । লেখন ্ ৭৫১ 
চোখে দেখিস, প্রাণে কানা । গণতালি রঃ ৩৯৩ 
ছল্দে লেখা একটি চিঠি চেয়েছিলে মোর কাছে । পূরবী পা ৫৯৬ 
ছাড়স নে, ধরে থাক এ'টে। গণতাঞ্জাল রা ২৫৯ 
ছিনু আম বিষাদে মগনা। মহল্লা টা ৭৯৩ 
ছিন্ন করে লও হে মোরে। গীতাঞ্জলি রা ২৪৫ 
ছিল চিন্রকম্পনায়. এতকাল ছিল গানে গানে। পাঁরশেষ টা ১১৯ 
ছিলাম নিদ্রাগত, সহসা আর্তীবলাপে কাঁদিল। পাঁরশেষ ৯৪৯ 
ছিলাম যবে মায়ের কোলে । পারিশেষ রঃ ৮৯০ 
ছিলে-যে পথের সাথণী। পাঁরিশেষ ... ১৩৫ 
ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে । শিশু রী $০ 

ছেলে হওয়ার সাহস। শিশু ভোলানাথ রী &৪১ 

ছোট্র আমার মেয়ে। পলাতকা .. ৫৩৬ 
জগাং জড়ে উদার সংরে। গণতাঞ্জলি ২০৩ 
জগং-পারাবারের তাঁরে। শিশু, | প্রবেশক ] ৩ 


জগতে আনঙ্গাঘজে আমার লিমন্মণ । গণতাঙ্জলি ৫ ৫ ২১৯ 


প্রথম ছন্েের সূচী 
ছু গ্রন্থ 


জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই। গশতাঙ্জাল 
জাঁড়য়ে গেছে সর্‌ মোটা দুটো তারে। গণতাঞ্জাল 
জনতার মাঝে দোখতে পাই নে তারে। মহুয়া 
জননী, তোমার করুণ চরণত্খানি। গণতাঞ্জাল 
জন্ম মোদের রাতের আঁধার। লেখন 

9100 15 11007 075 20950 0৫ 1212170 


জাঁবনে যা চিরদিন রয়ে গেছে আভাসে। গীতাঞ্জলি 
জার্ণ জয়-তোরণ-ধৃলি-'পর। লেখন 

97 185 0105 01 1501015 010021090 
জুড়াল রে দিনের দাহ, ফুরাল সব কাজ। খেয়া 
জোনাক সে ধৃলি খুজে সারা। লেখন 

776 210২/ জ0) %/1211৩ 6300101102 086 499 
জবলল অরুণরশিম আজ এই তরুণ-প্রভাতে। মহুয়া 


ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো। গশীতমাল্য 
ঝরনা, তোমার স্ফটিকজলের। মহুয়া 
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তারা দিনের বেলা এসেছিল। গণীতাঞ্জাল 
তারার দীপ জবালেন ধিনি। লেখন 
0০৫ 20006 50215 ড/215 101 1021) 00 1110 


তালগাছ এক পায়ে দাঁড়য়ে। শিশু ভোলানাথ 
তিন বছরের বিরহণশ জানলাখানি ধরে। প্‌রবী 


আপন, তুমি আছ আমার কাছে। গ'তাঞ্জল 
ও পার কর কে গো। খেয়া 

কেবল বসতে 'দিয়ো কাছে । গশীতিমাল্য 

আমায় লহো হে নাথ, লহো। গশতাঞ্জল 


রর 


ররর প্র ব্ভ্র প্রহর ভ্রব্রতর 


রসি 


নুপুর 
গু রঃ 
বু 
এ 
নু 
নু 

ঝর 


রী 
রন 


গ্রথ্রএরগ্রঞ্ঞ্ 
বর 
রি 
রর 
ক 


আমার মল হয়েছে কোন যুগে এইখানে । পারশেষ 
আমায় মিলন হবে বলে। গশীতিমাল্য 

আমার প্রভু করে রাখি। গশতাঞ্জলি 

আম দোখ নাকো। পৃরবী 

খোঁজা শেষ হবে না মোর। গণতাঙ্জাল 

চিনি বলে আমি করেছি গরব। উৎসর্গ 

ছেড়ে দরে নানা ছলে। গশতাঁলি 
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প্রথম ছন্নের সূচী 


ছর।গ্রম্থ 


তোমার কাছে চাই নে আম অবসর । গণতাল 
তোমার কাছে শাল্তি চাব না। গশীতমাল্য 
তোমার কুটিরের সমৃখবাটে । বনবাণী 
তোমার খোলা হাওয়া লাঁগয়ে পালে। গণতাল 
তোমার ছুটি নীল আকাশে । পলাতকা 
তোমার দয়া যাঁদ চাহতে নাও জানি। গীতাঞ্জাল 
তোমার দুয়ার খোলার ধ্বাঁন। "এপি 
তোমার পূজার ছলে তোমায় । গশীতমাল্য 
তোমার প্রণাম এ যে তাঁর আভরণ। পারশেষ 
তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি 'প্রয়তমে । মহুয়া 
তোমার প্রেম যে বইতে পাঁর। গশতাঞ্জাল 
তোমার বনে ফুটেছে শ্বেতকরবী। লেখন 
ড/1)10 2100 1311010 0169150015 17866 
তোমার বাঁণায় কত তার আছে। উৎসর্গ 
তোমার বীপার সাথে আম। খেয়া 
তোমার ভূবন মর্মে আমার লাগে । গশীতালি 
তোমার মাঝে আমারে পথ । গশীতমাল্য 


তোমার মুখর দিন হে দিনেন্দ্, লইয়াছে তৃলি। পাঁরশেষ, সংযোজন... 


তোমার মোহন রূপে কে রয় ভূলে। 
তোমার শঙ্খ ধূলায় পণ্ড়ে। বলাকা 

তোমার সাথে নিতা বিরোধ আর সহে না। গশতাঞজজাল 
তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ । গণতাঞ্জাল 
তোমার স্বপ্নের দ্বারে আম আছি বসে। পাঁরশেষ 
তোমারি নাম বলব নানা ছলে। গশীতমাল্য 
তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি বে। মহুয়া 
তোমারে ফি বার বার করোছনু অপমান। বলাকা 
তোমারে চিনি বলে আমি করোছ গরব। উৎসর্গ 


পারশেষ 
তোমারে দিই নি সুখ, মুন্তর নৈবেদ্য গেনু রাখ । মহুয়া 
তোমারে 'দিব না দোষ। পরিশেষ 
তোমারে পাছে সহজে বুঝি । উৎসর্গ 
তোমারে, 'প্রয়ে, হদয় 1দয়ে। লেখন 
তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কাহ নি। মহা 
তোরা কেউ পারাব নে গো। খেয়া 
তোরা শুনিস নি কি শৃনিস নি তার পায়ের ধান । গশতাঞ্জাল 
তোরে আম রচিয়াছি রেখায় রেখায়। পারশেষ 
ন্রিশরণ মহামল্ল যবে। পারশেষ 


দাঁড়ায়ে গার, শির মেঘে তুলে । লেখন 


2 
টে 
টে 
সু 
টি 
&টি 
শ্ 
সে 
৮ 
৯০ 
এ 
দি 
নু 


১০১৫ 


৪১৯২ 
৩৩৮ 
৮৭৯ 
৩৭৭ 
৫৩৪ 
২৮০ 
৩৯৪ 
৩৪৪ 
৪১২৯৯ 
৭১৯১৭ 
২৩৩ 


৭২৬ 


১৫৮ 
৪০০ 
৩৫২ 
৯৯৪ 
৩৭২ 
৪9৪৯ 
২৮৩ 
২০০ 
৪১৯২৭ 
৩১৮ 
৮০৪ 
৪৮৬ 


৮৩৭ 
৯১১৫ 
৮৪০ 
৯৫৪ 

৬৭ 
৭৬৩ 
৮১০ 
১৬৩ 
২৩৯ 
৯৬৬ 
৯৭৪ 


৭৫৯ 
২৬২ 
২৩৪ 
৮২৭ 
৭৬৬ 
২১৩ 


৭২৭ 
১৩৮ 
৩৩০ 


১০১৬ রবীন্দ্র-রচনাবলশী ২ 


ছন্ত। গ্রন্থ প্ঠা 
দিন দেয় তার সোনার বাঁণা। লেখন 

[020 02505 0০0 086 51161)06 ০ 5215 ৭8৬ 
দিন হয়ে গেল গত। লেখন 

[10100510096 51160013127 ৭৩১ 
দনাল্তের ললাট লোঁপ'। লেখন ৭৬১ 
দিনে দিনে মোর কর্ম আপন 'দিনের মজ্যার পায়। লেখন 

1৮7 ৮৮011 15 15572105010 2511 জ/3205 রঃ 3৪১ 
দিনের আলোক যবে রানির অতলে। লেখন চি ৭৪৯ 
দিনের কর্মে মোর প্রেম যেন। লেখন 

[50107 106 166] 15 5061080) রঃ ৭8৭ 
দিনের রৌদ্রে আবৃত বেদনা বচনহারা। লেখন 

[0275 1810. 12069160 1১ 10 00 21716 ঠা ৭৩০ 
প্দনের শেষে ঘৃমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই ছায়া। খেয়া রি ১২৫ 
দবস বাদ সাঙ্গা হল, না যাঁদ গাহে পাখি। গীতাঞ্জলি রঃ ২৮৭ 
দিবসে যাহারে কারয়াছলাম হেলা । লেখন ৫ ৭০ 
1দিবসের অপরাধ সন্ধ্যা যাঁদ ক্ষমা করে তবে। লেখন 

[50 085 555131021915156 090 17015051565 0£ 06 পুণ্য ... ৭88 
দিবসের দীপে শুধু থাকে তেল। লেখন 

7716 1918০ 07121050520 126 15105 র্‌ ৭8৮ 
দয়েছ প্রশ্রয় মোরে করুণানিলয়। পৃরবাঁ, সংযোজন রর ৭০৬ 
দুই তীরে তার বিরহ ঘটায়ে। লেখন 

[6 ০০ 56170918160 5120155 1810516 061 04065  ... ৭২৮ 
দুখের বেশে এসেছ বলে। খেয়া ৫ ১৩১ 
দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে। পৃরবী রঃ ৬১০ 
দুয়ারে তোমার ভিড় ক'রে যারা আছে। উৎসর্গ ৫ ৭৯১ 
দৃর্গম দূর শৈলাশরের। পূরবী রী ৬৭৮ 
দূর্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি। পরিশেষ রা ৯৯২ 
দুখ এ নয়, সুখ নহে গো। গীতাল রি ৩৯৭ 
দুঃখ, তব বন্ণায় যে দা্দনে চিত্ত উঠে ভাঁর। প্রবণ র্‌ ৬৫৫ 
দুঃখ যাঁদ না পাবে তো। গণতালি রি ৩৮৭ 
দুঃখ যে তোর নয় রে চিরল্তন। গীতাঞ্জাল গশীতমাল্য গণতালি, সংযোজন ৪৩০ 
দুঃথের আগুন কোন্‌ জ্যোতর্ময় পথরেখা টানে । লেখন 

076 816 01 0840) 05055 101 20 5001 রি ৭8০0 
দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল। গীতালি ৩৬৫ 
দরখেরে যখন প্রেম করে শিরোমপি। লেখন রো ৭৬৬ 
দৃঃস্বপন কোথা হতে এসে। গীতাঞ্জলি রঃ ২৭২ 


নূর এসোছল কাছে। লেখন 
0036 150 45 01509176 0917৩ 18621 10 1716 


রর ৭২৬ 
দূর প্রবাসে সম্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এনু। পূরবী রা ৬৮২ 
দূর মান্দিরে । মহণক্লা রি ৮০৩ 
দূর হতে কণ মৃত্যুর গর্জন। বলাকা রর ৪৭৯ 
দূর হতে ভেবেছিনহ মনে। পাঁরশেষ ৯৫৯ 
শূর হতে যারে পেয়োছি পাশে। লেখন ৫ ৭৫২ 
দূরে অশথতলায় প্বাতির কণ্ঠিখানি গলায়। শিশু ভোলানাথ ... &৬০ 
দূরে গিয়োছলে চলি; বসন্তের আনল্দভান্ডার। মহুয়া রর ৮৩৪ 
দেখছ না কি, নীল মেঘে আজ । শিশু ভোলানাথ ৪ ৫৫২ 
দেখো চেয়ে গিরি শিরে। উৎসর্গ এ ৯১১ 
দেবতা জেনে দরে রই দাঁড়ায়ে। গাঁতাজাল রঃ ২৪৭ 
পেত ১ ৭৫০0 
দেবতার সৃষ্টি বি্বমরণে নৃতন হয়ে উঠে। লেখন 


চর ০0:14 15 ৩৩৫ £16136%/৩ 107 45800 « ৭৩৯ 


প্রথম ছয়ের সূচী 


ছন্র।গ্রজ্থ 


দেবমান্দর-আঁঙনাতলে শিশুরা করেছে মেলা। লেখন 
71010 006 5012101) 81০02) ০0৫ 006 0612)1916 
দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে । পৃরবণ 


ধনীর প্রালাদ বিকট ক্ষুধিত রাহু। লেখন 
ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়। গণতাঞ্জাল 
ধরণশর যজ্ঞ আগ্ন বৃক্ষরূপে শিখা তার তুলে। লেখন 

1176 62105 52011001581 015 19095 019 17 1761 065 
ধরায় যোদন প্রথম জাগিল। লেখন 

[176 9150 10৮০1 0770 01095501960 00 015 6210 
ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে যে-আনল্দ আছে । লেখন 
ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে। পারশেষ 
ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা । গণতাঞ্জল 
ধুলায় মারলে লাঁথ ঢোকে চোখে মুখে । লেখন 

1 5০0 10100 006 0050 4£ 0০09165 032 241 
ধূপ আপনারে 'মিলাইতে চাহে গম্ধে। উৎসর্গ 


নটরাজ নৃত্য করে নব নব সুন্দরের নাটে। লেখন 
1176 120611791 [0511091 01281)065 
নদশপারের এই আধাদের প্রভাতখানি। গশতাঞ্জাল 
নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে। পাঁরশেষ, সংযোজন 
নবজাগরণ-লগনে গগনে বাজে কল্যাপশঙ্খ । পারিশেষ, সং্যাজন 
নব বৎসরে কাঁরলাম পণ । উৎসর্গ, সংযোজন 
নয় এ মধুর খেলা । গশীতমালা 
নর-জনমের পরা দাম 'দিব যেই। লেখন 
৬7০ 2910 £6500) ৬1860 6 180৬৩ [9910 


নারে নারে হবে না তোর স্বর্গসাধন। গণতাল 
নাই কি রে তীর নাই কিরে তোর তরী। গণতাল 
নাই বা ডাক, রইব তোমার দ্বারে । গশতাল 


নানা রঙ্ডের ফুলের মতো উষা 'মিলায় ঘবে। লেখন 
[09৬/7---06 17)9120-091091৩4 00৬/৩1---09065 
নামটা যোঁদন ঘূুচাবে নাথ । গীতাঞ্জলি 
নামহারা এই নদশর পারে। গণীতমাল্য 
নামাও নামাও আমায় তোমার চরণতলে। গণতাঞ্জাল 
নারীকে আপন ভাগ্য জয় কারবার । মহুয়া 
নিত্য তোমার পায়ের কাছে। বলাকা 
নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফৃলবনে। গণীতমাল্য 
নল্দা দুঃখে অপমানে যত আঘাত খাই। গশতাঞ্জলি 
প্রাণের দেবতা । গীতাঞ্জাল 
প্রাণের 'নাবড় ছায়ায় নীরব নশড়ের 'পরে। লেখন 
10095 51809 ৭৩0) ০৫ 1166 ৪1৩ 0৩ 1015618 10685 
যাহারা পথে আনাগোনা করে। লেখন 
177৩ 8806 06177) 06৩ 1 101 783$615 797: 
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১০১৮ রবীনল্দ্র-রচনাবলশ ২ 


ছন্ন। গ্রল্থ প্ঠা 
নিমেষকালের খেয়ালের লীলাভরে। লেখন 

২৮০০৫ 12301786105 0211555 2165 টু ৭৩৯ 
নিম্নে সরোবর স্তব্ধ 'হমাদ্রর উপতাকাতলে। পাঁরশেষ রা ৯১০ 
নিশার স্বপন ছুটল রে এই । গীতাঞ্জাল রঃ ২১৫ 
নিশখথেরে লঙ্জা দিল অল্থকারে রবির বল্দন। পারশেষ ৯১৯ 
নিশ্বাস রুধে দু চক্ষু মৃদে। খেয়া র ১৭৯ 
নড়ে বসে গেয়ে । খেয়া রা ১৬৫ 
নীরব 'যাঁন তাঁহার বাণী নামিলে মোর বাণীতে । লেখন রঃ ৭৫১ 
নৃতন প্রেম সে ঘুরে ঘুরে মরে শন্য আকাশ-মাঝে। লেখন 

1৬ 1055 06 0002 01505 1619611 15017891555 রর ৭৪০ 
নেই বা হলেম যেমন তোমার আম্বকে গোঁসাই। শিশ্‌ ভোলানাথ  ... ৫৫০ 
পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে। বলাকা রী ৪৫৯ 
পথ চেয়ে তো কাটল নাশি। খেয়া রঃ ১৫১ 
পথ চেয়ে ষে কেটে গেল। গশতালি রঃ ৩৭০ 
পথ 'দয়ে কে যায় গো চলে। গণতালি পা ৩৭ 
পথ বাকি আর নাই তো আমার। পূরবশ রর ৬৩২ 
পথ বেধে দিল বন্ধনহীন গ্রল্থি। মহুয়া রঃ ৭৯২ 
পথক ওগো পথিক, যাবে তুমি। খেয়া ক ১৫৫ 
পথে পথেই বাসা বাঁধি। গীতালি রি ৪১৪ 
পথে হল দেরি, ঝ'রে গেল চেরশ। লেখন 

11106615000. 1770 20 পি ৭৩২ 
পথের নেশা আমায় লেগেছিল । খেয়া রী ১৬৪ 
পথের পাঁথক করেছ আমায়। উৎসর্গ ৫ ১০৪ 
পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়। লেখন 

1 0$8611065 216 000:601 086 021211916 রি ৭89৫ 
পথের সাথী, নমি বারংবার । গখতালি রঃ ৪১৬ 
পবন দিশখন্তের দুয়ার নাড়ে। মহুয়া রি ৭8 
পরবাসী চলে এসো ঘরে । পারশেষ, সংযোজন ৫ ৯৮৩ 
পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা। লেখন 

[71115 215 006 51121) 0 ০£ 056 2210 ৪ ৭৩৫ 
পশুর কঙ্কাল ওই মাঠের পথের এক পাশে । পৃরবণ রি ৬৮৯ 
পাখিরে 'দিয়েছ গান, গায় সেই গান। বলাকা রি ৪৭১ 
পাগল হইয়া বনে বনে 'ফার। উৎসর্গ রা ৬৫ 
পাছে দোঁখ তুমি আস 'ন। খেয়া রঃ ১৮২ 
পাল্থ তুমি, পাল্থজনের সথা হে। গখতালি ... ৪১৪ 
পারাব না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে। গণতা্জলি রি ২১৫ 
পারের ঘাটা পাঠাল তরণ ছায়ার পাল তুলে । পূরবণ ... ৬৫১ 
পারের তরীর পালের হাওয়ার পিছে । লেখন 

7176 512 0£ 072 51801 001105 17 ৮21 র ৭8৫ 
প্জোর ছুটি আসে যখন। শিশু ভোলানাথ রঃ ৫৫৯ 
পন্দ্যলোভশীর নাই হল 'ভিড়। পূরবশ রা ৬০৪ 
পাথ-কাটা ওই পোকা। লেখন 

706 জা 05105 10505786811 6০91491) চা ৭৪২ 
প্রাণে বলেছে একদিন নিয়েছিল। মহঃয়া রা ৮০২ 
পুরাতন বংসরের জীপ্ান্ত রান্ি। বলাকা ... ৪১০ 
৮ মাঝে কিছ ছিল। লেখন ূ 

ঠ ৩৬ 1055 00163 1918808 00 1256 

পূগ্প দিয়ে মার বারে। গণীতালি রা ঠা 


পূর্ণতার সাধনায় বনম্পাঁত চাহে উধ্বপানে। পরব পু জর 


প্রথম ছত্ের সূচী 


ছন্র। গ্রন্থ 


পেয়েছি ছুটি বিদায় দেছো ভাই। গাঁতিমাল্য 
পৌরপথের বিরহণ তরুর কানে। লেখন 
্রচ্ছব দাক্ষিণযভরে চিত্ত তার নত। মহলা 
প্র্দাপাঁত পায় অবকাশ । লেখন 

[17610000518 1085 026 1615016 
প্রজাপাত সে তো বর না গণে। লেখন 

1175 00001 0095 1300 0০00000 76815 
প্রাতি সন্ধ্যায় নব অধ্যায়। 
প্রাতাদন নদীন্রোতে পৃঞ্পপন্ন কার অর্থ দান। পৃরবণ 
প্রত্যাশী হয়ে ছিনু এতকাল ধার। বনবাণশ 
প্রথম পণ্টাশ বর্ষ রাঁচ দিক প্রথম সোপান। পাঁরশেষ, সংযোজন 


না 19301 11206 £$ [91000 01 10 10861013655 
প্রভু আজ তোমার দক্ষিণ হাত। গাঁতাঞ্জলি 
প্রভু আমার আমার রয় আমার, পরমতন হে। গাঁতাজাল গর্ীতমালয গীতালি, সংযোজন 


রর 
রর 
না 
গন 
রর 


ফাগুন, শিশুর মতো, ধৃলিতে রাঁঙন ছাঁব আঁকে । লেখন 

8790, 1110 & 019, ড/11055 1১16192171917105 
পু তার চরণের মজণীরে মঞ্জীরে। বনবাণশ 

ফিরাবে তুমি মুখ। মহুয়া 
পালা। লেখন 

পু 910 65119 10 1১505 ৪11 151 
ফল তো আমার ফাঁরয়ে গেছে। গতালি 
ফুল দেখবার যোগ্য চক্ষৃ যার রহে। লেখন 

[01১10 1৩ 000 ০0£ 086 0১012 

বেন কথা । লেখন 

+ পাত 8165 2895565$ ০01 541010৩ 
ফলে ফলে যবে ফাগুন আত্মহায়া। লেখন 

1 নি ১০০০০এ৩ 000৩ 01 05৩9 
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ছন্ন। গ্রষ্থ পচ্ঠা 
ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান। গশতাঞ্জাল রা ২৫০ 
ফুলের লাগ তাকায়ে ছিলি শীতে । লেখন রর ৭৫৩ 
ফেলে যবে যাও একা থুয়ে। লেখন - 

94006 0300 13950 58:0151560 11017) 177 16201) রন ৭৪০ 
বক্ষের ধন হে ধরণশ, ধরো। বনবাণী রঃ ৮৭৬ 
বশোর দিগন্ত ছেয়ে বাণশর বাদল। পাঁরশেষ, [ প্রবেশক ] ... ৮৮৭ 
বনে তোমার বাজে বাঁশ। গতাঞ্জাল রঃ ২৩৮ 
বটের জটায় বাঁধা ছায়াতলে । পাঁরশেষ র্‌ ৯৬৪ 
বন্দী, তোরে কে বেধেছে। খেয়া ৫ ১৫৫ 
বন্ধ হয়ে এল ম্লোতের ধারা । খেয়া রঃ ১৬৮ 
বন্ধ) এ যে আমার লঙ্জাবতশ লতা। খেয়া, “উৎসর্গ” রা ১২৩ 
বম্ধু, তুমি বন্ধুতার অজন্র অমৃতে । পরিশেষ, সংযোজন র্‌ ৯১৯৫ 
বন্ধু যোদন ধরণশ ছিল বাথাহশীন বাণশহশীন মরু । বলবাপাী রি ৮৫২ 
বয়স আমার হবে তিরিশ । শিশু ভোলানাথ ... ৫৬৮ 
বয়স ছিল আট, পড়ার ঘরে বসে বসে। পলাতকা রর ৫৩১ 
বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণশর পূবর্বারে। পৃরবী রঃ ৫১৯৩ 
বল 


তো এই বারের মতো। গশীতিমাল্য রঃ ৩৪৬ 
বলোছিনু প্ভুলিব না” বে তব ছলছল আঁখ। পূরবী র্ ৬৫৩ 
বলো, আমার সনে তোমার কশ শত্রুতা । গতাঞ্জল গণীতিমাল্য গশতাল, সংযেজন ৪৩০ 
বসন্ত, তুমি এসেছ হেখায়। লেখন 


91/1)8 23 140 1০01 056 06501916 1018130 ৫ ৭৩৪ 
বসন্ত বালক মুখ-ভরা হাঁসাঁট। শিশু রি 6২ 
বসন্ত সে কৃাড় ফুলের দল। লেখন 

91176 5080615 006 60915 ০ 30/615 রর ৭২৪ 
বসন্তপ্রভাতে এক মালতশর ফুল। শিশু রর ৫৩ 
বসল্তবায় সন্নযাসী হায়। মহুয়া ্ ৮৪9 
বসল্তবায়, কুস্মকেশর গেছ কি ভুলি। লেখন ঠা ৭0 
বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা । গশীতমাল্য রে ৩৩১ 
বসল্তের জয়রবে ॥ মহুয়া রর ৭৭৫ 
বহুঁদন মনে ছিল আশা । প্‌রবা ৫ ৬৩৭ 
বহু লক্ষ বর্ধ ধরে জলে তারা। পাঁরশেষ রর ৯৫৭ 
যাহ যবে বাঁধা থাকে তরুর মর্মের মাঝখানে । লেখন 

[106 01515502106. 10 006 06219517105 10615 ৭৬০-৬১ 
বাগানে এই দুটো গাছে। শিশু ৪৫ 
বাঁচান বাঁচ মারেন মার । গশতাঞ্জাল, সংযোজন ২৯১ 
বাছা রে, তোর চক্ষে কেন জল । শিশু ১০ 
বাছা রে মোর বাছা। শিশু ১৩ 
বাজাও আমারে বাজাও । গশীতমাল্য ৩২২ 
বাজিয়েছিলে বীপা তোমার। গ্লীতালি ৪০৯ 
বাধা 'দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে। গণীতালি ৩৬৬ 
বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে । শিশু ২৫ 
বাবা বাঁদ রামের মতো । শিশু ৩৩ 
বালক বয়স ছিল বখন, ছাদের কোণেয় ঘরে । পারিশেষ ৯০৯ 
বাঁশি যখন থামবে ঘরে । পারশেষ ৯৩৩ 
বাহির পথে 'বিবাগশ হিয়া। ৮৪০ 
বাহির হইতে দেখো না এমন করে। উৎস ৮০ 
বাহিরে তুমি নিলে না মোরে । মহুয়া ৮৪৩ 
বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা । পারশেষ ৯৩৫ 
খাহিরে খন ক্ষুব্ধ দক্ষিণের মাঁদর পবন। বনবাণণ রর ৮৬১ 


প্রথম ছত্রের সূচী 


হন । গ্রস্থ 


বাহরে সে দুরল্ত আবেগে । মহুয়া 

বিচার কারয়ো না। পাঁরশেষ 

ধবদায় দেহো, ক্ষমো আমায় ভাই । খেয়া 

1বদেশে অচেনা ফুল পাঁথক কাঁবরে ডেকে কহে । লেখন 
4 00100010561 10 2. 5091780 19170 


বিনূর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে। পলাতকা 
বিপদে মোরে রক্ষা করো। গণতাঞ্জলি 
বিবশ দন, বিরস কাজ । মহুয়া 
বিরস্ত আমার মন কিংশুকের এত গর্ব দেখিং। মহলা 
বিরহ প্রদ্দীপে জবলুক 'দিবসরাতি। লেখন 
[1000 10850 1560 09086175019 25 2 09106 
বিরহ-বংসর পরে, মিলনের বীণা । পৃরবী, সংযোজন 
দবলম্বে উঠেছ তুমি কৃফপক্ষ শশশী। লেখন 
17700 10850115001 1816) [20 01550611000 
[ব*ব যখন 'নদ্রামগন গগন অন্ধকার । গশতাঞ্জাল 
1ব*বজোড়া ফাঁদ পেতেছ। গণতাঁল 
1বশ্ব-পানে বাহর হবে। পাঁরশেষ, সংযোজন 
বি*বসাথে যোগে যেথায় বহার । গশতাঞ্জাল 
“বশ্বের বিপুল বদ্তুরাশি উঠে অট্ুহাঁসি”। বলাকা 
পুদ্বৃ্দ সে তো বদ্ধ আপন ঘেরে । লেখন 
[17 000 5561117£ 190106 ০ 15011 
বৃক্ষ সেতো আধানক, পুষ্প সেই আত পৃরাতন। লেখন 
7776 056 5 01 00909. 0১6 00/21 15 014 
বন্ত হতে ছিব কার শুভ্র কমলগুাল। গশতালি 
ব্ষ্টি কোথায় নৃকিয়ে বেড়ায় । শিশু ভোলানাথ 
বেঠিক পথের পাঁথক আমার। পূরবী 
বেসুর বাজে রে। গণতিমাল্য 
বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে । পারশেষ, সংযোজন 
বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে । পরিশেষ 
বোলো তারে, বোলো । মহুয়া 
ব্ঙ্াসনিপৃণা শ্লেষবাণসম্ধানদারুণা । মহ্‌য়া 
ব্যথার বেশে এল আমার ম্বারে। গখতালি 


ভান্ত ভোরের পাখ। লেখন 
1810 5 006 0100 0090 65515 096 1181) 
ভগবান, তুমি যুগে যুগে দৃত পাঠায়েছ বারে বারে । পঁরিশেষ 
ভজন পূজন সাধন আরাধনা । গণতাঞজাল 
ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র-কাছে। পৃরবী 
ভস্ম-অপমানশব্যা ছাড়ো পুষ্পধনু। মহহয়া 
ভাগ্যে আমি পথ হারালেম। গশীতমালা 
ভাঙা আতিথশালা। খেয়া 
ভাবনা নিয়ে মারস কেন খেপে । বল্গাকা 
ভাঁবছ যে ভাবনা একা একা । মহুয়া 
ভারতসমূদ্র তার বাষ্পোচ্ছবাস নিশবসে গগনে। উৎসর্গ . 
ভারতের কোন্‌ বঞ্ধ খাঁষর তরুণ মৃর্তি তামি। উৎসর্গ ' 
ভারী কাজের বোঝাই তরণী কালের পারাবারে। লেখন 
17 0108 0050 91৩ 51127 
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ছন। গ্রল্থ প্‌চ্ঠা 
ভালো কারবারে ধার বিষম ব্যস্ততা । লেখন রী ৭৬৬ 
ভালো যে করিতে পারে ফেরে ম্বারে এসে । লেখন ... ৭৬৬ 
ভালোবাসার মূল্য আমায় দু হাত ভরে । পূরবী টা ৬৬৬ 
ভাসিয়ে দিয়ে মেঘের ভেলা । লেখন 

[17615510115 006 1015106 01110 রঃ ৭২৭ 
1ভক্ষৃবেশে ম্বারে তার “দাও” বাল দাঁড়ালে দেবতা । লেখন 

121) 015005615 1815 0৬2 ড/6210 রঃ ৭৩৭ 
ভিড় করেছে রঙমশালশর দলে । পরিশেষ, সংযোজন সী ৯১৯১ 
ভীরু মোর দান ভরসা না পায়। লেখন 

145 02511725216 00০ 0221 রঃ ৭২৫ 
ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময় । গীতালি রী ৪১৭ 

গণ গণ লব সব তারা । লেখন রী ৭৫৩ 

ভেবোছিন্‌ মনে যা হবার তার শেষে। গীতাঞ্জলি ২৬৮ 
ভেবেছিলাম চেয়ে নেব, চাই নি সাহস করে। খেয়া ্ ১৩৪ 
ভেলার মতো বুকে টানি কলমখানি। গশীতমাল্য ৩২১ 
ভোরের আগের যে প্রহরে । মহুয়া রি ৮২৩ 
ভোরের পাঁখ ডাকে কোথায় । উৎসর্গ রঃ &১৯ 
ভোরের পাঁখ নবীন আঁখ দুটি । মহুয়া রঃ ৭৮৫ 
ভোরের ফুল গিয়েছে যারা । লেখন 

5০5 0£ 17121102165 0169 79100119215 101 1776 রর ৭8৭ 
ভোরের বেলায় কখন এসে। গাঁতিমাল্য রি ৩২০ 
মণিমালা হাতে নিয়ে। মহুয়া যা ৭5৩১ 
মত্ত সাগর দিল পাড় গহন রান্লিকালে। বলকা রর 59২ 
মধু মাঝির ওই যে নৌকোখানা। শিশু রা ৩০ 
মধ্যাহে, বিজন বাতায়নে । মহুয়া রঃ ৮১৩ 
মনকে, আমার কায়াকে। গাীতাঞ্জাল রর ২৭৪ 
মনকে হোথায় বাঁসয়ে রাখস নে। গীতা ্ ৩৮৫ 
মনে আছে কার দেওয়া সেই ফৃল। পূরবাঁ রি ৬৩৫ 
মনে করি এইখানে শেষ । গণতাঞ্জাল ২৮৬ 
মনে করো, তুমি থাকবে ঘরে । শিশু রি ৩১ 
মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে । শিশু রঃ ৬ 
মনে তো 'ছিল তোমারে বলি কিছু । পাঁরশেষ ক ৯১২৮ 
মন্ত্রে সেষে পৃত। উৎসর্গ রঃ ১০২ 
মল্দ যাহা নিল্দা তার রাখ না বটে বাঁক। লেখন 

7০০ 15207 00 10191206 016 182৫ রঃ ৭৬১ 
ময়ূর, কর নি মোরে ভয়। বনবাণশ রর ৮৬৭ 
মরচে-পড়া গরাদে ওই, ভাঙা জানলাখানি। পলাতকা রি ৫২৯ 
মরণ যোঁদন দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে । গীতাঞ্জাল ... ২৬২ 
মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শুন্যে। বনবাপশ 2 ৮৭৫ 
মস্ত যে-সব কাণ্ড করি, শল্ত তেমন নয়। পৃরবণ 2 ৬৩৬ 
মহাতরু বহে বহুবরষের ভার। লেখন | 

186 0:9৩ 05815 15 080005800 96215 পা 188 
মা কেদে কয়, “মঞ্জলী মোর ওই তো কাঁচ মেয়ে। পলাতকা ... &১০ 
মা গো, আমায় দিতে বল্‌ । শিশু র্‌ ১৭ 
মা, যদ তুই আকাশ হাতিস। শিশু ভোলানাথ রঃ &৭৪ 
মাকে আমার পড়ে না মনে। শিশু ভোলানাথ রঃ ৫৪৮ 
মাঘের বুকে সকৌতৃকে কে আজি এল। প্রবণ রঃ ৬০৫ 
মাঘের সর্ব উদ্ভরারণে। মহুয়া ৭৭৯ 


প্রথম ছত্রের সচী 


ছনর। গ্রল্থ 


মাটির প্রদশপ সারাদবসের অবহেলা লয় মেনে। লেখন 
[196 1912)09 445 07:08) 002 19008 ৭2) 
টু হতে আনন্দ পায় ছাড়া। লেখন 
1০) 855৫ 6007 03 199090 0£ 22105 51020701961 
মানুষের হীতহাসে ফেনোচ্ছল উদ্বেল উদ্যম। পাঁরশেষ 
মানের আসন, আরাম-শয়ন। গণতাঞ্জলি 
মায়াজাল 'দিয়া কুয়াশা জড়ায়। লেখন 


7105 10150 6255 1001 060 00190 006 10991001078 ... 


মায়ামুঙ্ী, নাই বা তুমি। পৃরবা 


1186 6210 28565 ৪ 072 12800. 200 ড/000015 
মৃ্ত নানা মার্ত ধার দেখা দিতে আসে। পুরবা 
মুখ ফিরায়ে রব তোমার পানে। গীতাঞ্জলি 
মুদিত আলোর কমল-কাঁলকাটরে। গাঁতাল 
মতের যতই বাড়াই 'মধ্যা মূল্য। লেখন 
[0620 198021)5 91861) ৮০ 65:8206190 
মৃত্যুর ধর্মই এক. প্রাণধর্ম নানা । লেখন 
[702 50116 01 0690 15 0736 


00109995 216 171115 10 ৮21০1 

মেঘের দল 'বলাপ করে। লেখন 
1) 019045 50110511510) 072 091. 

মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে। গণতাঞ্জাল 

মেঘের মধ্যে মা গো, যারা থাকে । শিশু 

মেনোছ, হার মেনোছ। গশতাঞ্জাল 

মোদের হারের দলে বাসিয়ে দিলে । খেয়া 

মোর কাগজের খেলার নৌকা ভেসে চলে যায় সোজা । লেখন 
119 [81১61 0০925 5811 2৬৪7 10 19199 

মোর কিছু ধন আছে সংসারে । উৎসর্গ 

মোর গান এরা সব শৈবালের দল । বলাকা 

মোর গানে গানে, প্রভু, আমি পাই পরশ তোমার । লেখন 
1 0008 0০0 17) 120 900% 

মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের। গশীতমালা 

মোর মরণে তোমার হবে জয়। গশতাজি 

মোর সন্ধ্যায় তুমি সৃল্দরবেশে এসেছ । গশীতমাল্য 

মোর হদয়ের গোপন বিজন ঘরে । গশতালি 

মৌমাছির মতো আম চাহ না ভাণ্ডার ভারবারে। প্রবী 


যখন আমায় বাঁধ আগে পিছে। গণতাঞ্জাল 
যখন আমায় হাতে ধরে আদর করে । বলাকা 
যখন তুমি বাঁধাছলে তার। গশতালি 
যখন তোমায় আঘাত কার। গীতালি 
যখন পাঁথক এলেম কুসমবনে। লেখন 
7070৩ 90 11606 1১022698986 0৫ 
জুল শু ৬০৬ 
ধতকাল তুই শিশুর মতো রই বলহশীন। গীতাজাল 
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৭958 
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৭৮ 
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৭৪ 
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৭৩৩ 
6৬৩ 
৭৫ 
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যদ খোকা না হয়ে। শিশু 
যদি জানতেম আমার কিসের বাথা। গশীতমাল্য 
যাঁদ তোমার দেখা না পাই প্রভু । গণতাঞজাল 
যাঁদ প্রেম দলে না প্রাণে। 


০20 007 ৫০০1: 0০ 0080 11710] 12050 00 
যারা আমার সাঁঝ সকালের গানের দীপে। পলাতকা 
যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে। পূরবী 
যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায় । মহুয়া 
কোথাও ধেয়ে। গশতালি 
বাঁলতে চাই, বলা হয় নাই। বলাকা 
হিয়া লয় ধন। পাঁরশেষ 
চক্ষের মাঝে, যেই ক্ষুধা কানে । পাঁরশেষ 


বুথ 


তি 


গ্রপ্রপ্রপ্রগ্রগ্র গ্রস্ত 
বররন 
ৃ 


ু 


মা গো গুরু গুরু। শিশু 
শো না,.যেয়ো না" বাল কারে ভাকে বার্থ এ ক্রন্দন পাঁরশেষ 


৯৪৯ 


প্রথম ছত্রের সূচী 
ছা ।গ্রস্থ 


যৌবন রে, তুই কি রাব সুখের খাঁচাতে। বলাকা 
যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার িনগহাল। পৃরবণ 


রাঙন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে । শিশু 
রঙের খেয়ালে আপনা খোয়ালে। লেখন 

[796 0100৫ 21563 ৪11 15 £০010 
রজনশ একাদশশ পোহায় ধীরে ধীরে। শিশু 
রথশরে কাছল গৃহশী উৎকণ্ঠায় উধর্যস্বরে ডাঁক। 


পারশেষ, সংযোজন 
রবিপ্রদক্ষণপথে জল্মদবসের আবর্তন। পাঁরশেষ 
রস যেথা নাই সেথা যত-কিছু খোঁচা। লেখন 
রাজপুরশীতে বাজায় বাঁশি । গশীতিমাল্য 
রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে। গতাঞ্জাল 
রাতি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে। গর্ধীতমাল্য 
রান্তি ববে সাঙ্জা হল, দূরে চলিবারে। মহুয়া 
রাত্রি হল ভোর। পূরবী 
রুদ্র, তোমার দারুণ দশীপ্তি। পূরবী, সংযোজন 
রৃপকথা-স্বগ্নলোকবাসী। পরিশেষ 
র্‌পসাগরে ডুব দিয়েছি। গণতাঞ্জাল 
রে অচেনা, মোর মুন্টি ছাড়ার ক করে। মহুক্সা 
রোগণর শিয়রে রাত্রে একা 'ছিন্‌ জাঁগ। উৎসর্গ, সংযোজন 


লক্ষী যখন আসবে তখন। গশতালি 
লাজুক ছায়া বনের তলে। লেখন 
2786 987 518900%/ 15 006 02101 
1লখতে যখন বল আমায়। পাঁরশেষ, সংযোজন 
লাল, তোমারে গেখোছ হারে, আপন বলে চান। লেখন 
লুকিয়ে আস আঁধার রাতে । গশীতমাল্য 
লেখনশ জানে না কোন অঙ্গাঁল 'লাখছে। লেখন 
1০ 086 01170 19018 096 1)9180 0890 1055 
লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া । গশতাঞ্জাল 


710৫ 0155 ০ 9৩ 18185 ৮7 500022 
1শলঙ্জে এক শ্ারর খোপে পাথর আছে 'খসে। পারশেষ 
[শাশর রাবয়ে শুধু জানে । লেখন 

পু 6৫:0১ 10055 0১6 500 ০015 
শাশর-সম্ত বন । লেখন 
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ছন্র। গ্রল্থ প্‌ছ্ঠা 
শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বম্ধু। গীতাল ৩৭৭ 
শুভখন আসে সহসা আলোক জেহলে। মহুয়া ... ৮৩১ 
শন্য ছিল মন, নানা কোলাহলে ঢাকা । উৎসর্গ % ৮২ 
শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে। গশতালি ৩৮৪ 
শেষ লেখাটার খাতা । পঁরিশেষ রঃ ৯০৭ 
শেষের মধ্যে অশেষ আছে । গাঁতালি ... ২৮৬ 
শোনো শোনো ওগো বকুল-বনের পাঁখ। প্রবাী রি ৬১৪ 
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে! গখীতমাল্য রঃ ৩৩৮ 
*লথপ্রাণ দূর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সাঁহব না। মহুয়া রঃ ৮০৬ 
সংগপতে যখন সত্য শোনে। লেখন 

00) 5001155 10 196200 1521) 5150 106110105 রঃ - ৭৩৬ 
সংসারেতে আর-যাহারা আমায় ভালোবাসে । গশতাঙ্জাল ০ ২৮৪ 
সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে আন। লেখন 

120) 1052 0920 00065 1011025 [6 £601125 98০ 
সকল দাবি ছাড়বি যখন। গশীতমাল্য রি ৩৩৪ 
সকালবেলায় ঘাটে যোদন। খেয়া রা ১৬৬ 
সকাল-সাঁজে ধার যে ওরা নানা কাজে । গশীতিমাল্য ৩৪৭ 
সকালের আলো এই বাদলবাতাসে। পরিশেষ রি ১৬৭ 
সত্য তার সীমা ভালোবাসে । লেখন 

11000 10555 15 117019 রে ৭8৫ 
সন্ধ্যা হল, একলা আছি ব'লে । গীতালি র্‌ ৪8০৫ 
সন্ধ্যা হল গো। গশীতিমাল্য ... ৩৫৭ 
সম্ধ্যাআলোর সোনার খেয়া পাঁড় যখন। পূরবী রা ৬৭৮ 
সম্্যাতারা যে ফুল দিল। গণতালি রা ৪১১ 
সন্ধ্যাবেলায় এ কোন খেলায় করলে নিমল্লণ। পূরবী ্ ৬৩১ 
সন্ধ্যায় দিনের পাত্র 'রিন্ত হলে। লেখন 

1702 02575 ০0১ 020 ] 172৮5 6177006 রর ৭৪৬ 
সন্ধ্যার প্রদশপ মোর রাতির তারারে। লেখন র্‌ ৭৫০ 
সম্থ্যারাগে বালামলি বিলমের শ্লোতখাঁন বাঁকা । বলাকা রঃ ৪৭৭ 
সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার । 'শিশু রঃ ৫৩ 
সব ঠাঁই মোর ঘর আছে। উৎসর্গ রর ৭৩ 
সব-পেয়েছি'র দেশে কারো । খেয়া ্ ১৮৬ 
সব লেখা লহ্ত হয়, বারংবার 'লাখবার তরে। পারশেষ রঃ ৯০৭ 
সবা হতে রাখব তোমায় । গণতাঙ্জাল র্‌ ২৩৭ 
সভা যখন ভাঙবে তখন। গণতাঞঙ্জল রা ২৩৯ 
সভার তোমার থাক সবার শাসনে । গশীতিমাল্য রা ০৩২ 
সমস্ত আকাশভরা আলোর মাহমা। লেখন 

110 111) 0080 8115 055 গে ৭৬১ 
সমুদ্রের কূল হতে বহুদ্‌রে শব্দহাঁন মাঠে। বনবাপশী : রি ৮৬৬ 
সরিয়ে দিয়ে আমার ঘুমের পর্দাখানি। গণতালি ... ৪০৭ 
সরে ধা, ছেড়ে দে পথ। পরিশেষ ্ ৯৫২ 
সর্বদেহের ব্যাকুলতা কশ বলতে চায় বাণশ। বলাকা রঃ ৪৮২ 
সহজ হাব সহজ হবি। গশতাল পা ৩৯১১ 
সাগরজলে 'সিনান কার সজল এলোচুলে। মহুয়া ৮০০ 
সাগরের কানে জোয়ার বেলায় । লেখন 

776 90৫6 57151519500 06 568 রি 5৪৭ 
গাঞ্জা হয়েছে রগ । উৎসর্গ রঃ | ১০৫ 
াত-াটটে সাতাশ” আমি বলেছিলেম বলে । শিশু ভোলানাথ ... &৪৯ 


গায়া' জশবন 'দিল আলো । গখতালি রঃ ্ ৪০৬ 


প্রথম ছতের সূচী 


সন্দর, তুমি এসৌছলে আজ প্রাতে। গণতাঞ্জলি 
সন্দর, তুমি চক্ষু ভাঁরয়া। মহুয়া 
সজ্দর রটে তব অগাদখানি। গণীতমাল্য 


সুন্দর ভান্তর ফুল অলক্ষ্যে নিভৃত তব মনে। পাঁরশেষ, সংযোজন ... 


সন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে । লেখন 
[0106 066 82565 17 106 2 03০ 1১62101601 51210 


সৃদ্টির রহস্য আম তোমাতে অনৃভব । মহুয়া 
সে তো সোঁদনের কথা. বাক্যহশন যবে। উৎসর্গ 
সেষে পাশে এসে বসৌঁছল। গশতাঞ্জাল 

সে যেন খাঁসয়া-পড়া তারা । মহ-য়া 

সে যেন গ্রামের নদশ। মহুয়া 

সেই তো আমি চাই। গতালি 

সেই ভালো প্রাতি য্গ আনে না আপন অবসান। পূরবী 


ডালের ডগায়। পঁরিশেষ 
সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও। লেখন 
সোম মশাল বুধ এরা সব। শিশু ভোলানাথ 
স্থালত পালখ ধুলায় জশর্ণ। লেখন 
26907651910 10 09৩ 45 
স্তব্ধ অতল মহাসমূদ্রুতলে। লেখন 
11775 0110 15 006 6৩ 089171175 10917 
স্তব্ধ হয়ে কেন্দ্রে আছে না দেখা যায় তারে। লেখন 
7776 06706 15 50111 2150 51101 


স্নেহ-উপহার এনে দিতে চাই। শিশু 
স্পঙ্ট মনে জাগে । পরিশেষ 
ম্ফুলিঙা তার পাখায় পেল। লেখন 
11) 050085, 11%৩ 51915 ্ 
বন আমার জোনাকি। লেখন 
10 1817016581৩ 01015 
স্বস্মসম পরবাসে এলি পাশে । প্‌রবী 
চ্ব্গ কোথায় জানিস 'কি তা ভাই। ব্লাকা 
বর্গ সংযা-ঢালা এই প্রভাতের বৃকে। প্রবী ॥ 
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ছন্র। গ্রল্থ প্হ্ঠা 
স্বল্প সেও স্ব্প নয়, বড়োকে ফেলে ছেয়ে । লেখন | 

প175 0110 2৬০1 10005 রে ৭৩৬ 
হঠাং আমার হল মনে। পলাতকা র্‌ ৫২২ 
হতভাগা মেঘ পায় প্রভাতের সোনা । লেখন রা ৭৫২ 
হয় কাজ আছে তব নয় কাজ নাই। লেখন রি ৭৬৬ 
হাওয়া লাগে গানের পালে। গশীতমাল্য রর ৩৪২ 
হাটের ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখি। পরিশেষ ১৪৭ 
হায় গগন নাহলে তোমারে ধারবে কে বা। উৎসর্গ 7 3১ 
হায় রে তোরে রাখব ধরে । পৃরবা রর ৬৭৬ 
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে। পরিশেষ র্‌ ৯১১৪ 
হার-মানা হার পরাব তোমার গলে । গশীতিমাল্য ৮ ৩১৩ 
হাসিমুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে । মহুয়া এ ৮২০ 
হাঁসর কুসুম আনিল সে, ডালি ভার'। পূরবী ৰ্ ৬৯ 
হিংসায় উন্মত্ত পথ্বী। পারশেষ, সংযোজন রঃ ৯১৮৫ 
িতৈষীর স্বার্থহশীন অত্যাচার যত। লেখন 

17176 ০0110 507615 18050 11012 0 01510616506... ০৩৭ 
হিমালয় গিরিপথে চলেছিন্‌ কবে বালাকালে। বনবাণশ পা ৮৭৪ 
হিসাব আমার মিলবে না তা জানি। গশতাল ৫ ৩৯৮ 
হৃদয় আমার প্রকাশ হল। গতালি রি ৩৭৪ 
হে অচেনা, তব আঁখতে আমার । লেখন রর ৭৫১ 
হে অন্তরের ধন। গণাতিমাল্য ্ ৩৪৪ 
হে অশেষ, তব হাতে শেষ। পূরবী ৬৪১ 
হে আমার ফুল, ভোগ মর্থের মালে। লেখন 

1৬7 802, 96610 1801 0) [99190156 রঃ ৭২৯ 
হে জনসমুদ্ু, আঁম ভাবিতোছ মনে। পূরবণ, সংযোজন ৪ 5০৮ 
হে জরতণ, অন্তরে আমার । পরিশেষ ০ ৯৫৬ 
হে দুয়ার, তুমি আছ মস্ত অনুক্ষণ। পারশেষ ৪ ৯০৬ 
হে ধরণশী, কেন প্রীতাঁদন। পূরবী টা ৬২৭ 
হে নিস্তত্খ গিরিরাজ, অদ্রভেদশ তোমার সংগশত। উৎসগণ ৫ ৮৪ 
হে পাঁথক কোন খানে। পূরবী, সংযোজন রে ৭০৬ 
হে পাঁথক, তৃামি একা । পাঁরশেষ রর ৯২৬ 
হে পবন কর নাই গোৌপ। বনবাণধ ... ৮৭৭ 
হে প্রয়। আজ এ প্রাতে নিজ হাতে। বলাকা রঃ 8৫৪ 
হে প্রেম, বখন ক্ষমা কর তুমি সব আভিমান তোজে। লেখন 

[০৩ 19000151153 571820. £0 10121565 ৫ ৭৩১ 
হে বন্ধু, জেনো মোর ভালোবাসা । লেখন 

[20 1500 1077 105৩ 1৩ & 17000061013 00 রঃ ৭৩৬ 
হে বিদেশশ ফুল, যবে আমি পাছিলাম। পূরবী ৫ ৬৬২ 
হে বিরাট নদ, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল। বলাকা . রর 8৫০ 
সম্পদ পুশ পরুজ্পু সক ৫ ৭৬ 
হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে। উৎসর্গ, সংযোজন রি ১১৮ 
হে ভূবন আমি বতক্ষণ। বলাকা রা ৪৬৩ 
হে মহাসাগর বিপদের লোভ 'দিয়া। লেখন 

1706 562 ০0৫ 09085 টু 8180 00451 ৭৩৩ 
হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরণী বাজাও গম্ভশর মন্দ্র্বনে। বনবাপশ রি ৮৭৬ 
হে গোর চিত্ত, পূপ্য তাঁর্থে। গাঁতাঞজাল রা ২৫৫ 
হে মোর দূর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান। গণতাঞজলি রঃ ২৫৮ 
হে মোর দেবতা, ভাঁরয়া এ দেহ প্রাণ। গণতাঞ্জলি ২৫২ 


$ 86৬ 


প্রথম ছত্রের সূচী 


ছঘ। গ্রাল্থ 


হে রাজন, তুমি আমারে বাঁশ বাজাবারণ উৎসর্গ 

হে' সমদ্র, »তব্ধাচত্তে শুনোছনু গর্জন তোমার। পূরণী 

হে সুন্দর, হে শিখা মহতণী। পারিশেষ 

হে" হিমাদু, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজও তোমার। উৎসর্গ 
হেথা যে গান গাইতে আসা আমার। গতাঞজাল 

হেথায় তান কোল পেতেছেন। গণতাঞ্জল 

হেরি অহরহ তোমার বিরহ । গীতাঞ্জল 
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